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ভারতের শিক্ষিত-মহিলা | 
দশনশাস্সে গবর্ণমেন্ট উপাধি'পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ, 
বারাণঃ "স্থ গবর্ণমেন্ট কলেজের সংস্কৃত-বিভাগের “রাণী মুমতী 
দার্শনিক বৃত্তি” ও “মহারাণী স্বর্ণময়ী দার্শনিক পারিতোধিক” 

প্রাপ্ত, এবং উক্ত কলেজের ইংরাজি-সংস্ত-বিভাগের ভূতপৃর্ 
সিনিয়ার শ্রেণীস্ত ছাএ. কলিকাতাস্থ মহাকালী পাঠশাল: 

. স্থাপরন সর্বপ্রথম গ্রবন্তক, সাহিত্যসভা প্রভৃতির 
কাধানিব্বাহক সমিতির স্দশ্ত, যুক্তপ্রদেশস্থ মাম- 
পুরের স্বাদীন অধিপতির ভূতপূর্বর সংস্কৃতাধ্যা সক, 
ভারতের সর্ধপ্রধান স্বাধীন হিন্দুনরপতি 
বরোদাধিপতি কর্তৃক সংস্কৃত বক্ততার্থ 

বজেদোর নিমন্ত্রিত কলিকাতাস্থ বিশপ্স- 
কলেজের সংস্কৃত-প্রোফেনার্,নংস্কৃত- 

রঞ্জিকা. "দি ইডি অব্ দি গাতা” * 
প্রভৃতি প্রণেতা, প্রাঞ্জল বঙ্ষ- 

ভাষায় সাংখ্য-পাতঞ্জল 
প্রভৃতি ষড় দর্শনের অন্থু- 
বাদক. ও কাশীর গণেশ 

মহল্লাস্থ স্থপ্রসিদ্ধ 
“কোললিয়ার 
ভ্টাচাষা”- 

বংশ-সন্ভুত 

শ্লাবুক্ত পঞ্ডিত হরিদেৰ শাস্ত্রী 
ইহার প্রণেতা ও নিজ বায়ে প্রকাশক। 

দ্বিতীহ সংস্করণ 

১:১১ বঙ্গাব। 

11/722/5 £25570247 মূল্য এক টাকা মাত্র। 



১১৭।১ বহুবাজার ষ্রাট, কলিকাত। 

কলেজ প্রেসে, এম, সি, চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। 



দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন 

সংাদপত্রে, পুস্তকের দোকানে, ও নিজ বাটার দ্বারো- 
পরি “সাইন্বোর্ডে” বিজ্ঞাপন, এবং সহরের পথে পথে 

বড় বড় লাল নীল অক্ষরে “প্লাকার্ড” প্রভৃতি উপায় 

আবলম্বন ব্যতিরেকেই প্রথম সংস্করণের স্মস্ত পুস্তক 

নিঃশোষত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। দ্বিতীয় 

সংক্গরণে অনেক নৃতন বিষয় সান্নবেশিত হইয়াছে। 

ইহা প্রায় দ্বিপ্ণ হইল । অথচ ইহার মূলা বদ্ধিত হইল না? 

দ্বিতীয় সংস্করংণর কাগজ, ছাপ৷ ও বাধাই'এই সমন্তই 

পূর্ববাপেক্ষা অনেক উত্তম হইয়াছে । ম্থৃতরাং এই সকলের 

জন্য দ্বিগুণ অর্থও ব্যয়িত হইয়াছে। অথচ পুস্তকের মুলা 

সেই এক টাঞ্ষাই রহিল। মুল্য বাড়িল ন। কারণ, ঈদৃশ 

পুস্তকের বহুল প্রচারই উদ্দেশ্য । পুস্তক বিক্রয় করিয়। 
বেশী লাভ কর৷ উদ্দেশ্য নয়। মূল্য বাড়াইলে অনেকে 

সামরথসত্্বেও পুস্তকক্রয়করেন না। এইজন্যই আমার 

বাঁকরণ-সাহিঠা-দর্শন-তন্ত্রাদি নানাশাস্ত্মধ্ায়ী ছাত্র, 

কন্সিকাত৷ হাই কোর্টের স্বপ্রসিদ্ধ স্থৃবিচারক, লক্ষী 

পরস্তীর একাধান, মাননীয় মিটার জষ্টিশ্ জে, জি, উ 
ডোফ, এম্, এ, বি, সি, এল্, বার-য়্যাট-ল, সাহেব মহোদয় 
এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের বেলায় বলিয়াছিলেন যে, 
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“পণ্ডিত মহাশয়, বহু অর্থ কয়ে ও বহু পরিশ্রমে সম্পাদিত 

কৌন একখানি প্রয়োজনীয় উত্তম পুস্তকের মুলা 'অতিঅঙ্ 
এক টাঁক। মাত্র হইলেও অনেক ক্রয়সমর্থ ভারতীয়/লোক 

উহা বিনা মূলো গ্রহণকরিতে চেষ্টাকরে। *কিন্তু ইউরোপ 

€« আমেরিকার লোক এতই গুণগ্রা্থী যে, এরূপ একখানি 

পুস্তক বাহির হ্রবামাত্র যে কোন প্রকারে * অন্ততঃ 
+৭ করিয়াও উহা! ক্ররকরিয়া পাঠকরে । অতএব আপনি 

ঈংরাজাভাষায় ইহার মনুনুদ করুন। *আমিই উহার 

দরাঙ্কনবায-ভার গ্রহণকরিব। ইউরোপের ও আমে 
শরকাঁর ইংরািজ্ক বাক্তিগণ ভারতমহিলাগগণের খুভন্তাত- 

পূর্ব শিক্ষাপ্রদদ জীবনচরিত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া 

আপনার পুস্তক ক্রয় করিবে”। উত্তরপাড়ার রাজ! 

পিয়ারামোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস্, 

আই, বাহাদুর মহোদয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ 

দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, “শাস্ত্রী মহাশয়, 

গুণগ্রাহীর দেশ বিলাত হইলে যেদিন ঈদৃশ উত্তম পুস্তক- 
খানি ৰাহির হইয়াছিল, সেই দিনই পুস্তকবিক্রেতৃগণ 

ছাপাখানায় আসিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া বিক্রয়র্থ 

আপনার পুস্তক নিজ নিজ দোক'নে লইরা যাইত” । 

মাননীয় মিষ্টার উদ্রোফ, এবং রাজ? বাহাদুর যাহা 

বলিয়াছেন,'তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। এদেশে গুণগ্রাহী 

উতসাহদাতা লোক যে, একেবারে নাই, তাহা'নয়। তকে 
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খুব অল্প! ষটার্ থিয়েটারের নাযাচার্য যুক্ত বাবু অত 
লাল বন্থু মহাশয় এই পুস্তক বাহির হইবার প্রায় ছুই মাস 
ূর্বেবউীদৃশ একখানি প্রয়োজনীয় পুস্তক বাহির হইবে, 
এই কথা শুসিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার উৎকলদেশীয় 
সদৃশ্য লি”টি বাহির করিয়া একটি টাকা আমার হস্তে 
দিয়া বলিয়াছিলেন, “যেদিন ঈদৃশ পুস্তকখানি বাহির 

হই, সেই দিনই পুস্তকখানি যেন পাই ।” পুস্তক বাহির 

হইবার *পূরেবই, মুলযদান, প্রীবল পিপঠিষা, ও সাধুতাব 
পরিচয় নয় কি? তিনি যেরূপ অধায়নশীল লোক ও তাহার 

বৃহৎ লাইব্রেরিতে যেরূপ পুস্তক-সংগ্রহ দেখিলাম, তাহাতে” 
হাহার পক্ষে এইরূপ পুস্তকপাঠের আগ্রহ  কর্তবাবৃদ্ধি 
বিচিত্র নহে। কলিকাতা হাটখোলা বিখ্যাত উত্তমর্ণ ধন 
বদ্ধান গুণগ্রাহী মাননায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় 
এম, এ, বি, এল, মহাশয়, এই পুস্তক উপহ্র পাইয়। ও পাঠ 
করিফা এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি ইহার এক টাক! 
মূলের পরিবর্তে পাঁচ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন । আমি 
বলিয়াছিলায়, যে পুস্তকথানি উপহার দেওয়া হয়, তাহার 
দূল্য লইতে নাই। আমি উপহার দিয়া ইহার মুলা লইব 
বলিয়া 1 আশাও করি মাই” । ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“আপনার এই পুস্তকখানি অমূল্য হইয়াছে। স্থৃতরাং 
ইহার মূলা দেওয়া ,হইতেছেনা, কিন্তু ইহার মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ে 
সাহাধযার্থ আমি অতি সামান্য কিঞ্চিত দিতে, অত্যন্ত ইচ্ছুক 
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হইয়ীছি। ইহা আপনাকে॥ লইতেই হইবে”। জোড়া 

সাকৌর ঠাকুরবংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু. খতেন্দরনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এই পুস্তক উপহার পাইয়। ও পাঠকরিয়/ ঠিক 

এরূপ কথা বলিয়াছিলেন, ও ইহার পাঁচ টাক! মূল্য 

দিয়া স্বীয় গুণগ্রাহিতার পরিচয় “দিয়াছিলেন । আমি 

তাহাদিগকে পুস্তক, উপহার দিয়া টাকা পাইবার আশাও 

করি নাই।' অস্মাদ্দেশের বালিকাদিগকে সনাতন বৈদিক- 
ধশ্ম ও মু প্রতৃতির স্মা্ধম্মঅনুষায়ী আচার-বা বহার 

রীতি-নীতি, পিতামাতা এশুর-শশ্র প্রভৃতি গুরুজনের 

প্রঠি ভক্তি, ব্রত, পুজা, ও বিদ্যা শিক্ষার্দিবার জন্য 

মামি কলিকাতায় একটি হিন্দুবালিক-বিদ্যালয়-স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়ত। বভুদিন হইতেই উপলব্ধি করিয়। আিতে 

ছিলাম। কিন্তু ঈদুশ বিদ্যালয়-স্থাপনে প্রভূত বায়ের 

প্রয়োজন বলিয়। কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই অবশেষে 

সৌভাগ্যক্রমে ১৮৯২ ্রীষ্টাব্দে স্বীয়! বিদুষা শ্রীমতা 
মাতাজী মহারাণা মহোদয়া মুশিদাবাদ-রাসিম্বাজারের 

বিখ্যাত দানশীল! মহারাণী ৬ স্বর্মময়ী মহোদয়ার কলিকাতা- 

জোড়াসীকোর বাটীতে আসিয়। বাস করিতেছিলেন। 

আমিই তাহার নিকটে সর্বপ্রথম শুভক্ষণে এই বিষয় 

প্রস্তাবকরিলে তিনি বলিয়াছিলেন)”যু্ছ বহু আচ্ছা 

বাৎ হায়। মহারাণী স্বর্ণময়ীকো ইস্ বিষয় নিবেদন 
করনা চাহিয়ে”। তিনি মহারাণী ৬ স্বর্ণময়ী মহোদয়াকে 
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এই বিষয় নিবেদন করিলে মহারাণা স্বর্ণময়ী মহোদয়! 
এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য মাতাজী মহোদয়াকে 

ও স্বামীকে মুশিদাবাদে আসিবার জন্তা নিমন্ত্রণ করিয়া- 

চিলেন্স। ৬ মহারাণা ক্র্ণময়ী মহোদয়ার ভগিনীপুক 

তৎকালীন স্যোগ্য দিওয়ান কলাথ-ভাজন রায় বাহাদুর 

বীনাথ, পলি বি, এ, মহাশয়, যেরূপ মহাষত্র ও রাজ, 

োগের সহিত আমাদিগকে মুর্শিদাবাদে সাঙ্গ করিয়া 

লইয়া গিয়াডিলেন, তাহার স্মৃতি কখনই বিলুপ্ত তইবে ন! 

মঙ্জারাণা ৬ স্বর্য়ী মহোদয়! ঈদৃশী পাঠশালাৰ বায়- 

নির্ববধহের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাজ জীযুক্ত 
মণান্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর অদ্াপি মহাকাল্টী পাঠশালাকে 

উক্ত সাহাধা দানকরিয়া আমিতেছেন। 

৬ মাতাজী মহারাণী মহোদয়! ঈদৃশী পাঠশালার উপ- 

যোগী একথানি পুস্তক লিখিবার জন্য আমাকে মশ্রাদেশ 

করায় আমি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কাসিম- 
বাজার-রাজ-বাটার পার্শস্ব “গোলাবাড়ীর” বৈঠকখানায় 

বসিয়া « সংস্কত-রর্ভিকা”-নান্দী একখানি পুস্তিকা রচনা 

করিয়াছিলেন! এবং মহাকালী পাঠশালাকে সেই পুস্তিকার 

স্বর প্রাদান করিঘ়াছিলাম। উহার কয়েকটি সংস্করণও 

বাহির হইযাছিল। কিন্তু পাঠশালার অর্থাভাবে উহার 

আর নূতন নূতন সংস্করণ বাহির হয় নাই। মহাকালী 
পাঠশালার উদ্দেশ্য টি যে, সাধিতু হইয়াছে, ইহা! স্বীকার 
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করিতিই হইবে। ইহার ' শাখা-প্রশাখা ভারতের প্রায় 

সবদত্র বিস্তৃত হইয়! পড়িয়াছে। এই কয়েক বগুসরের মধ্যে 

বহু সহস্র হিন্দু বালিকা এই নকল পাঠশালায় শিক্ষার 

ফল প্রাপ্ত হইয়া বহু সহত্র গুহস্থাশ্রমেন অর্িষ্াত্রী 
দেবতারূপে বিরাজিত হইতে পারি্নাছেন।. “মহাকালী 
পাঠশাল'” যুগান্তর উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছে 
দেশের পরভৃত উপকার সাধিত হইয়াছে। আমার এই 
“ভারতের শিক্ষিত মহিলাস-নামক পুস্তক মানি লিখিতে 

অগেক পুল্তক পাঠকরিতে হইয়াছে। সেই জন্যা আনেক 

সময় লাগিয়াছে। এই সংস্করণে রাণী ছুর্গাবতী,* রাণী 

অহলা'বাই ওপ্রাণী ভবানার জীবনচরিত শ্বিস্তৃত ভাবে 

সনিবেশিত হইয়াছে ও অনেক নূতন কথা সম্বন্ধ 

হইয়াছে । সেইজন্য গ্রন্থকলেবর পুর্ববাপেক্ষা প্রায় 

দবিন্তণ বদ্ধিত হইয়াছে । রাণী ছুর্গাবতীর ভীবন.চরিত 

সবিশ্ষে জানিবার জন্য রাণী ছুর্গাবতীর ভূতপুর্বব রাজ্য 

জবধলপুর ও তন্নিকটবন্তা স্থানের কয়েক বাক্তির নিকটে 

অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে ।, তজ্ভন্যও অনেক 

সময় গিয়াছে। রাণী দুর্গাবতীর সম্বন্ধে যিনি যেরূপ পুস্তক 

লিখিয়াছেন, এবং রাণী ভবানীর সম্বন্থৌ যে কয়েকখানি 

পুস্তক বাহির হইয়াছে, সেগুলি সাময়িক, চিত্রপট বা গল্প 

পুস্তক বা উপন্যাস মাত্র। ঈদৃশ পুস্তক তাঁদৃপ উপাদানে 

রচিত হয় নাই। স্ৃতরাং সেই সকল 'পুস্তক হইতে, 
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অণুমাত্র সাহায্য লাভকরিতে*পারি নাই। কিন্তু রাজ- 

সাহীর সর্ববপ্রধান উকিল সাহিত্যিক ও ইতিহাসশাস্ত্রতর 
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের নিকট হইতে 
রাণী ভধানীর স্বন্বন্ধে অনেক দুর্বিবিজ্ঞেয় তত্ব অবগশড হইয়া 

তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম ও তাহাকে 

আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানকরিলাম। রাণী ভবানীর 

এঁতিহাসিক তন্ব অনুসন্ধান বিষয়ে তীহার দীর্ঘকালব্যাপিনী 

আলোচনা ও বিশেষ পরিশ্রম অত্যান্ত প্রশংসনীয় । রাণী 

অহলযাবাইর ভীবন-চরিত-লিখন সঙ্বপ্ধে “মাইকেল মধুসূদন 

দত্তের জীবন-চরিত” প্রণেতা মিষ্টভাষী সহদয় শ্রীযুক্ত বাবু 

যোগীন্দ্রনাথ বন্থু বি, এ, মহাশয়ের অনেক কখার সাহাষ্য 

লইয়াছি। অতএব তীহার নিকটেও কৃতজ্ঞ রহিলাম ও 

তাহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানকরিলাম। অস্মকুল- 

প্রতিপালক মহামান্য কাশীর স্বাধীন মহারাজা বাহাদুর 

তাহার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ আচার্ধ্য মহাশয়ের 
নিকট হইতে আমার এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের 

কয়েক পত্রের হিন্দি অনুবাদ শ্রাবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট 

হইয়া বলিয়াছিলেন, “হিন্দি ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ 

হওয়! উচিত”। গুথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে 
অনেক নুতন বিষয় সম্িবেশিত করিয়া ইহার হিন্দি ও 
ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া- 

ছিলাম। সেই জন্য, এবং আমি দাংখ্য পাতগ্রল বেদান্ত 
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ন্যায় বৈশেষিক ও মীমাংসা। এই ছয়টি দর্শনশান্ত্র প্রাঞ্জল 

বঙ্গভাষায় স্ববিস্তৃত ভাবে অনুবাদ করিবার জন্য সর্ববদা 
লিখনে ব্যস্ত থাকায় ও গান্যান্য নানাবিধ পুস্তক পাঠে 

আসক্ত থাকায় এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ * প্রকাশ 

করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছে। 

শ্ীহরিদেব শন্মা। 
১২৫ ডাক্তার লেন। 

তাল্তল।, কলিকাতা । 

এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে বিশিঃ 

ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের মত £- 

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্বব সভাপতি, কলিকাতা! 
হাইকোর্টের ভূঁতপূর্বব বিচারপতি সতাস্পষ্টবাদী বিখ্যাত 
বিদ্বান প্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ মিত্র মহাশয় ইহার প্রথম 
সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন*_ 

০৭ “প্রিয় স্ুহৃত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 'হরিদেব শাস্্ী 
মহাশয়--..“বিদুষী স্ত্রীলোকদিগের বৃত্বান্ত--".-বগ্রন্থে 

নিবেশিত করিয়া: ভারত-দুহিতৃ-শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ 
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প্রদর্শন করিয়াছেন। ......কিস্তু শান্্রী মহাশয়ের 'এই 
পুস্তকথাঁনি এরূপ পুস্তক হইতে অনেকাংশে উত্তম। 
কারণ ইহাতে আর্ধ্যনারীদিগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি 

সম্বন্ধে অনেক স্প্রয়োজনীয় উত্তমোত্তম কথা আছে। শান্্রী 
মহাশয়ের এই পুস্তকখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য হইয়াছে। 

আশা করি, প্রত্যেক হিন্দুর বাটাতে এই পুস্তকখানি কুল- 
মহিলাদিগরের স্তুপাঠ্য হইবে এবং “মহাকালী পাঠশালা” ও 
ইহার শাখা বিদ্যালয়সমূহে, ইহার কতক কতক অংশ 
নিম্নশ্রেণীতে ও কতক কতক অংশ উচ্চ শ্রেণীতে বালিকা- 

গণের অবশ্য পাঠা হইবে। এই পুস্তকথানি যে, কেবল 

স্্রীলোকেরই পাঠা, তাহ! নহে, যুবকগণ এই পুস্তক পাঠ 

করিলে স্বস্ব গৃহের মহিলাদিগকে ধন্ম ও নীতি শিক্ষ! 

দিতে সমর্থ হইবেন। শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ উত্তম এক- 

খানি পুস্তক*লিখিয়া হিন্দুমাজে একটি প্রধান অভাব দূর 

করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্য- 
উদ্যানের একটি নৃতন স্থুরতি পুষ্প। ইহার সৌরভে 

পাঠক-পাঠিকাগণ যথেষ্ট আমোদিত ও উপকৃত হইবেন, 

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” । 
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১৩১৭ সালের ২৫৫শে আষাঢ়, শনিবারের 

দবসুমতী”। 
“ভারতের শিক্ষিত-মহিলা। শ্রীযুক্ত থণ্ডিত হঁরিদেব 

শাস্ত্রী প্রণীত। বাঁধাই মুদ্রাঙ্কন ও কাগজ উত্কৃষ্ট। সাড়ে 
তিন শত পৃষ্ঠায়. স্পূর্ণ। মূলা এক টাকা।" সাহস 
করিয়! বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক 

বিরল। ইহা কেবলমাত্র কতিপয় আর্ধা-মহিলার 'জীবন- 

চন্লিতে পূর্ণ নয়। ইহা ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার ছবি 

নয়। “ভারতের শাক্ষত-মহিলা” প্রাচীন আধ্য সঞ্মাজের 

এঁতিহাসিক “চিত্রের সমষ্তি। বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদের 

সভাপতি হাইকোটের ভূতপুর্বৰ বিচারপতি শ্তরীধুক্ত সারদা 

চরণ মিত্র মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন; 

“এই পুস্তকখারি বঙ্গ সাহিত্া-উদ্যানের একটি নৃতন 

স্থরভি পুষ্প। ইহার সৌরভে পাঠক-পাস্ঠিকাগণ যথেষ্ট 
আমোদিত ও উপকৃত হইবেন। ইহা কেবল ন্ত্রীপাঠ্য 

পুস্তক নয়, যুবকগণ এইরূপ পুস্তন পাঠ করিলে স্ব স্ব 

গুহের মহিলাদিগকে স্থুশিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন ।..... 

কিন্তু শান্্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি এরূপ পুস্তক 
হইতে অনেকাংশে উত্তন। কারণ, ইহাতে আধ্য-নারী- 

দিগের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সম্বন্ধে অনেক 

প্রয়োজনীয় উত্তমোত্তম কথ! আছে ।**,-**শাশ। করি 



৬ 

প্রত্যেক হিন্দুর বাঁটাতে এই পুস্তকখানি কুলমহিলাদিগৈর 
স্থপাঠ্য- হইবে ।.........শোস্ত্রী মহাশয় এইরূপ এইরূপ 

একখানি উত্তন পুস্তক লিখিয়া হিন্দুসমাজে একটি প্রধান 
অভাব "দুর করিয়াছেন” ।-_সারদা বাবু যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহ! বর্ণে বর্ণে সত্য এই গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহের 
জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে বু গ্রন্থ পাঠকরিতে হইয়াছে। 
তিনি আধ্য নারীর আচার-ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে 

শাস্ত্রে যাহা দ্লেখিয়াছেন, তাহাই বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। শীক্ত্ী মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছেন,__হিদ্দু 
স্ত্রী ভোগ্যা বা পরিচারিকা নহেন; হিন্দু জী সহধর্মিণী, 

ধর্মপত্রী, গৃহদে বতা, আদ্যাশক্তির অংশভূতা? যদি হিন্দু 

এই আদর্শের অনুদরণ করেন, তাহা হইলে হিন্দুর গৃহ 
ধর্মমন্দিরে পরিণত হইতে পারে। খাঁহার! পুত্র কন্তা- 
দিগকে ধর্দুভাবে ও আর্ধযতাবে অনুপ্রাণিত করিতে 

চাহেন, তীহারা পুত্র কন্যাদিগকে এই পুস্তকখানি পাঠ, 

করিতে দিন। , এই গ্রস্থে বর্ণিত নারীচরিত্র অধ্যয়ন 

করিলে হৃদয়ে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্দ্রেক হয়। ১২৫ 

ডাক্তার লেন, তালতলা, কলিকাতায় গ্রশ্থকারের নিকটে 

ইহা প্রাপ্তব্য। এইব্প গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্থনীয়”। 

এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্ববপ্রধান আচার্য্য 

“সাধারণী”র ভূতপূর্ব সম্পাদক, টট্টগ্রাম-সাহিত্য-সশ্মিলনের 
তূতপূর্বব সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার 



০ 

মহাশয় চট্টগ্রাম-সাহিত্য 'সম্নিলনে অভিভাষণের সময় 

যুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শান্্রী মহাশয়ের “ভারতের 
শিক্ষিত মহিলা”র এইরূপ প্রশংস। করিয়াছিলেন £-.***** 

“ইহাতে প্রাচীনকালের এবং এখনকার দিনের 'বিখ্যাত 

ভারত মহিলার চরিত্রের পরিচয় আছে।......বঙ্গমহিলার 

এখানি স্পাঠা পুস্তক, পড়িলে জ্ঞানের সঙ্গে আমোদ 

পাইবেন”। বঙ্গবাসী। ১৩১৯ সাল, ১৬ই চৈত্র, শনিবার। 
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স্বচীপত্র। 
বিষয় 

নারীজাতি আদ্যাশক্তির* অংশ, নারীজাতি দেবতা- 

বিশেষ, নারীজীতির পুজ! সমাদর ও সন্ান। 

নারীজাতি স্ুপ্রস্ন থাকিলে কুনের মঙ্গল, আ্্াজাতির 

গৃহাস্থালীশিক্ষ। অতীব প্রয়োজনীয়, ভারতমহিলা 

লজ্জাশীলা ও সাবরণা ( "পর্দানদীন্” ) হইবে, স্ত্রী 
জাতির স্বাধীনতা নিষিদ্ধ। 

স্বামীর গৃহেই ভার্য্যার সদ! অবস্থিতিই শাস্তবিহিত। 

স্ীজাতির গৃহস্থিত বন্তগুলিকে সাজাই! গুছাইয়া 
রাখার শিক্ষা, স্ত্রীজাতির রদ্ধকা ধ্য-নিপুণতা) শ্বপুর- 

শ্বশভক্ি, পতির হিতান্ু্ঠান করিলে স্বর্গে গমন, 

পত্থীই গৃহস্াশ্রমের মূল দেবতা, স্ত্রী পতীর অনা 

ও বস্তা হইবে। 

দরিদ্র ও' রোগার্ত,পতির অবজ্ঞাকারিণী ্ জন্মান্তরে 

ুরগতি, পতিবাক্য-লঙ্ঘনন ও পতিকে উপেক্ষাকরা 

নিষিদ্ধ, পতিসেবা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ, 
পতিসেবা করিলে তীর ও গল্গান্নানাদির ফললাভ। 

পি আজ্ঞা রিনা ব্রত-উপবাসাদি- নিষেধ, গৃহে বত 

তৈল ততুললাদি ফুরাইয়া' যাইবার পূর্বেই গতিকে 
অভাব 'জাপন কর» গৃহে “এটা নাই, ওটা, নাই, 

এইরূপ ক্ুমাগত বলিয়া! পিকে উদ্বেজিত করা 

 পত্রাঙ্ক। 

২০৬ 

৬-১২ 

১২7১৬ 

১৬১৭ 

১৪১৯ 



বিষয়। 

অনুচিত, গতির চরণ পূজা করিয়া ও পতিকে অগ্রে 
ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্ত্রীর ভোজন করা উচিত, 

বঙ্ত্ালঙ্কায়ের জন্য সর্বদা পতিকে উদ্বেচিত করা 

নিষিদ্ধ, সাংসারিক ব্যয় নির্বাহীর্থ পত্তিকে মহাক্লেশ- 

কর কাধ্যে নিয়োজিত করা নিষিদ্ধ, গুরুজন নীচামনে 

বসি স্ত্রীলোকের উচ্চাদনে উপবেশন নিষিদ্ধ, নারীর 

বঙ্কালঙ্কারের লৌন্দধ্য-গরদর্শনার্থ সদা পরগৃহে নিমন্ত্রণ 

রক্ষাকর| নিষিদ্ধ, নারীজাতির'অঙ্লীলবাক্য উচ্চারণ 

করা নিষিদ্ধ, পতি পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী নির্জন, 
প্রদেশে গোপনে বিচরণ করিলে জন্মান্তরে দুর্গতি, 

দোষবশতঃ পতিকর্ভৃক ভর্সত হইয়া গতিকে 

ভতগনা বা তাড়না করিলে জন্মান্তরে ছৃর্গতি, গোপনে 

পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাঁত করিলে জন্মান্তরে 

দুর্গতি, পততিকে মিষ্টায়াদি উত্তম বস্তু না দিয়া গোপনে 

ভক্ষণ করিলে জন্মা্তরে দুর্গাতি। 

পতিসেবার রীতি, পতিব্রতার লক্ষণ, যি 
হইতে গৃহকর্মের নিয়ম. ** 

নারীর উচ্চৈংস্বরে কথা কহা, অধিক কথা টা বিবাদ 

করা, লোকসম্মুথে বিলাগ করা নিষিদ্ধ, গৃহিণীর অতি, 

ব্যয়শীলতা, কার্পণ্য, ধর্মকর্থে গতিকে বাধ দেওয়া 

নিষিদ্ধ, নারীর প্রমাদ, উন্মাদ, ক্রোধ, খলতা, হিংসা, 

পরচণ্চা, উহঙ্কার, ধূর্ততা, ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, 

নাস্তিক্য ও চৌর্াৃতি! নিষিদ্ধ, অন্ত রাণীর মত থাকা 

পত্রান্থ ১ 

১৯০২১ 

২১২৩, 
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বয় .. পত্রাঙ্ক। 

“অপেক্ষা পতিকুলে" দাস্তবৃত্তি করিঘ্াও থাকা ভাল, 

উপযুক্ত পুত্রগণ বিদ্যমান থাকিতে পুনরায় দ্রারপরি- 

গ্রহ করা*নিষিদ্ধ, গাধবা কন্তাকে পতিগৃহে না পাঠাইয়া 

গৃহে পুষিয়া রাখা নিষিদ্ধ স্ত্রীলোক স্থশিক্ষ। পাইলে 

ুষ্টাভিসক্কি, পিতার চক্রে পড়ে না। তত ২৪২৫ 

্ত্ীশিক্ষ1! বিষয়ে শাস্ধগ্রমাণ, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে মূর্খের 

কুসংস্কার, সধবা হইলেই শ্রীমতী স্থশীল' দেবী ও* 

বিধবা হইলেই 'স্্মত্যাঃ স্কুশীলগা দেব্যাঃ এইরূপ 
স্বাক্ষর করা বিষয়ে ভ্রমনিরাস। ১০ ২৫২৮ 

যেব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, সে বেদবিরোধী, কালের 

কুটিলচক্রের ভ্রমণ বশতঃ উন্নতজাতির অধোগতি ও 
নীচজাতির উন্নতি, স্রীশিক্ষাবিষঘ্ে স্থৃতিশান্ত্ হেমাদ্রি- 

গ্রন্থের প্রমাণ, সীতা! ও সাবিত্রী প্রর্ভৃতির পতিভক্তি- 

বিষয়ক গ্রন্থপাঠ অতি প্রয়োজনীয়। ১ ২৮৩৪ 

স্ত্ীশিক্ষাবিষয়ে বৈদিক নিদর্শন, বৈদিক মহিলা ব্রদ্ধ- 

বাদিনী বিশ্ববারার নংকলিত বৈদিক মন্ত্রের অর্থ ৩৫--৩৬ 

্রহ্মবাদিনী বৈদিকমহিল! ঘোষার সংকলিত বৈদিক 

অন্ত্রের অর্থ।* -দ ৬৬৪৩ 

বক্ষবাদিনী বৈদিক মহিলা রা রা বৈদিক 

মন্ত্রেরঅর্থ রি ৪৩-_৫৩ 

হন্মঝাদিনী বৈদিক মহিলা জুহু ও ওইন্াীর উরি 
বৈদিক মন্ত্রের অর্থ। , 5 ্ * ৫৩--৫৪ 

্রহ্ধবাদিননী বৈদিক রত শচীর মংকলিত' রি 
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বিষয়। 

মন্ত্রের অর্থ। ১০০ ৯০ 2 

্হ্মবাদিনী বৈদিক মহিলা গোধার সংকলিত মন্ত্রের 

অর্থ। রঃ 

বরহ্ষবাদিনী বৈদিক মহিলা ধীর নানান মন্ত্রের 
অর্থ। ৪ | 

বঙ্ধবার্দিনী 'বদিক মহিল! না রি 

মন্ত্রের অর্থ । 

্রহ্মবাদিনী বৈদিক মহিলা! শ্রদ্ধার নং রি বৈদিক 

মন্ত্রের অর্থ। 

র্ধবাদিনী বৈদিক মহিলা পে ধা 
মন্ত্রে অর্থ।  ... টু 

্র্ষবাদিনী বৈদিক মহিলা শী সংকলিত দিক 
মন্ত্রের অর্থ। 

ত্রদ্মবাদিনী বৈদিক মহিলা রোমশার সং দি, 

মন্ের অর্থ। 2 2 

বদ্মবাদিনী বৈদিক মহিলা বপ্রিম্তীর দলিত 

মন্ত্রের অর্থ। 

বৈদিক যুগের রাজ! পুরুকুৎসের রে মন্ত্র উচ্চারণ- 

পূর্বক হোম। 

বৈদিকযুগের মহিলাগণের যুদ্ধে চিনি ধা [ 

স্ত্রীলোকের বৈদিকমনত্র উচ্চারণ, উচ্চারণপূরবক 
হোম ও সামবেদ গানের অধিকার বিষয়ে নাটায়ন- 

শ্রোতস্ত্র ও গোভিল-গৃহুস্ত্রের প্রমাণ । 

৫৪-- 

৫৫ 

৫৫--৫৬ 

৫৬৫৭ 

৫৭ 

৫৭৫৮ 

৫৮ 

৫৯ 

৬০--৬১ 

৬১৬২ 

৬২-9১ 
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বিষয়! ' . পত্রীস্ক 1, 

গৃহিনীই গৃহ ও গৃহের দেবতা 2 ৭২-২৭৩. 

মৈত্রেয়ী। নর) ৪ 5 ৭8--৯৩- 

গার্গী। ১ টে রি ৯৪--+১০৮ 

বৈদিকষুগের শিক্ষিতা মাড়ার কথা ।  **, ১৮১২০ 

পৌরাণিকু যুগের মদালসা। *** টি ১২০--১৩৮ 

পৌরাণিক যুগের স্থলভা। -+. 58 ১৩৯৬:১৪৩, 

পৌরাণিক যুগের সিদ্ধা শবরী অমণা। *** * ১৪৩--১৪প- 

পৌরাণিক যুগের ্ লাত্রেয়ী। ১৪৭--১৫২ 
বৌদ্ধুগের কামন্দকী । ৪ ১ ১৫২-+১৫৪. 

বৌদ্ধযুগে নর-নারীর একত্র অধ্যয়ন ।  ... ১৫৪-১৫৬, 
বৌদ্ধমুগের সৌদামিনী।  **, ১৫: ১৫৩ 

বৌদ্ধযুগের শুর | ০ ৪ ১৫৭--১৫৮ 

বৌদ্ধযুগের সোমা । টু 2 ১৫৯-7১৬২ 
বৌদ্ধযুগের কুবলয়]। ১, রি ১৬২--১৬৬ 

বৌদ্ধযুগের কাশী সুন্দরী ।  .*- ও ১৫৬--১৭৯ 

বৌদ্ধযুগের ক্ষেমা। 2 ৫ ১৭০--১৭৩ 

বৌদ্ধযুগের প্রভব!। 2 ৪ ১৭৪--১৭৫ 
কৌদ্ধষুগের সুপ্রিয়া ১ ৪ ১৭৫--+১৭৮ 

বৌদ্ধযুগের কুম্্াবতী।  *** 2 ১৭৮৯২ 

বৌন্গের রাজ্ন্দিনী'ালিনী। ৫ ১৮২১৯৬ 
সঙ্জাট অশে]কের কন্ত। সংঘষি্া। ০৮ ২৯৬-২১৪ 

হহায্মা শঞ্রাচার্য্ের বিচারে হয্ম্থা ভাবুতের | 
অসধিতীন! যহাশিক্ষিডা হহিবা উভয় তারসতী।.. ২১৩-২৯৯ 
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বিষয়। 

অস্বশান্ে মহাশিক্ষিত! লীল্াবতী। 

মহাশিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলা: বৈজয্তী দেবী। ... 

মহাশিক্ষিত। বঙ্গ-মহিলা৷ প্রিয়ন্থদা দেবী। ... 

পূর্ববঙ্গের রাজা রাজবল্লভের ভ্রাতুপুত্রী মহা- 

শিক্ষিতা শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী। 

রাজনীতিশাস্তে মহাশিক্ষিতা রাণী ছুর্গাবতী! 

রাজনীতিশাস্ত্ে মহাশিক্ষিতা রাণী ভবানী। 

রাজনীতিশান্ত্রে মহাশিক্ষিতা রাণী অহল্যাবাই। 

গল্রান্ক 

২৬৭--২৮২ 

২৮২--২৯৬ 

২৯৭---৩০ঈ 

, ৩১০-৩১৪ 

৩১৪---৩৪৮ 

৩৪৮--৪৪৪ 

৪৪৪-৮৫২৫. 



ভারতের শিক্ষিত-মহিলা'। 

অতি প্রাচীনকালে . ভারতের অার্ধামহিলাগণের 
আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও শিক্ষা চরম উৎকর্ষ লাভ 

করিয়াছিল। যে সকল গ্রন্থে আর্য মহিলাগণের আচার- 

ব্যবহারাদির “কথা লিখিত আছে, সেই" সকল গ্রন্থের 

আলোচন। অস্মদেশে প্রায়শঃ বিলুপ্ত হওয়াতেই অধুন! 

অনেকের হৃদয়ে নানাগ্রকার কুসংস্কার বন্ধমূল হইয়! 

গিয়াছে। যে সকল পুস্তকে ভারতীয় আর্ধ্য-মহিলাদিগের 

ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কল পুস্তকের সমাক্ 
আলোচনা লুপ্ত হাতেই মহিলাদিগের শিক্ষা বিষয় 
অনেকেরই অনেক প্রকার ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া 
যায়। 'অতি প্রাচীনকালের মহিলা-জাত্তির আচার, বিনয়, 
বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ধর্নিষ্া, ততগস্ঠা, দুয়া, দান, পরাক্রম, 
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সাহস, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি বনু প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। 

মুপলমানদিগের ভারত আক্রমণকালেও ভারতীয় মহিলার 

অসাধারণ বীরত্ব ও সতীস্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমগ্র জগৎকে 
বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। ভারত-ললনার পবিত্র 

চরিত্র বর্ণনা করা মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির সামথ্যাতীত। 
অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহধিগণ এবং ইন্দ্রাদি দেবতারা 
ভগবতী আদ্যাশক্তির সম্যক বর্ণনায় অক্ষম হইয়া এই- 

মাত্র বলিয়! স্তব করিয়াছিলেন যে, হে দেবি দুর্গে, এ 

জগতে যত প্রকার বিদ্যা আছে, যত প্রকার নারী আছে 
এবং যত প্রকার কলাবিদ্যায় স্তুশিক্ষিতা মহিলা আছে, 

সেই সকলই তোমার অংশ । হে দেবি, তুমি স্ত্রীলোক, 

অতএব জগতের সমস্ত স্ত্রীজাতিই তোমার ন্যায় পুজ্যা ও 
মাননীয়া ।% যে দেশে মহাপ্রভাব মহধিগণ এবং ইন্দ্রাদি 

দেবতারা মহিলা-জাতিকে ঈদৃশ সন্মান দান করিয়া 

গিয়াছেন, সে দেশের স্ত্রীলোক পুরুষের নিকট যথাযোগ্য 

সম্মান ও উত্তম ব্যবহার প্রাপ্ত হয় না,.এ কথা যাহারা 

বলে, তাহারা পক্ষপাতী এবং শান্ত্রভ্তান-বিহীন ব্যক্তি । 

যে দেশে “এয়ো সংক্রান্তি ব্রত,” কুমারী-পুজা, সধৰা- 

পুজা প্রভৃতি ধর্দকৃত্য অনুষ্ঠিত হইরা থাকে, "যে দেশে 

* বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদা? 

স্তর সমস্তাঃ সকলা জগতস্ু চণ্ডী ॥ 
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সুচারু চরণ-যুগল অলক্তুকে রঞ্জিত হইয়া থাকে এবং উহ 

গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়৷ উত্তমোত্তম পুষ্প, চন্দন, মাল্য, বন্ধ 

ও নৈবেদ্য দ্বারা অচ্চিত হয়, যে দেশে কুমারী-পুজার 
নিমিত্ত মহষিগর্ণ সংস্কৃত মন্ত্র পর্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন 

এবং দেই কুমারী-পুজা-দময়ে ধূপ-ধুনা ও গুগলের সুগন্ধি 
ধূমরাশিতে সমগ্র পল্লী স্ুবাসিত হয়, সেই দেশের-»সেই 
একমাত্র ভারতবর্ষের আর্ধ্য-সম্তানগণই নারীর সম্মান-দানে 

একমাত্র'অভিজ্ এ নারীদিগকে কিরূপে সম্মান করিতে হয়, 

তাহা শিখাইবার জন্য মনু, যাজ্বন্কা, ব্যাস, দক্ষ, অঙ্গিরাহ, 

বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহধিগণ ভুরি ভূরি শ্লোক বুচনা করিয়া 
গিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন 2--% 

পিতা, ভ্রাতা, পতি ও দেবর প্রভৃতি যদি গৃহের কল্যাণ- 

কামনা করেন, তাহা হইলে তাহারা যেন তাহাদের গৃহের 

নারীদ্রিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করেন, পুজা করেন 

পিতৃভিভ্রখতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভিদেবৈস্তথা। 

পৃজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমিচ্ছুভিঃ ॥ 

যর নারযস্তপূজ্যস্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ। 

যত্রৈতাস্ত,ন পৃজ্যন্তেসর্বাস্তত্রাফলা; ক্রিয়াঃ ॥ 

শোচস্তি যাময়ো ত্র বিনশ্ত্যাশ্ড তৎকুলম্। 

. ন'শোচস্তি তু যত্রৈতাঃ বর্থাতে তদ্ধি সর্বদা ॥ 
তত্মাদেতা; ঈদ পৃজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈ:। 
ভূতিকামৈ্নবৈমিত্যং সংকারেযৃৎসবেষুচ ।-*মন্থ 



(৪) 

এবং বিবিধ বস্ম, অলঙ্কার ও খাদ্য-দানে সন্ত রাখেন। 
যে গৃহে নারীর উপযুক্ত সম্মান ও পুজা হয় এবং উত্তম 
খাদা-বস্ত্রঅলঙ্কারাদ্রি-দানে নারীকে সন্তুষ্ট রাখ! হয়, সে 

গৃহে তেত্রিশ কোটি, দেবতার আবির্ভাব হয়, দেবতারা 
ত্থায় মদৃশ্যরূপে বিরাজ করেন। আর যে গৃহে নারীর 
পুজা সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হয় না, সে গৃহের সমন্ত ক্রিয়া 
কাগু বিফল হইয়া যায়। যে গৃহে নারী উৎপীড়িত হইয়। 

£খ পায়, কষ্টে জীবনযাত্র! নির্বাহ করে, £স গৃহের-_-সে 

কংশের শীঘ্র ধ্বংস হয়। যে কুলে নারী মনের স্থুখে দিন- 
যাপন করে, সদা আাপ্যায়িত থাকে, সেই কুল শীঘ্ব সমৃদ্ধি- 

শালী হইয়া উঠে। অতএব ষীহারা কুলের মান-সম্তরম ও 
সমৃদ্ধি কামনা! করেন, তাহারা উত্তম খাদ্য-বন্ত্-অলম্কারাদি- 

দানে তাহাদের নারীদিগকে যেন সদ! পুজা করেন। কারণ, 

নারীই গৃহের দেবতা । যেমন দেবতাকে পুষ্প, চন্দন, 

মাল্য, ধূপ, বস্ত্র অলঙ্কার ও নৈবেদ্য দ্বারা পু! করিতে 

হয়, তদ্রূপ উত্তম বস্ত্র, অলঙ্কার, খাদ্য ও.গস্ধ্রব্যাদি দ্বারা 

দেবতারূপিণী নারীকেও পুজা! করিতে হয়। ইহা স্ত্ৈঁ 
দিগের কথা নয়, ইহা চির-্রক্ষচারী মহধিগণের কথা। 

আতীয় স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপ সম্মান করিতে হয়, 
তাহা শিখাইবার জন্য মনু বলিয়াছেন, * মাতৃ-ভগিনী, 

* মাতৃঘস। মংতুলানী খঞ্জরথ পিতৃত্মা ।- ৃ 
সম্পৃজ্যা গুরুপত্বীবৎ সমাস্তা খুকভার্যয়া ॥ 



(১৫) 

মাতুলানী, পিতৃ-ভগিনী এবং শ্বশ্রী-শোশুড়ী) কে মাতা ও 

গুরুপত্বীর ন্যায় প্রণাম করিয়া াহাদের পদধুলি লইবে। 
প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে বয়োজ্যেষ্ঠা জ্ঞাতিপত্বী, 
বৈবাহিক (ব্রেয়ান্) এবং পিতৃব্য-পত্থী (খুড়ী জেঠাই ) 

প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবে। কারণ, ইহার! 

মাতা ও গুরুপত্বীর ন্যায় মান্। বয়োজ্যেষ্ঠা বরণা, ভ্রাতৃ- 
পত্তীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করা দেবরের দৈনিক কর্তব্য 
কর্ম * পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী ও জোট্ঠা ভ্রগিনীর সহিত 
মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। মাতা ইহাদের অপেক্ষা গঁরু- 

তমা % পুজনীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক বাতীত সাধাধণতঃ 
সত্রীজাতিমাত্রের প্রতি সর্বদা মানব অতি উত্তম ব্যবহার 

করিবে এবং সম্মান প্রদর্শন করিবে । এই জন্য মনু 

বলিয়াছেন, * চক্রযুক্ত যানে (গাড়ীতে) আর ব্যক্তি, বৃদ্ধ, 

রোগী, ভারধাহক ( মুটে ), নারী (যে কৌন জাতীয়া এবং 

যে কোন ধর্ম্মণী হউক না কেন ) গুরুগৃহ হইতে বিদ্যা- 

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রি প্রত্যাবৃত্ত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, হস্তী, 

জঁতু্ভারোপস্াহা নহি 1 

নিপ্রোষ্য তুপদগ্রাহ্া জ্ঞাতিসম্বন্ষিযোধিত; | 

পিকুুগিনযাং* মাতুম্চ জ্যায়শ্যাঞচ শ্বসর্ধ্যপি। 

মাতৃবৎ বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো গরীয়সী1-_ মন 

চক্রিণো দ্মীসস্ত রোগিণো ভারিণ; সতিয়াঃ। * 

্াউঠকন্ত চ রাজম্চ পন্থা দেয়ো বরস্ত চ।--মন্থু। 



(*) 

ঘোটক, সৈল্য ও ভূত্যবর্গে পরিবেষ্টিত রাজা এবং বর, এই 

সকল লোককে অগ্রে যাইতে দিবার জন্য পথিক পথ 

ছাড়িয়া দিবে। স্ত্রীলোকের প্রাতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রে 
ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। মহষি যাজ্ভবন্ষ বলিয়াছেন, * 

ভর্ত ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতিবর্-শ্বশ্র "শা শুড়ী), শ্বশুর, দেবর 

এবং মন্যান্য বন্ধুগণ, উত্তম খাদ্য, বন, অলঙ্কীর দ্বারা কুল- 

বধূকে দেবতার মত পুজা করিবে । কুলমহিলা কারাগারের 

বন্দিনী নয়. কিংবা কুকুর-বিড়ালের ন্যায়, হেয় ,পণ্ট নয় 

কিংবা দাস-দাসীদিগের ন্যায় কঠোর পরিশ্রমের জীবও 

সয়” কিন্তু কুলমহিলা গৃহের বাস্তরদেবতান্বরূপ | 
মনু বলিয়াছেন,ণ* গৃহে স্ত্রী যদি স্থ প্রসন্না থাকেন, তাহা 

হইলে সমস্ত কুলই স্থৃপ্রসন্ন থাকে, আর স্ত্রী যদি অপ্রসন্ন 

থাকেন, তাহা হইলে সমস্তই অপ্রসন্ন বলিয়া বোধ হয়। 

ফাহাদের উত্তম, খাদা, বস্ত্র, অলঙ্কার দিবাঁর সামর্থ্য নাই, 
তাহারা স্ব স্ব স্ত্রীর মনস্তষ্টির জন্য যেন অসঙ্গত উপায়ে এ 

সকল বস্ত্র সংগ্রহ না করেন। পতির সুমধুর বাক্য, উত্তম 

ব্যবহার, সদা যত, সেহ-সমাদরই পৃত্রীর উত্তম খাদ্য-বতর 
অলঙ্কারাদি বস্তুর স্থানাপন্ন হওয়াই উচিত। কুলমহিলা 

্ ভর্ভাতপিতৃজঞাতি্বমশগুরদেবৈ: | 

বন্ধৃতিনচস্রিয়: পূজা। ভূষণাচ্ছাদনাশনৈ: ।--যাজ্তবন্থয ॥ 

1 শ্রিয়াস্ত রোচমানায়াং সর্ধং তদ্রোচতে কুলম্। 

তন্তাং তৃরোচমানায়াং সর্ধমের ন রোচতে।--মন্থ। 



লা) 

গৃহস্থোচিত কার্য্ে স্থশিক্ষিতা হইবে । গৃহকার্ধ্যে স্ত্রর্জাতি 

শিক্ষিত হইলে গৃহে কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটে না । 
গৃহে বহু দাস-দাসী থাকিলেও স্ত্রীলোক আলকম্যে ও গুদাস্তে 

কালযাগন ব্থরবে না; দাস-দাসীর্দিগের কার্যাবলী 

নিরীক্ষণ করিবে; তাহাদিগকে উত্তমরূপে স্ব স্ব কার্যে 

নিয়োজিত করিয়া রাখিবে। স্ত্রীলোক সদা বিলাসে 
আসক্ত থাকিয়া নির্ভীব চিত্রপটের ন্যায় বিরাজ করিবে না। 

এইরূপ,ভাবে সদা অবস্থান করিলে নারীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় 

এবং মেদ বদ্ধিত হওয়ায় তাঁদৃশী নারী অতি সুলাঙ্গী হইয়া 
পড়ে, ক্রমে বাতব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পায় 

এবং অবশেষে তাহার শরীর ছুর্ববহ হইয়া পড়ে। সেই 
জন্যই মনু বলিয়াছেন £--% নারী গৃহকার্ষ্যে দক্ষ হইয়া 

গৃহের বস্তু কল পরিক্কৃত, পরিষ্ছন্ন ও যথাস্থানে সুসজ্জিত 

করিয়া রাখিবে ; সংসাঁরযাত্রা-নির্ববাহেরু জন্য অত্যধিক 
ব্যয় করিবে না। আয় অনুসারে ব্যয় করিবে। আয়- 

ব্যয়ের একটা, “হিসাবৃ-নিকাশ” রাখিবে। না বুঝিয়া 

অতিব্যয় করা দারিজ্র্ের প্রথম সুচনা । অদ্য বৃহৎ 

রৌহিত মতস্তের *পোলাউ” ভক্ষণ, আর কল্য খাদ্যাভাবে 
উপরাসে * দিনযাপন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ। গৃহের দাস-দাসী- 

সন্ধা প্রসথষটয়া ভাব্যং গৃহকার্োযু দক্ষয়া। 

সুসংস্কতোপন্করয়। ব্যয়ে চামুক্তহস্তয়া ।--মন্তর ॥ 



(1৮) 

দিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবে। তাহাদের প্রতি 

গৃহকর্ত্ী সরল ও উদার ভাব প্রদর্শন করিবে। তাহাদের 
সহিত পুক্রকন্তার মত বাবহার করিবে । 

শকুন্তলা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করিতেছিলেন, তখন 

তাহার প্রতিপালক পিতা! মহফি কণু তাহাকে এইরূপ 
উপদেশ দিয়াছিলেন £--% শ্বশুর ও শৃশ্রর (শ্বাশুড়ী) প্রভৃতি 

গুরুজনের সেবা করিও। তোমার পতির যদি অন্য কোন 

পত্তী থাকেন, তাহা হইলে তাহার সহিত -প্রিয়-সখীর ন্যায় 

মাচরণ করিও । কদাপি তাহার সহিত বিবাদ-বিসংবাদ 

“করিও না। যদ্দি কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ তোমার পতি 

তোমার প্রতি ক্ুদ্ধ হইয়া তোমাকে ভত্সনা করেন, তাহ? 

হইলে তাহার প্রতি রুষ্ট হইও না। ত্রীহার প্রতিকূল 

আচরণ করিও না। পরিজনের সহিত. দাস-দাসীদিগের 

সহিত সরল ও.উদার ব্যবহার করিও । লৌভাগ্য সমৃদ্ধি 
হইলে কদাচ গর্বিবত হইও না। এইরূপ উপদেশমত কার্ধ্য 

করিলেই প্রশংসনীয় গৃহিণীর পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে । 
যে নারী এইরূপ উপদেশের বিপরীত আচরণ করে, সে 

টিটি শা লাই শীট 

শুশযন্থ গুরূন্ কুকু প্রিয়সথীবৃত্তিং সপত্রীজনে 

ভর্ভ্িপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মানস 'প্রতীপং গম: ॥ 
ভুযি্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগোঘনুৎসেকিনী, 

যান্তেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলশ্যাধয়ঃ ॥ 

| অভিজ্ঞানশকুস্তলম্ 



(৯) 

গৃহের ব্যাধিস্বরূপ ও কণ্টকন্বরূপ হইয়া সদা প্লৃতি 
প্রস্তুতির মানসী ব্যথা উৎপাদন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের 

স্বাধীনত! শান্স্-নিধিদ্ধ ও ভারতীয় ব্যবহার-বিরুদ্ধ। শান্ত 
বলেন 2% 

স্্রীজাতি শৈশবে পিতার রক্ষণাবেক্ষণের অধীন হইয়! 

থাকিবে, যৌবনে পতির রক্ষণাধান হইবে এবং বৃদ্ধা- 

বস্থায় পুল্রের সেবাধীন হইবে। স্ত্রীলোক কোন কালেই 

স্বাধীনত! পাইতে পারে ন|। 

মনু বলিয়াছেন, ৭' বালিকাই হুউক্, যুবতীই হউক্ রা 

বৃদ্ধাই হউক না কেন, কুলমহিলা কোন কালেই নিজ্ 

গুহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্ধ্য করিতে* পারে ন!। 
নিজের গৃহমধ্যেই যখন স্বাধীনত। নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন 

বাহিরে স্বাধীনতা ত অত্যন্তই *নিষিদ্ধী। মহষি যাজ্ঞবন্থ্য 

বলিয়াছেন, *% স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীন 

হইবে, বিবাহের পর পতির অধীন হইবে এবং বৃদ্ধা বস্থায় 
পুক্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে । যদি পিতা, পতি বা 

পিতা রক্ষৃতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 

পুত্রো রক্ষতি বার্ধক্যে ন স্ত্রী স্বাতত্্যমর্তি ॥ 

বালয়া বা যুব বা বৃদ্ধা বাপি যোফিতা । 
ন স্বাতন্ত্র্য কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কণ্ম গৃহেষপি |_মন্থ | 

রক্ষে« কন্াং পিতাবিল্নাং পতিঃ পুন্রান্ত বার্ধকে।। 

অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্রাং ন কচিৎ স্িয়াঃ 1__যাজ্ঞবন্ধ্য ॥ 



চিন 

পুর না থাকে, তাহা হইলে জ্ঞাতি বা অস্ত আত্মীয়গণের 

রঙ্ষণাধীন হইবে। স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা 
পাইতে পারে না। শাস্ত্র পুনরায় বলিতেছেন 2--% 

পিতা, পতি ও পুক্রগণ হইতে পৃথক্ ছুইয়া। স্ত্রীলোক 
কদাপি কোন স্থানে বাপ করিবে না। ইহাদের নিকট 
হইতে পুথক্ হইয়। বাস করিলে পিতৃকুল ও শ্বশ্তরকুলের 

নিন্দা হয়। ভারতের কুলমহিলা লঙ্জাশীলা হইবে। 

ভারতের কুলমহিলার পক্ষে পরপুরুষের” মুখ-দর্শন কর! 

শান্ত্রনিষিদ্ধ। ভারত-ললনা পরপুরুষের দৃষ্টিগোচর 
হুইবৈ না। পরপুরুষের দৃষ্টি-ব্যাঘাতের জন্য অবগুষটন- 
বতী হইবে পরপুরুষের মুখ দেখা ত দূরের কথা, শাস্ত্র 

বলিতেছেন 2 

কুলমহিলা চন্দর-সূর্ধ্য পর্য্যন্ত দর্শন করিবে না। সেই 
জন্য শাস্ত্র কুলমহিলাকে “সুষ্যম্পশ্য৮” হইতে উপদেশ 
করিয়াছেন। এমন কি, পতির মুখ ছাড়। পুংলিঙগ-শব্দ- 

বাচ্য বৃক্ষাদদি পদার্থকেও নিরীক্ষণ করিকে না। যে নারী 

এইরূপ শাস্ত্রনীতি এবং প্রাচীন ভারতীয় পবিত্র হিন্দু 

সমাজ-নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়, সেই নারীই যথার্থ 

ধর্ঘচারিণী। নতুবা কেবলমাত্র '“মধুসংক্রান্তি ত্রত” 

* পিতা তত্র স্ুৃতৈর্বাপি নেচ্ছেৎ বিরহমাত্মনং। 

এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্থো কুষ্যাগুভে কুলে ॥ 



(১৯) 

করিলেই কিংবা নামিকায় তিলক অঙ্কিত করিয়া জপমা'লা 

লইয়া জপ করিলেই মাত্র নারী ধর্ধচারিণী হয় না। শাস্ত্র 
বলিয়াছেন --গোপনে মদ্য-মাংস-সেবন, ছুষ্ট-স্্ী-পুরুষের 

সহিত সংসর্গ, গুতির সহিত বিচ্ছেদ, স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ 

পর্যটন, পরগুহে শয়ন ও পরগুহে বাস এই ছয়টি নারীর 
পক্ষে অত্যন্ত দুষণীয়। 

স্রীজাতি রতুস্বরূপ। হীরক-মুক্তা-মাণিক্যাদি রতু যেমন 

লোকে অতি মত্বে ও সাবধানে “মখ্মল্” প্রভৃতি অতি 

কোমল  বস্তুসমাচ্ছাদিত নুচার কারুকার্য সুশোভিত 

পেটিকার মধ্যে রক্ষা করে, কিন্তু ঘাটে মাঠে পথে জঙ্গলে * 

অনাদৃতভাবে ছড়াইয়া রাখে না, তদ্রুপ ঝুঁলমহিলাকে 

স্থসজ্জিত স্বাস্থ্যকর উত্তম মনোরম আবৃত গৃহে রাখিয়া 

প্রতিপালন করিবে; ঘাটে মাঁঠে হাটে পথে জঙ্গলে 

অবহেলা পুর্বকক অনাবৃতভাবে বিকীর্ণ করিয়া রাখিবে না। 
রত্ব অবহেলার বস্তু নয়। রত্বের প্রতি রত্বোচিত ব্যবহার 

করিবে। রত্বুকে অবহেলা করিলে দস্থ্য-তস্করাির ভয় 

অবশ্যস্তাবী এবং ছদ্মাবেনী ভদ্রের ভয়ও অনিবার্ধ্য। 

কুলমহিলা সর্ববদ্দা যেখানে বাস করেন, তাহার নাম 

অস্তধুপুর ;* তাহার অপর নাম শুদ্ধান্ত। সে স্থান সদাই 
শুদ্ধ এবং উহা পরপুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত হওয়া 

উচিত কলিয়া উহা শুদ্ধান্ত নামে অভিহিত । উহা জনতা- 
পূর্ণ হট্ট ও "সাধারণ পথের ন্যায় অনাবৃত, অপবিত্র ও 



(১২) 

সাধারণের গম্য স্থান নহে। উহা আবৃত পবিত্র স্বজনগণের 

অধুষিত স্থান। কুলমহিলারূপ রত্ব তাদৃশ স্থানেই 
রক্ষণীয় বন্ত্। ধাহার যেমন আর্থিক অবস্থা, তিনি 

তদনুসারে বাসতবন নিজের আয়ত্ত করিয়া তাহার কুল- 

মহিলাদিগকে সাধারণের দৃষ্টিবহিভূতি করিয়া তথায় রক্ষা 
করিবেন, ইহাই শান্স্রবাক্যের তাতপধ্্যার্থ। নিজের অবস্থানু- 

সারে এ স্থানকে যথাশক্তি পরিদ্কৃত, পবিত্র, মনোরম ও 

স্বাস্থাজনক করিয়া রাখিতে সদা চেষ্টা 'করিবে। মনু 

বলিয়াছেন ৪-স্্রী, রত, বিদ্যা, সতাধন্্ম, পবিভরতা, শমধূজ 

নর্পদেশবাক্য এবং নানাবিধ শিল্প সকলের নিকট হইতেই 

গ্রহণ করা' যাইতে পারে । সেই জন্য শান্তর আরও 

বলিতেছেন যে, “ন্ত্ীরত্বং ছু্ষুলাদপি” অর্থা জ্্রীজাতি 

রত্ববিশেষ বলিয়া অপেক্ষাকৃত নীচ কুল হইতেও উহা গ্রহণ 

করা যাইতে পারে। ভ্ত্রীজাতির উতকৃষ্টতা” ও পবিত্রতা 

প্রতিপাদন করিবার জন্যই শাস্ত্র এরূপ কথা বলিয়াছেন । 

এই জন্যই স্ত্রীজাতি ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টি, ও উত্তম জর্দা 

বলিয়! বর্ণিত হইয়া থাকে । মনু বলিয়াছেন £__ 

যে কুলে ভর্তা ভাধ্যার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকেন 
এবং ভার্ধ্যাও ভর্তার প্রতি সর্ববদা' সন্তুষ্ট থাকেন সে 

কুলের কল্যাণ অবশ্যন্তাবী। সন্তোষই কল্যাণের একমাত্র 
মূল কারণ॥ পতির ধনাভাব হেতু পতি যদি উচ্চ অট্টা- 

লিকায় বাস করিতে না পারেন, তথাপি সাধবী পত্রী নির্ধন 



(১৩) 

পতির সহিত পর্ণকুটারে বাস করিয়াও এবং দিনান্তে 
শাকাননমাত্র তক্ষণ করিয়াও, মহাসস্তোষ অনুভব করিবে । 

কন্যার পিতা শ্বজাতীয় বা বিজাতীয় উপায়ে অর্থ উপার্জন 

করিয়া যদি আপনাকে ধনী বলিয়া মনে করে, ধনমদে 
গর্বিবত হয় এবং নিজের কন্যাকে দরিদ্র জামাতার 

পর্কুটারে না পাঠাইয়া নিজ অট্টালিকায় খাবজ্জীবন আবদ্ধ 
করিয়া রাখে, তাহা হইলে এ অসাধু পিতা দত্তাপহারী 

হইয়া মরণান্তে " নরকে গমন করে। কন্তাকে জামাতার 

হাস্তে সম্প্রদান করিলে এ কন্যাতে পিতার আর কোন স্বদ্ধ 

থাকে না; উহা জামাতার বস্তু হইয়া যায়। এই জন্ 

শাস্ত্র বলিয়াছেন $-_সম্প্রাদানর পর কন্যা পরকীয় ধন 

হইয়া পড়ে। বিবাহের পর পতি পরিত্যাগ করিয়া 

পিত্রালয়ে যাবভভীবন বাস করা স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত নিষিদ্ধ । 

এই জন্য অভিজ্ঞানশকুন্তলে লিখিত আছে, 

“সধবা নারী সতীত্ব রক্ষা! করিয়াও যদি যাবজ্জীবন 

পিতৃগৃহে বাস করে, তথাপি জগতের ছিদ্রান্থেষী নরনারীগণ 

তাহার চরিব্রবিষয়ে মানাপ্রকার সন্দেহ করিয়। থাকে; 

অতএব স্ত্রীপতির অপ্রিয়। হইলেও, পততি-গৃহে নানাবিধ 
কষ্টণ সত্বেও পতিঃসমীপেই সর্বদা বাস করিবে। 

ধকারণ, আত্বীয়-মিক্র-ান্ধবগণ পতি-সমীপেই সধবা নারীর 

সদা অধশ্থিতি দেরিতে একাস্তিক ইচছা,করেনশ।” স্বর্গ ও 

পর্ববতের ম্যায় অচল ও স্থির হুইয়া পততি-গহে যাবজ্জীবন 



(৩১৪ ) 

বাদ করিবার জন্য বেদ নববধূকে অমূল্য উপদেশ 

দিয়াছেন। “যেন যাবজ্জীবন পতি-গৃহেই বাস করিতে 
পারি, পতি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেন অন্থাত্র কুত্রাপি না 
যাই,” পরমেশ্বরের নিকটে এইরাপ প্রার্থনা করিবার জন্য 
বেদ ন্ত্রীজাতিকে বিশেষভাবে উপদেশ করিয়াছেন। 

জী সদা প্রিয় ও প্রিয়বাদিনী হইবে। কোন ভার্থার 
“মুখে মধু হাদে বিষ” হেতু তিনি বাহিরে লোকাচার- 

রক্ষণার্থ প্রিয়বাদিনী বা মধুরভাষিণী হইয়া, থাকেন । 

(কোন তার্ধ্যার অন্তরটি খুব পবিত্র হইলেও, দয়া, স্নেহ 

*ও" প্রেমে তাহার হৃদয় পুর্ণ হইলেও তিনি মুখরা, অপ্রিয়- 

বাদিনী, ঢকাপনস্বভাবা, কটুভাষিণী ও কোলাহলরত' 

হওয়ায় পতির প্রিয়! বা প্রীতিপ্রদা হইতে পারেন না। 

এই জন্ নীতিশান্ত্র বলেন যে, জগতে এই ছয়টি বড়ই 

স্থখকর। (১) সামান্য ব্যয়ের সহিত প্রচুর আয়, (২) 

সদা নীরোগ শরীর, (৩) প্রিয়া ভার্য্যা, (8) প্রিয়বাদিনী 

তার্যযা, (৫) বশ্য পুর, ও (৬) অর্থকরী বিদ্যা। এ স্থলে 

ভা্ধ্যার প্রিয়াত্ব এবং প্রিয়বাদিনীত্ব এই দ্রইটি গুণকে 

পৃথক্ পৃথক্রূপে গণন| করা হইয়াছে। শাস্ত্রে ভার্যাকে 

পতির অদ্ধাঙ্গিনী কহে । ভার্্যাই উত্তম মর্ধাঙ্গ । ' অদ্ধা- 

ঙ্গিনী গৃহিণীর সহিত ধর্মকর্ম অনুষ্ঠান করাই পির 
উচিত কার্য । অধর্বব-বেদ (১৪ কাণ্ড, ২ অনু, ১৮ মন্ত্র ) 

উপদেশ করিয়াছেন, “ছে নারি ! তুমি দেবর-ঘাতিনী ও 



(১৫) 

পতি-ঘাতিনী হইও না; পতি ও দেবরের মনে কদাপি 
পীড়া জন্মাইও না; সর্ববদ! তাহাদিগকে সন্ত রাখিও 
এবং উহাদিগের প্রতি হিতাচরণ করিও; গুহস্থাশ্রামের 

গো, মহিষ, ছাশ, ঘোটক প্রভৃতি প্রতিপালা পণ্ড ও 

পক্ষিগণের কল্যাণসাধন করিও; তাহাদিগকে যত্তের 
সহিন্ত প্রাতপালন করিও ; তাহা হইলেই তুমি ঈশ্বারের 

কৃপায় বীর-প্রবিনী হইবে; পুক্র-পৌন্রাদি-সম্পন্ন হইয়া 
সুখে দিনযাপন ,করিবে। তুমি পতি ও দেবরাদির 

মঙ্গলবিধায়িনী হইয়! গৃহস্থা শ্রমের অর্চনীয় হোমাগ্নিকে 
আরাধনা করিও।” পুরাকালে পত্বী পতির মহিত বৈদিক " 

মন্ত্র পাঠ পুর্ববক একত্র বসিয়! হোম করিতেন । 

স্ত্রীলোকের পাতিত্রত্য-ধন্মম | 

স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গতি ও আরাধ্য দেবত|। 

মনু বলিয়াছেন, ““পতি কদাচার, কুস্বভাব, যথেচ্ছাচারী, 

বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন ও রীপগুণ-বিহীন হইলেও সাধবী স্ত্রী 
পতিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। স্ত্রীলোকের পতি 
ভিন্ন ধঞ্ঞ নাই, পতি ছাড়া অগ্য ব্রত নাই, পতির সেবা 
করিলেই সমস্ত ব্রতের ফল লব্ধ হয় ; পতির সেবা করিলেই 

উপবাসের ফল-লাভ'হয়; পতির সেবা করিলেই নারী 
সবর্গেও পুজনীয়া হয়েন। 



(১৬) 

_ পতিতা।গিনী ও পতি-বিদ্বেষিণী নারীর সহিত সতী 

স্ত্রী বাক্যালাপ করিবে না। মহধি যাজবস্কা বলিয়াছেন, 

পতির আদেশপালন করাই পত্বীর একমাত্র পরম ধণ্ম। 

যে গুহে পতি ও পত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুকূল 

থাকেন, কেহ কাহার প্রতিকুলতার্ঠরণ করেন না, নে গুহে 

ধর্দ-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়।” 

মহষি যাজ্জবঙ্ক্য বলিয়াছেন, “গৃহবধূ সর্বদা গুহোপকরণ 

ও গ্হস্থিত বস্তগ্ুলিকে শ্বন্দরভাবে সা'জাইয়া-গুছাইয়া 

রাখিবে ; রন্ধনাদি কার্ষো স্বনিপুণা হইবে; সর্বদা 

হৃফচিন্তে হাস্তমুখে দিনযাপন করিবে; প্রয়োজনাতিরিক্ত 
বায় করিবে না; প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বশ্ম ঠাকুরাণীর 

চরণে প্রণাম করিবে এবং পতির বশবর্তিনী হইয়া সকল 

কাযা করিবে । মহত্বি যাজ্ভবন্কর বলিয়াছেন, যে নারী 

পতির প্রিয় ও হিতকর কার্যে সদা বাপূতা, সদাচার- 

সম্পন্ন এবং জিভেক্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে স্ষশ ও পর- 

কালে অনুপম উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েন। মহষি দক্ষ 

বলিয়াছেন, পত্বীই গৃহস্থাশ্রমের মুল-দেবতা। পত্রী যদি 

পতির বশবস্তিনী হয়েন, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমের তুল্য 
মহান্ুখকর স্থান আর কুত্রাপি নাই। এ আশ্রমের তুলনা 

নাই। পত্থী বশে থাকিলে এ আশ্রম স্বর্গ অপেক্ষাও 
স্খকর স্থন হইয়! উঠে। স্ত্রী যদি সথেচ্ছাচারিণী হইয়া 

পড়ে এবং পতি যদি অত্যন্ত স্ত্রৈৈত ও অতি-গ্রীতি- 



(27) 

বশতঃ প্রথমকাল হইতে এ স্ত্রীকে নিবারণ না করে, তাহা 

হইলে স্ত্রী প্রথমে উপেক্ষিত “রোগের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয় এবং পশ্চাৎ অবশ্যা হইয়া মহাক্লেশদায়িনী হয়। 

যোস্ত্রী স্দ পতির অনুকূল আচরণ করেন, যিনি 

কর্কশভাষিণী না হইয়? সদ! মধুরভাষিণী হয়েন, স্বধর্ম- 

রক্ষায় সদা ব্যাপূতা থাকেন এবং পতির ,প্রতি 
অকপট ভক্তি প্রদর্শন করেন, তিনি নারী নহেন, তিনি 

দেবতা | 

এই মানুষই দেবত্ব-গুণসম্পন্ন হইলেই দেবতা বলিখ! 

কথিত হয় এবং পশুত্ব-গুণসম্পন্ন হইলেই পশু বিফ 

আখ্যাত হয়। 

মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন, “যে পুরুষের পত্বী অনুকূল ও 

বশ্যা) তাহার ইহলোকেই স্বর্গস্থথভোগ হয় এবং যাহার 

পত্বী প্রতিকূলা ও অবশ্যা, তাহার ইস্তুলোকেই নরব- 

ভোগ হয়। স্থখ-ভোগের নিমিত্বই লোকে গুহস্থা শ্রমে 

বাস করে। পৃহস্থাশ্রমে পত্বীই স্থুখের মূল-কারপ। যে 
পত্বী বিনীত, স্বামীর চিত্তানুবন্তিনী, স্খশাস্তিদায়িনী 

এবং বশ্যা, তিনিই যথার্থ পত্বীপদবাচ্যা হয়েন। 

*পতি দরিদ্র ও*রোগার্ত হইলে যে পত্রী তাহাকে 

$অরজ্ঞা করে এবং তাহার সেব৷ করে না, সে পতী জন্ম- 
জম্মান্তরে গৃর্ী, ঝুকুরী বা মকরী হইয়া অশেষ “ক্রুশ ভোগ 

করে।” 



(১৬৮) 

'স্কন্দপুরাণে লিখিত মাছে, “পত্রী কদাপি পতিবাকা 
লঙ্ঘন করিবে না। পতিবাক্য-পালনই পত্বীর পরম ধর্ম, 

একমাত্র ব্রত এবং একমাত্র দেবার্চনা। পত্ী সদা 

পতিবাক্য পালন করিবে। 

পতি কাপুরুষই হউন্ আর দরিদ্রই হউন্, বৃদ্ধই হউন 

বা রোগগ্রস্ত হউন্, স্থুসময়স্থ হউন্ বা ছুঃসময়স্থ' হউন্ "না. 

কেন, পত্রী পতিকে কদাপি উপেক্ষা করিবে না। 

অকপট ও পবিভ্রহৃদয়া স্ত্রী, পতি হট হইলে হৃষ্টা 

হয়েন; পতি কোন কারণবশতঃ বিষ বদন হইলে' 

নিজেও বিষগ্র-বদন! হয়েন। সাধবী স্ত্রী পতির সম্পদেও 
অনুগতা এবং বিপদেও অনুগত] হইয়৷ পতির সুখে স্ৃখিনী 

এবং দুঃখে দুঃখিনী হয়েন। 

পতির সেবা করিলে অশ্বমেধ-যজ্জের ফল-লাভ হয়। 

পতির সেবা করিলে গঙ্গাস্নন, তীর্থদর্শন, দেবালয়ে গমন, 

ও পুরাণ-পাঠ-শ্রবণাদি পুণ্যকাধ্যের ফললাভ হয়। যদি 

কোন নারী গঙ্গাস্নান করিতে বা কোন তীর্থ দর্শন করিতে 

ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাহাকে, কষ্ট ভোগ করিয়া 

'গঙ্গাতীরে কিংবা কোন তীথক্ষেত্রে বা কোন দেবালফে 

অথবা দেবী-মন্দিরে যাইতে হইবে না; যাইবার কোন 

প্রয়োজনই নাই। কারণ, গৃহে পতির পাদোদক পান, 

করিলেই গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া 

নদীতে স্রানের ফললাভ হয় এবং কাশী, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, 



(৯৯) 

মথুরা প্রভৃতি তীর্দর্শনের ফললাভ হয়। কারণ, পতি 
শিব ও বিষুঃ হইতেও শ্রেষ্ঠ । পতির পাদোদক পান 
করিলে শিব ও বিষু-দর্শনের ফললাভ হয়। 

গতির আঙ্ঞা বিনা যে নারী কোন ব্রত ও উপবাস 
করে, সে নারী পতির শ্্ায়ুক্ষয় করে এবং মরণান্তে নরকে 

গমন করে। পতিব্রতা নারী গৃহে ঘবৃত, লবণ, তৈল, তৃগুল, 

ইন্ধন প্রভৃতি বস্তব ফুরাইয়! যাইবার পূর্বেবেই সেই সেই 
বস্তুর অন্ভাব পতিকে জানাইবে। একেবারে ফুরাইয়া 

যাইবার পর মুূমুন্ঃ “এটা নাই, ওট! নাই” এইরূপ 

বলিয়া স্বমীকে উদ্বেজিত করিবে না। পরী নিজের" 
উত্তম বন্ত্রলঙ্কার পরিধানের বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার, 
জন্য পতিকে কোন ক্লেশকর কার্যে নিয়োজিত করিবে না। 

ঘে নারী পতির আহ্বানে অকারণ ত্ুদ্ধ হইয়া কর্কশ-ম্বরে 

উত্তর দান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য কুকুরী বা বন্য 

শৃগালী হয়। 
পতির চরণ পৃজ| করিয়া, পতি-চরণে প্রণাম করিয়া 

সতী স্ত্রী পৃতিকে অগগ্র ভোজন করাইবে। পতিকে 

মহাধত্বের সহিত ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ নিজে ভোজন 
করিন্রে। “পতির ত্াহারান্তে ভোজন করাই সাধবী 

স্ত্রী, অবশ্য পালনীয় প্রাচীন সদাচার» এইরূপ দৃঢ় 
বিশ্বাস ও নিশ্চয়ের সহিত সাধবী স্ত্রী, পতি-€সবায় রত 

থাকিবে। 
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কোন নারীর গুরুজন নীচাসনে বসিলে সেই নারী 
কখনও উচ্চাসনে বসিবে না। কোন নারী নিজের উত্তম 
বন্জর ও অলঙ্কারের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য আমোদ- 
প্রমোদ উপলক্ষে সদা নিমন্তরণরক্ষার্থ " পর-গৃহে গমন 
করিবে না। ভত্রবংশীয়া নারী লজ্জাজনক অশ্লীল বাকা 

উচ্চারণ করিবে না 1” 

প্রাচীনু মহধিগণ মহিলাদিগকে লজ্জাশীলা হইবার 

জন্য এবং গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহকার্ধ্যে ব্যাপৃতা হইবার জন্য 

তরি ভূরি উপদেশ দ্রিয়াছেন। ভদ্র-মহিলার পরগৃহে 

গমন শাস্ত্রনিষিদ্ধ । ভারতে আর্ধা-মহিলারা অতি প্রাচীন- 
কাল হইতেই লঙ্জাশীলা ও সাবরণা ( পপর্দানসীন্” )। 

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ, এই জন্য শানে “অসূর্যাম্পশ্যা” 

এই বিশেষণ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন । 

“যে ছুষটবুন্ধি নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন- 

ভাবে আত্মীয়গণের দৃষ্টির অন্তরালে নির্জন প্রদেশে 
গোপনে একাকিনী বিচরণ করে, সে' পরজন্মে উলুকী 

( পেঁচা ) হইয়া বৃক্ষকোটরে বাস করিবে । 

যেনারী নিজের দোষবশতঃ পতি কর্তৃক ভর্সিত 

বা তাড়িত হইয়া পতিকে তত্পনা বা তাড়না করিতে 

ইচ্ছুক বা উদ্যত হয়, সে পরজন্মে ব্যাত্বী বা বিড়ালী হয় ॥ 

যে নারী গোপনে পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে 

পরজন্মে কেকরাক্ষী ( “টেরাচোখো” ) হয়। যেনারী 
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পতির দৃষ্টির অন্তরালে পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, 
সে পরজন্মে কাণা, কুতদিতমুখী ও কুরূপা হয়। 

যে নারী পতিকে মিষ্টান্নাদি উত্তম বস্ত্র প্রদান না 

করিয়া নিজেই? উহা গোপনে ভক্ষণ করে, সে পরজম্মে 

গ্রাম্য শুকরী হয় কিংঝ নিজ বিষ্টাভোজী বাছুড় হয়। 

* যে নারা স্বামীকে বাহির হইতে গৃহে সমাগত দেখিবা- 

মাত্র শীঘ্র পাদপ্রক্ষালনের জল আনয়ন করে, ভীহার 
পাদ-প্রক্ষালন & কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তাহাকে ভোজন 

করাইবার জন্য খাদ বস্তু আানিয়। তীহার সম্মুখে রাখিয়া 

দেয়, তাহার ভোজনের পর তাহাকে তান্ুল প্রদান 

করিয়। ব্যজন ও পদসেব। করে এবং ক্লান্তিনাশক শান্তি 

দায়ক সুমধুর অমুতময় বচনে তাহাকে সিপ্ধ, স্্শী হল ও 

প্রীত করে, লে নারী স্বর্গ, মত্ত; ও পাতালকেও গ্রীত করে। 

লোকে ও শীস্ত্ে ঈদৃশী নারীকেই পতিব্রত! ও সতী কহে ।” 
কেবলমাত্র চতুর্দশ বতসর সাবিত্রী-ব্রত করিলেই 

সতী হয় না। “পিতা, মাতা, ভ্রাতা, দেবর, পুজ্র ও কন্যা 

প্রভৃতি সকুলে পরিমিত স্থুখদান করিয়া থাকে মাত্র, কিন্তু 

পাতি স্বর্গীয় স্তরথঈম অপূর্ব অনুপম পবিত্রতম স্তৃখদান 
করেন বলিয়া ভারধযা 'পতিকে দেবতার স্যায় পৃজা ও সম্মান 

(করিবে । পতিই পত্বীর একমাত্র দেবতা । পতিই পত্র 
একমাত্র গুরু। পতি ছাড়া পত্বীর অন্য ক্লোন গুরুই 
নাই। সতী স্ত্রীর পতিই একমাত্র ধর্ম, একমাত্র তীর্থ ও 
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একমাত্র ব্রত; স্থৃতরাং সাধবী স্্ীব শ্বতন্ত্র ধর্ম নুষ্ঠান, 
ব্রতপরিপালন এবং তীর্থ ব দেবালয়-দর্শন নিপ্রযোজন । 

সতী স্ত্রী এ জগতে সমস্ত বস্তু পরিনাগ করিয়া একমাত্র 

পতিকেই পূজা করিবে। | 
পতি দরিদ্র হইলেও, রোগার্ত ইঈলেও অথন! কাধা- 

বশতঃ, পথভ্রমণ ও রাত্রি-জাগরণ।দি নিনদ্ধন দুর্বল, ক্ষীণ 

ও কৃশ হইয়া গেলেও যে নারী পতিকে পৃন্জর ন্যায় 

অতিশয় যত, স্নেহ ও সমাদর কবে, শাস্ত্ে ভাহাক্কেই সতী 

পতিত্রতা কহে ।” 

' ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে £_স্্বীলোক প্রত্যুষে 

পতির উঠ্িবার পুর্ন্বে শযযাতা।গ করিয়। শধাদ্রব্য যথা- 

স্থানে তুলিয়া রাথিবে; পরে শৌচকৃত্য সমাপ্ত করিবে 

তৎপরে জল-মিশ্রিত গোময় দ্বারা গুছে “গোবর-ছড়া” 

দিবে; তুপরে রন্ধনোপযোগী ধৌত পাত্র সকল 
পুনরায় ধৌত করিবে, পাকশালার সমস্ত পাত্র প্রতিদিন 

বাহিরে আনিয়া উত্তমরূপে মার্জিত করিবে; পরে 

সৃত্তিকা ও গোময় দ্বার চুল্লী সংস্কৃষ্ঠ করিবে; ততপরে 

স্নান করিয়া শুদ্ধ বন্্র পরিধান করিবে; তৎপরে পূর্বোক্ত 
ধৌত পাত্রগুলি জল ও তণুলাদি-পর্ণ করিয়া যথাস্থানে 

' স্থাপিত করিবে; তৎপরে চুল্লীমধ্যে অগ্ি প্রন্থালিত 

করিবে; শিল-লোড়া, হাড়ী-সর!, ছামান্-দিস্তা, উদৃখল, 

মুদল প্রভৃতি যুগ্ম বন্তগুলিকে বথাধোগ্য স্থানে 



55) 

সন্গিবেশিত করিবে। এইরূপে পূর্ববাহুকৃত্য সকল 
সমাধা করিয়! শ্বশ্রা, শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম 

করিবে এব্ং কায়মন্োরাক্যে স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্র প্রদর্শন 
করিয়া সদা পতির আজ্ঞানুবন্তিনী হইবে। পরে অন্- 
ব্ঞুনাদি প্রস্তত করিয়া মধ্যাহ্ছে আগ্রে শ্বশ্ধ, শ্বশুর ও 

পতিপুজর গ্রভৃতিকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া 

পশ্চাৎ নিজে ভোজন করিবে। এই প্রকারে যে নারী 

পতিকে' দেবতা ,জ্ঞান করিয়া তক্তি-শ্রদ্ধার সহিত পতির 

সেবা করেন, সেই নারীই ইহলোকে পবিত্রকীত্তি ও কল্যাঠ- 

রাশি ভোগ কাযা পরকালে পতির সহিত এক পুণ্যলোক 
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 

নারী উচ্চৈঃম্বরে কথ কহিবে না; কাহারও সহিত 

কঠোর এবং অধিক কথ! কহিবে না) স্বামীকে অপ্রিয় 

বাক্য বলিবে না; কাহারও সহিত বিকাদ করিবে না; 

কাহারও সম্মুখে বিলাপ, শোক বা অনুতাপ করিবে না; 

বিলাপ বা শোক-নুতাপাদির কারণ উপস্থিত হইলে 

নিজের মনে, মনেই বিলাপাদি করিবে ! 

গৃহিনী তি ব্যয়শীলা। হইবে না, কৃপণাও হুইকে 
না)* ম্যাধ্য ব্যয় করিবে । স্বামী কোন একটি ধর্শকর্ন্মে 

কমুষ্ধীনে উদ্যত হইলে তাহাতে বাধা দিবে না) প্রমাদ, 
উম্মাদ, ক্রোধ, খলতা, হিংসা, পরদোযচ্চ] রিঘ্েষ, অহঙ্কার, 

তা, নাস্তিক্য, অতি সাহস এবং চৌর্্য্ৃতি পরিত্যাগ 
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করিবে; কাহাকেও বঞ্চন। করিবে না; “আমার স্বামী, 

আমার পুজ, আমার পিতা, আমার ভ্রাতা অতিশয় রূপবান্, 

গুণবান্ ও ধনবান্ঠ এইরূপ বলিয়া কাহারও নিকটে গর্বব 

প্রকাশ করিবে না।” 

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে লিখিত ক “পতিকুলে পতির 
নিকটে দাস্যবৃত্তি করিয়া কষ্টে দিনযাপন করাও ভাল, 

কিন্তু পতি পরিত্যাগ করিয়া পিতৃকুলে, মাতুল-কুলে 

কিংবা অন্য আত্মীয়-কুলে সম্তাঙ্বীস্বরূপা হইয়াও জীবনযাত্রা 

নির্বাহ করা পাপানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য ” 
যে পিতা উপযুক্ত পুক্র বিদ্যমান থাকিতেও বৃদ্ধা- 

বস্থায় পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন এবং নিজের কন্যার 

শ্বশুরালয়ঘটিত সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া এ কন্যাকে 

স্বগৃহে পুষিয়া রাখেন এবং বলেন যে, “আমার যদি 

একমুগ্টি অন্ন জোটে, তাহা হইলে আমার মেয়েও খাইতে 
পাইবে,” এই বলিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবতী স্ত্রীর সহিত স্বয়ং 

মহানন্দে জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিন যাপন করেন, 

কিন্তু কন্যার পতিবিরহজনিত কের প্রতি লক্ষ্য করেন 

না, তাদৃশ পিতা মহাপাপী। কারণ, কম্াকে একমুষ্ট 
অন্ন ও কিঞ্চিত অলঙ্কার দান করিলেই কন্যার পতি-বিরহ- 
জনিত নরক-মন্ত্রণার অবসান হয় না। শৃগাল, কুকুর এ 

বিডালও 'একমুগ্টি অন্ন পাইয়া! থাকে যে পিতা অভি- 
মানের ও '“জেদের ডালি” মাথায় লইয়া কন্যার দর্ববনাশ- 
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সংসাধন, করিতে পারে, তাদৃশ ব্যক্তির মুখদর্শন করাও 

পাপ। শত-সহত্র অন্মুষ্টি ও হাশীকৃত বন্ত্রালঙ্কার দান 

করিলেও কন্যার তাদৃশী যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে না। 

ঈদৃশ পিতার সংসারে পড়িয়া এরূপ কন্যা যাবজ্জীবন কষ্ট 
পাইতে থাকে । কিস্তী যদি এ কন্যা কুমারী-অবস্থায় 

পণ্তিভক্তি সম্বন্ধে স্ুশিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত 

হইত এবং তাদৃক্ স্তুশিক্ষা-লাভ-জনিত সদৃঞুণরাশিতে 

ভূষিত হইত, শাহা হইলে এরূপ ঢুষ্টাভিসন্ধি পিতা বা 
পিতৃব্যের কুচক্রে পড়িয়া সে কদাপি ঘুণ্যমান হইত না 

এবং তাদ্ুশ কও পাইত না। পতিভক্তিবিষাঁ়ণী 
স্ুশিক্ষা লাভ করিলে এ, কন্া শ্বশুরালয়ের যে কোন 
প্রকার কট ভোগ করিয়াও, পিকে অন্ুষ্ট রাখিয়া 
পরমানন্দে পতিকুলে দিনযাপন করিতে পারিত। স্থতরাং 

স্থশিক্ষাই সকল ন্ুখের মূল। স্থৃশিক্ষাই সর্বপ্রকার 

যন্ত্রণার অবসানের একমাত্র উপায়। অতি প্রাচীনকালে 

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের আধ্য-মহিলাগণ কিরূপ স্ুশিক্ষ। 

লাভ করিটেতন, তাহা জানিতে হইলে ইতিহাস, পুরাণ, 

সর্খহিতা ও কাব্য-নাটকাদি শান্তর বিশেষ মনোযোগের 

সাহত পাঠ করা উচিত। ষীহার৷ শাস্্চ্চাবিহীন ও 
ছুসংস্কারাচ্ছ়, তাহারাই বলিয়া থাকেন যে, "ভ্্রীজাতি 

বিদ্যাভ্যাস করিলেই বিধবা হইয়া যায় ৮ আবার, এই 

বর্তমান যুগেও এমন অনেক মুত্তি বিদ]মান ঃসাছেন, হার! 
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বলিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকের সধবাবস্থায় নাম স্বাক্ষর 

করিবার সময় “শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী” এইরূপ 
লিখিতে হয় এবং বিধবাবস্থায় “ভ্রীমত্য। অমুকীদেব্যা বা 
দাস্া” এইরূপ নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। তীহাদের মতে 

শ্রীমতী ও দেবী বা দাসী এরপ স্বাক্ষর সধবাবস্থা-সূচক 
এব্ং শ্রীমত্যা ও দেব্যা বা দাশ্যা এইরূপ স্বাক্ষর 

স্ীলোকের বৈধব্যাবস্থাসূচক। এইরূপ অদ্ভুত শাস্ের 
উপযুক্ত টাকাকার আবার এই কথা বলেন যে, 'পূর্বেবান্ত 
স্বাক্ষরবিধি উল্লঘন করিলে সধবা বিধবা হইয়া যায় এবং 

বিধবাও সধবা হইয়া পড়ে !! যে দেশে এরূপ স্বাধীন 

শাস্ত্রের রচনা ও তাহার অন্ভুত টাকা প্রবর্তিত হইয়াছে, 
সে দেশের স্ত্রীশিক্ষায় যে ঘোর বিপ্লাব উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র । 

পণ্ডিতগণ হয় তো প্রতিবাদচ্ছলে বলিবেন, এ কিরূপ 

অভুত বিধি ? শ্রীমতী ও দেবী ইহার অর্থ শ্রীমতী দেবী 
স্বয়ং । লিখিতেছেন বলিতেছেন ইত্যাদিরূপ ক্রিয়াপদের 

কর্তৃপদ | আর শ্রীমত্য৷ দেব্যাঃ, ইহার অর্থ শ্রীমতী দেবীর । 

ইহা সম্বস্ধবাচক পদ। ইহাতে সধবা-বিধবার কথা 
আমিল কিরূপে? এখানে সধবাবিধবার কথা “কোন 

প্রকারেই আসিতে পারে না। কারণ কোন একটি সত্রীলোন্চ 
যদি একখানি পত্র লিখিয়া সর্ববশেষে শ্রীমতী স্থুশীলা দেবী 
এইরূপ নাম স্বাক্ষর, করে, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইকে 
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ফে, ইহা কর্তূপদ। এই পত্রখানি লিখিতেছেন বা পুর্বব- 

লিখিত বিষয়গুলি নিবেদন করিতেছেন, এইরূপ ক্রিয়াপদ 

তথায় উহ্যা। অর্থাৎ এইরূপ ক্রিয়াপদ তথায় বুঝিয়া 

লইতে হইবে | « কারণ, পত্রে লিখিত বিষয়গুলির সহিত 

নিন্মলিখিত শ্রীমতী স্তুশী্গা দেবী, এই নামের একটা কিছু 

অর্থসন্বদ্ধ থাকা আবশ্যক। পরস্পর অসংবদ্ধ ,পদ- 

প্রয়োগ শিষটসন্মত নহে। পক্ষান্তরে, যদি, পত্রশেষে 
নিম্নে রূপ একটি নাম লিখিত না হয়, কিন্তু পত্রে 
লিখিতব্য বিষয় লিখিবার পূর্বেব “সবিনয়-নমস্কার-নিবেদন+ 
এইরূপ প্রাচীন লিখন-পদ্ধতি অবলম্িত হয়, তাহা হইলে 

সর্বশেষে নিন্ধে শ্রীমত্যা স্শ্ীলাদেব্যাঃ, এইরূপণনাম স্বাক্ষর 

করিতে হয়। কারণ, এ পত্রের সর্ববপ্রথমে যে “সবিনয়- 

নমস্কার-নিবেদন” এই কথাটি লিখিত হইয়াছে, এই সবিনয়- 
নমস্কার-নিবেদনটি কাহার ৭ এই প্রশ্নের উত্তর দিবার 

জন্যই সর্বশেষে লিখিতে হয়-“শ্রীমত্যা স্থশীলাদেব্যাঃ”, 

অর্থাৎ এরূপ নিবেদনটি শ্রীমতী স্ত্শীল! দেবীর । স্ুশীলা 

একটি স্ত্রলিঙ্গান্ত পদ? একটি স্ত্রীলোকের নাম। শ্রীমতী 

ও দেবী বা,দাসী এই ছুইটি পদ উহার বিশেষণ। আর 
শ্রীমত্যাঃ ও দেব্যাঃ প্রই দুইটি সন্বন্ধবাচক ঝ্ঠ্যন্ত পদ। 
ইহার অর্থ শ্রীমত্তী স্থুশীলা দেবীর । একটির অর্থ সুশীলা 
'দেবী, অন্টির অর্থ সুশীল! দেবীর । ইহাতে সধবা-বিধবার 
কথা ঘে কোথা হইতে আসিল, তাহা সূর্বববিধ বাক্যের 
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অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবতার সমগ্র ভাণারে অন্বেষণ 

করিলেও জানা অসম্তব। প্রাচীন স্বুসভা স্শিক্ষার 
মাকর ভারতভূমির যে ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে, 

ঈদৃশ স্বাধীন শান্স্র-রচনানৈপুণ্যই ভাহ।র দেদীপামান 
প্রমাণ। | 

যাহারা স্ব্ীশিক্ষার বিরোধী, তাহারা তাহাদের সনাতন 

বেদের বিরোধী । তাহারা আর্ধা-সন্তান বলিয়া অভিমান 

করে, কিন্তু তাহারা জানে না যে, তাহাদের অমূলাধন বেদের 

বছ মন্ত্র তাহাদের দেশের কতিপয় মহিলা কর্তৃক সংকলিত 

হইয়াছে । সামান্য লৌকিক শান্্-রচনার কথা ত” দুরের 

কথা, ভারতে মহিলাজাতি বেদের মন্ত্র পর্যান্ত সংকলন 

করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের সংকলিত মন্ত্র পাঠ করিয়া, 
উচ্েস্বরে গান করিয়া কত শত শত পুরুষ মহযি কৃত- 

কুতা ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যে দেশে বেদ-উপনিষদের 

পঠন-পাঠন-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, যে দেশে কেবল 

ব্যাকরণ, নব্যস্মৃতি ও নব্য শ্যায়চর্চায় বৈদিক ক্রিয়াকলাপ 
ও বেদের জ্ঞানকাণ্ড পণ্ড হইয়াছে এন্বং প্রাচীন,দর্শন-শান্- 

পাঠ বিলুপ্ত হইয়াছে ও পরমেশ্বরের ভক্তিজ্ঞান-মার্গ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে দেশের লোক যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন 

হইয়া পড়িবে, তাহা! বলাই বানুলামাত্র । পরিবর্তৃনম্্ীল: 

কালের কুটিল চক্রে পড়িয়৷ লোক যে কিরূপে ঘুর্ণিত হয়, 

তাছা বুঝাইবার জন্য কৰিকুলচুড়ামণি কালিদাস স্বীয় 
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অভিজ্ঞান-শকুন্তল নামক নাটকে লিখিয়া গিয়াছেন যে, 

এই ভূমগুলে সর্ববদেশে কালপ্রভাবে অতি উন্নতির পথে 
সমারূট জাতিও অতল পাতালগর্ভে বিলীন হইয়া যাঁয় 

এবং পক্ষান্তত্তর, অপরুমাংসভে|জী, বন্ধলপরিধায়ী, 

ভীষণজন্তপূর্ণ অরণ্য *ও গিরিগহবরনিবাসী, প্রকৃতধর্্ম- 

জন্ঞানবিহীন বর্বর, অসভ্য ও অনার্ধ্য জাতিও সমৃদ্ধির 

চরমসীমায় উপনীত হয় ও আপনাদিগকে আধ্য-জাতি- 

মধো পুরিগনিত করিয়া লয়। কালিদাস দেখাইয়াছেন 

যে, মানুষের কথা তো সামান্য কথ।, সর্ব্বোপরিস্থিত চন 

ও সুর্যাদেবতারও কালপ্রভাবে উত্থান-পতন : ঘটিয়া 
থাকে। যে চক্্রদের শশ্যাদিপদার্থের রসস্চার জীবন- 

রক্ষা ও পুষ্টিবদ্ধন করেন এবং স্থশীতল গুভ্রকিরণ দ্বার! 

জগতের অন্ধকাররাশি নাশ করিয়া জগতকে স্গিগ্ব, গ্রীত ও 

আলোকিত ক্রেন, জগতের ঈদৃশ মহোপুকারী চন্দ্রদেবও 

রাত্রি শেষ হইলে অন্তমিত হইয়া যান। তিনি অস্তমিত 

হইলে পর সূষ্যর্দেব অত্যুচ্চ আকাশমার্গে উদিত হয়েন। 

বাহার প্রভাবে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতির্লোক পরি- 

চালিত হয়, যাহার প্রথর কিরণে অন্ধকাররাশি ছিন্ন- 

বিদ্চিন্ন হইয়া! যায়, “জগতের নানা উপকার সাধিত হয় 

।এবুং যিনি সমুদ্র, নদনদী ও পুষ্ধরিণীর জল আকর্ষণ করিয়! 

আকাশমার্গে লইয়া! গেলে ষাহার সাহায্যে মেঘের সৃষ্টি হয় 
ও সেই মেঘ হইতে পৃথিবীতে জলবর্ষণ হুইলে নানাবিধ 



25 

সম্ত-কলমূলাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া! যিনি জগতের প্রাণি 
গণের প্রাণরক্ষা করিয়া মহোপকারসাধন করেন, ঈদৃশ 
মহাপ্রভাব মহোপকারী সূর্য্দেবও সায়ংকাল উপস্থিত 

হইলে অন্তমিত হইয়া যান। 

এই চন্দ্র ও সূর্য্য দেবত্তার কালপ্রভাবে উদ্থান-পতন 
দেখাইয়া ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিদিনই এই শ্িক্ষ 

দিতেছেন যে, ঈদৃশ চন্দ্র ও সূর্য্ের ন্যায় মনুঘ্যজাতিরও 
কালপ্রভাবে উত্থান ও পতন ঘটিয়া থাকে ॥ যে.ভারতের 

মার্ধামহিলাগণ একদা বেদের মন্ত্রংকলন পর্য্যন্ত মহা- 
ব্যাপার সংসাধন করিয়াছিলেন, অধুনা সেই ভারতের 

আধ্যনারী ঘোর অধান্রিক, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া 

পড়িয়াছেন এবং সেই ভারতের অশিক্ষিত সেই বৈদিক 

নারীগণের আধুনিক সন্তানগণ নূতন শান্তর রচনা করিতে- 
ছেন আর বলিতেছেন যে, “স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলেই 

বিধবা হয় এবং বিধবা হইলেই '্রীমত্যা স্বশীলাদেব্যা?” 
এইরূপ স্বাক্ষর করিতে হয়” !! এইরূপ পরিবর্তন দেখিয়া 

বি ব্যক্তির বিশ্মিত হওয়৷ বৃথ্া। কারণ, যুগ্ম 

মাহাত্ম্যেই এইরূপ পরিবর্তন এই পৃথিবীভে বহুবার ঘটিয়াছে, 
ঘটিতেছে ও ঘটিবে। যে ভারতের স্ত্রীজাতি একদা 
বেদের মন্ত্র সংকলন করিয়াছিলেন, উপনিষদের গভীর, 

তাণুপ্ধ্য বুঝিয়৷ বিচারশক্তি দ্বারা মহধি যাজ্বন্ধ্যকেও 

স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, জ্ঞানিকুল-শিরোমণি রাজফি 
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জনককেও বিশ্মিত করিয়াছিলেন, বিদ্যাপ্রভাবে রাম ও 

লক্ষমণেরও একদা অন্বেষণীয়া হইয়াছিলেন এবং মহষি 

পাণিনি ও ভাষ্যকার পাতগ্লির নিকট হইতেও ব্যাকরণ- 

পাণ্ডিত্য-সৃচক&নানাবিধ উপাধি ও বিশেষণ লাভ করিয়া- 

ছিলেন, অধুন! সেই মহিলাজাতির শিক্ষার ঘোর ছৃর্দশ! 

উপস্থিত হইয়াছে এবং অনেক অজ্ঞ-ব্যক্তি বিধবা হইবার 

ভয় দেখাইয়া! অনেক মহিলাকে শিক্ষালাভে বঞ্চিত 
করিতেছে; অধিকন্তু নূতন নূতন অস্ভুত শান্্রবাক্য রচনা 

করিয়া সমাজের অনিষ্টসাধন করিতেছে। কিন্তু আ্ধ্যদিগের 
প্রাচীন ধর্মশান্ত হেমাপরিগ্রন্থ & উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কদ্দিয়- 

ছেন যে, নারীজাতি সধবা বা বিধবা হইবার পূর্বেবেই 
কুমারী-অবস্থায় বিদ্যালাভ করিবে। তাহাদিগকে কিরূপ 

বিদ্যাশিক্ষ! দেওয়! উচিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার 

জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন, ধর্ম ও নীক্ষি-বিদা| শিক্ষা দিবে। 
কুরুচিকর নাটক “নভেল” “টগ্লা” না শিখাইয়৷ ও অনার 

গল্প-পুস্তক না পড়াইয়া স্ত্ীধ্মজীবন-সংগঠনের জন্য 

ধর্্মশান্্র ও নীতিশন্্র শিক্ষা দিবে। সীতা, সাবিত্রী, 

কুমারীং শিক্ষয়েছিদ্যাং ধশ্মনীতৌ নিবেশয়েৎ। 

দ্য়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধি গচ্ছতি 

ততে। বরায় বিছুষে দেয়! কন্যা মনীধিভিঃ | 

উজ্ঞাতপতিমর্্যাদাং অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।, 

নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যামজ্ঞাতধম্মসাধনম্ | 
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দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, দাক্ষায়ণী, অরুদ্ধতী, মদালসা প্রভৃডি 

পৰিত্র-চরিত্রা মহিলাকুঈললামভূতা দেবীদিগের' কথা যে 
সকল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন 

করাইবে। সেই সকল পুস্তক পড়িলে পিত্বা, মাতা, শ্বশুর, 

শ্বশ্খ, পতি ও অন্যান্য গুরুজনেরৎ প্রতি কিরূপ বাবহার 

করিতে হইবে, তাহ! উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া মহিলগণ 

পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের আনন্দবর্দন করিতে সমর্থ 

হইবে। যে কুমারী বিদ্যালাভ করে, সেই কুমারীই উভয় 

কুলের কল্যাণদায়িনী হইতে পারে। শুদ্ধ কেবলমাত্র 

“ধোপার খাতা” ও বিবাহের পর বিদেশস্থিত পতির 

নিকটে প্রেমপত্র লিখিবার জন্য কুমারীগণকে শিক্ষা দিতে 

শান্্ কখনও অনুমোদন করেন না। যখন ধর্ম ও নীতি- 

শাস্ছে কুমারী সুশিক্ষিতা 'হুইবে, তখন এক বিদ্বান বরের 

করে তাহাকে ,সমর্পণ করিবে । আচার, ধর্বনয়, বিদ্যা, 

প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপস্যা ও দান এই 
নববিধ কুল-লক্ষণবর্ডিভত অথচ কুলীন-পদবাচ্য বরকে 

পঞ্চ সহত্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া তাহটুর হস্তে কণ্া সম্প্রদান 

করিয়া পিতা কন্যার পবিত্র জীবনের সর্ববর্নাশলংসাধন করিবে 

না, ইহাই হেমাদ্রির শ্লেকগুলির ভাবার্থ। ইহা আধুনিক 

স্ত্ীশিক্ষা-প্রবর্তক “বক্তৃতাবাগীশ”দিগের কথা ন্ুয়। 
হেমাদ্রি বলিতেছেন, ইহা অতি প্রাচীন, আর্্য-মহধিদিগের 

প্রদর্শিত নিষ্ণটক স্থপ্রশস্ত পথ| এই পথের গৌরব 
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পুজাপাদ, প্রাচীন মহধিগণ কর্তৃক উচ্চরবে বিঘোষিত 

হইয়াছে। যে কুমারী পতির প্রতি কিরূপ বাবহার 
করিতে হইবে, তাহা জানে না, কিরূপে পতির মর্য্যাদারক্ষা 

করিতে হয়, তাহা শিখে নাই, পতিকে কিরূপে সেবা 

করিতে হয়, তাহা পড়ে মাই, তাদৃশী কন্যাকে তাহার পিতা 
কঞ্নই বিবাহ দিবে না, ইহাই হেমাদ্রির উপদেশ । 

সীতা যেরূপ রামের অনুবগ্তিনী হইয়াছিলেন, তন্রপ 
পতির অনুবস্তিনী হইবে। সীতার শ্বশুর সূর্যযবংশীয় 

সম্রাট দশরথ। তীহার পিতাও মিথিলাধিপতি মহ্থারার্জ 

জনক। এই উভয় রাজকুলে নানাবিধ উত্তমোন্তম খাঁদা* 

বন্ধ, মহামুল্য অলঙ্কার, শতশত দাসদাসী ও টুগ্ধীফেননিভ 

শযাআসনাদি মহাসুথকর বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া সাতা 

ভীষণ জন্তপর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ, খাদাপেয়াদিবর্জিত, নিবিড় 
অরণ্যমধ্যে চতুর্দশ বদর যাবৎ পতির সুখে স্থৃখিনী, পতির 

দুঃখে ছুঃখিনী হইবার জন্য পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। 

রাম যখন গভীর অরণ্যানীমধ্যে চলিতে চলিতে ক্রান্ত 

হইয়া পড়িত্েন এবং ক্কোন বুক্ষতলে আশ্রয় লইয়া যখন 

শান্তিস্থখ অনুভব" করিতেন, তখন সাধবী সীতাদেবীও 
পতির সহিত অনুপম শীস্তি-সাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন। 
ব্বামের বনগমনসময়ে তিনি রামের সহিত ন| গিয়। যদ্দি 
তাহার পিতা মহারাজ জনকের আলয়ে, গমন “করিতেন, 

তাহ! হইলে তাহার কোন ক্লেশই হুইত না। মহারাজ 
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জনক অতি যত্ত ও সমাদরের সহিত নিজ কণ্মাকে অবশ্য 
প্রতিপালন করিতেন। কিন্তু তিনি তথায় না গিয়া স্বামীর 

সহিত চতুর্দশ বৎসর পর্যান্ত বনবাসের জন্য স্বামীর 

অনুবপ্তিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ প্রগাট় পতিভক্তির 
কথা যে সকল পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত মাছে, সেই সকল গ্রন্থ 

ন| পড়াইয়া কোন পিস্তা নিজ কন্ঠার বিবাহ যেন না দেন, 

ইহাই হেমাদ্রি গ্রস্থের পরম হিতোপদেশ। আবার 

মহানির্ববাণ-তন্ত্ও বলিয়াছেন, _কন্যার লালন-পালন করা 

যেমন পিতার অবশ্য কর্তব্য কর্ম, তব্ূপ অতিশয় যতু- 

গুর্বিক কন্যাকে শিক্ষা দেওয়াও পিতার অতান্ত উচিত 

কার্ধা। কণ্যাকে ধন্দু ও নীতি-শান্ত্রে স্শিক্ষিত করিয়া 

একটি বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে 

পাত্রী যদি বিছুষী হয় আর পাত্রটি যদি বিদ্বান ন| হয়, তাহা 

হইলে উভয়ের পরম্পর মনের মিলন হয়'না, সংসারে 

শান্তিরসের অনুভব হয় না। সেই জন্য বিদ্ষী পাত্রীকে 

বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার বিধি শাস্ত্রে উল্লিখিত 

হইয়াছে। 
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্হ্মবাদিনী বিশ্ববার1। 

পূর্ববকালে ভারতের আধ্য-মহিলাগণ বেদের মন্ত্র 

পর্য্যন্ত সংকলন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । 

তীহ্ারা' ষে যে মন্ত্রগুলিম্পংকলন করিয়াছিলেন, সেই সেই 

মন্ত্র “তাহাদের মন্ত্র” এই বলিয়। খ্যাত হইয়াছে । 

খগ্বেদের পঞ্চম মগ্ডলের ২৮ সুস্তটি মুত্রিগোত্রজ' 
বিশ্ববারা*নাম্বী "ত্রহ্মবাদিনী আধ্য-মহিলাকর্তৃক সংকলিত 

হইয়াছে। এই সৃক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে। তাহার প্রথম 
মন্ত্রে অর্থ এই যে, অগ্নি উত্তমরূপে প্রজ্থলিত হইয়া 
প্রদীপ্ত শিখ-বিস্তার পুর্ববক ,প্রথরভাব ধারণ "করিয়াছে। 
উষাকালে প্রশস্ত শিখা-বিস্তার করিয়৷ অগ্নি সাতিশয় 

শোভাম্িত হইয়াছে। এই সময়ে ব্রচ্মবাদিনী বিশ্ববারা 

হোম করিবার জন্য দ্বৃতাধার পাত্র হস্তে লইয়! বৈদিক মন্ত্র 

গানে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্তব করিতে করিতে পূর্ববাভি মুখে 
ঈদৃশ প্রজ্লিত শোভমান মগ্সির নিকটে গমন 
করিতেছেন, 

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে আগ্নে, উত্তমরূপে 

প্রচ্ছলিত হইয়৷ জম্ৃতৈর উপরে আধিপত্য বিস্তার কর। 
ভূমি হোতার মঙ্গলের জন্য তাহার সমীপে বিদ্যমান থাক। 

তুমি যে'যজমানের নিকট উপস্থিত হও, ,সে বর্জমান সমগ্র 
ধনলাতে সমর্থ হয়েন, তোমার মত, প্রধান অতিথির প্রাপ্য 
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দ্বৃতাদি উত্তম দ্রব্য প্রদান করেন। তোমার স্তায় উপকারা 

অতিথিকে দ্বৃতান্ুতি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন। 

তৃহীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অগ্নে, আমাদের 

* সৌভাগ্যসংবর্ধনের জন্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, 

তোমার কৃপায় আমর! যেন ধনবান্ হই। তুমি আমাদের 

শত্রগণকে বিনাশ কর। তোমার তেজঃসম্পন্তি আ'রও 

উৎকৃষ্ট হউক্। তুমি এ জগতে পতি ও পত্রীর পবিত্র 

দাম্পত্-প্রেমকে অতি প্রগাঢ করিয়া দাও। তোমার 

আশীর্লবাদে দাম্পত্যপ্রেম বৃদ্ধির চরম সীমা লাভ করুক । 

পতি ও পত্রীর কদাপি যেন পরস্পর বিচ্ছেদ না হয়। 
ষষ্ঠ মন্ত্রে বিশ্ববারা সকলকে এই বলিয়া উপদেশ 

দিতেছেন যে, যজ্ঞে ঘ্ৃতবাহক অগ্নিতে হোম কর। অগ্নির 

সেবায় রত থাক। দেবগণের নিকটে ঘ্বৃত বহন করিয়' 

লইয়া যাইবার জন্য অগ্নসিকে বরণ কর। 

ত্হ্মবাঁদিনী ঘোষা [ 

খগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্ত কাক্ষী- 

বানের কন্। ঘোষানান্দী ব্রহ্গবাদিনী আর্ধ্য-মহিলা কর্তৃব 

ংকলিত হইয়াছে । ৪* সৃত্তের নবম মন্ত্রের অর্থ এই 

যে,হে স্বর্গের বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদয়, আপনাদের অনুগ্রহে 
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ও 'আশীর্র্বাদে ঘোষা স্ত্রীজনোচিত গুণসমূহে ভূষিত 
হইয়াছে ও সৌভাগ্যবতী হইয়াছে । ঘোষাকে বিবাহ 
করিবার জন্য পাত্রীকামী বর ইহার নিকটে আগমন 
করুক, ইহাকে বিবাহ করিবার জন্তু ইস্থাকে দেখিতে 

আম্মক। আপনার! ইহার ভাবী পতির হিতার্থে আকাশ 

হইত প্রচুর বারি বর্ষণ করিবেন। ইহার ভাবী পৃতির 

হিতার্থে প্রভূত পরিমাণে শশ্ত-সমূহ যেন উৎপন্ন হয়। 
ইহার ভারী পতি, মঙ্গলের জন্য ভবশুপ্রেরিত বারিধারা 
যেরূপ প্রচুর পরিমাণে আকাশ হইতে ক্ষেত্রে পতিত 

হইবে, তন্রপ তৎপরিমাণে রাশি রাশি শস্তও যেন উতগন্ন* 

হয়। কোন শক্র ইহার ভাবী পতির অনি্উ'করিতে ও 
হিংসা! করিতে যেন কদাপি সমর্থ না হয়। যুবা পতিকে 

লাভ করিয়া ঘোষার যৌবন যেন' চিরকাল অক্ষুপ্ন থাকে৷ 
আপনাদের আশীর্ববাদে ঘোষ! যেন চিরুযৌবন! থাকে। 
দশম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যে ব্যক্তি 

আপনার স্ত্রীর প্রাণরঞ্চার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এমন 
কি, রোদন পুর্যযন্ত করে, এবং তাহাকে যজ্ঞকার্ষ্য নিযুক্ত 

করে ও পুক্রসন্তান উৎপাদন পূর্বক পিতৃলোকের তৃপ্তির 

জম্ম স্তাহাকে হজ্ঞনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে, তাদদশী স্ত্রী পতির 
আলিঙ্গনে সৌভীগ্যবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হইতে পারে। 

ত্রয়োদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্থিনীকরমারঘয়” 

আমি আপনাদিগকে সদা স্তব করিয়া থাকি। অতএব 
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আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতিভবনে 
ধনবল ও লোকবল বদ্ধিত করিয়া দিবেন। আমি যে 
ঘাটের জল পান করি, এ ঘাটের জল স্থুনির্্মল করিয়া 

দিবেন। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে যদি কোন 

ঢুষ্টাশয় ব্যক্তি বিদ্ধ উপস্থিত করে, তাহা হইলে তাহাকে 

বিনাশ করিবেন । ৩৯ সৃতক্তে চতুর্দশটি মন্ত্র আছে। - 

প্রথম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্রিনীকুমারদয়, 

আপনাদিগের যে বিশ্বসঞ্চারী রথ আছে, উত্তমরূপে 

সম্বোধন পুর্ননক যে রথকে আহ্বান করা যাড্ছ্িক বাক্তির 
' দৈনিক কর্তব্য কর্ম, আমরা সর্বদা সেই রথের নাম 
সংকীর্তন' করিয়া থাকি ।. মানব পিতৃ-নামোচ্চারণে 

বাদূক আনন্দ লাভ করে, তজ্রপ আপনাদের এ রথের 

নামে আমরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করি। 

দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, 

আমাদিগকে ন্ুমধুর বাকা উচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান 

করুন। আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের সমস্ত শুভক্রিয়া 
নির্বিদ্ে সম্পাদিত হউক্। আমাদের হৃদয়ে নানাপ্রকার 

বুদ্ধি উদিত হউক্, ইহাই আমাদের একাস্তিক বাসনা । 
আমাদিগকে প্রশংসনীয় ধনভাগ : প্রদান করুন | « যজ্ঞ 

মোমরস যেরূপ আনন্দ-বদ্ধন করিয়া থাকে, তঙ্প 
আপনের কূপায় আমরা যেন লোকের আনন্দ-বদ্ধক ও 

গ্রীতিভাজন হইতে পারি। তৃতীয় মন্্রার্থ এই যে, একটি 
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কন্তা পিত্রালয়ে অনিবাহিতাবস্থায় থাকিয়া প্রায় বাদ্ধক্যে 
উপনীত হইতেছিল। আপনারাই "তাহার জন্য একটি 

সৌভাগ্যকর বর আনিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা অন্ধ, 

খঞ্জ, নিরাশ্রয়, ধ্ুগ্ন ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্বরূপ । 

রোরুদ্যমান অন্ধ, খঞ্জ, রুগী ব্যক্তিগণের সুনিপুণ চিকিৎসক 

বলিষা আপনাদিগকে সকলেই প্রশংসা করিয়৷ থাকে |, 

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই যে, কোন একখানি ,রথ যখন 

পুরাতন ও"জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন উহাকে পুনরায় উত্তম- 

রূপে নিম্মাণ করিলে উহা যেমন নুতনবত প্রতীয়মান হয়," 
তজ্রপ আপনারাই জরাজীর্ণ চ্যবন খষিকে পুনরায় নব্য- 
যুবা পুরুষের ন্যায় স্থন্দর সুগঠিত করিয়া দিয়াছিলেন।- 

ভুগ্রের তনয়কে নির্বিবিল্বে জলোপরি বহন করিয়া তীরদেশে 

পার করিয়া দিয়াছিলেন। ভবৎ-সম্পাদ্িত এই সকল 

উত্তম কার্ধ্য যঙ্ঞানুষ্ঠানসময়ে বিশেষভাবে উলল্লখ-যোগ্য । 

পঞ্চম মন্ত্রের অর্থ এই যে, আপনাদের বীরত্বসুচক 

পূর্বোক্ত কার্য সকল আমি লোক-সমাজে বর্ণনা করিয়া 

থাকি। এহ্দ্যতীত আপনাদের আর একটি প্রশংসার 
কথা 'এই যে, আপনারা স্নিপুণ চিকিৎসক, স্বর্গের বৈদ্য । 
আপনাদের আশ্রয়-লাভীর্৫ঘ আমি আপনাদিগকে আন্তরিক 

ভক্তির সহিত স্তব.করিতেছি। হে স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্বিনী- 
কুমারছয় আমি আপা করি; আমার এই স্তকে যাজ্জিক 

বাক্তি অবশ্য মাস্তরিক বিশ্বীসম্থাপন করিবে । 
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ষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্িনীকুমারদ্য়, আপনা- 

দিগকে আমি আহ্বান করিতেছি। আপনারা কৃপাপূর্ববক 

আমার আহবান কর্ণগোচর করুন। পিতা পুত্রকে যেরূপ 

শিক্ষাপ্রদদান করে, তদ্রপ আপনারা আমাকে স্ুশিক্ষা 

প্রদান করুন। আমার জ্ঞাতি কিম্বা কুটুন্ব কেহই নাই। 

আত্ায়-মিত্র-বান্ধবাদি কেহ নাই। আমি জ্ঞানবুদ্ধি- 

বিহীন । অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, আমার যেন 

কদাপি কোন ছুর্গতি না ঘটে। ছুর্গাতি ঘটিবার পূরেদ 
ভূর্গতির কারণগুলি যেন সমূলে উত্পাঁটিত হয়। 
সপ্তম মন্ত্রের অর্থ এই যে, আপনারাই শুন্ধাব-নান্ী 

পুরুমিত্ররাজার কন্যাকে রাখাপরি অরোহণ করাইয়া- 
ছিলেন এবং বিমদের, সহিত তাহার বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন। বপ্রিমতী প্রসব-বেদনায় কাতর হইয়া যখন 

আপনাদের মাহা্য-প্রার্থিনী হইয়াছিল এবং আপনা- 

দিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে 

স্থখে প্রসব করাইয়াছিলেন। আপনারা স্থুনিপুণ স্বর্গীয় 
চিকিৎসক । 

অষ্টম মন্ত্রের অর্থ এই যে, কলি জরাজীরদ হইয়৷ যখন 

আপনাদ্দিগকে স্তব করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে 

নবীন যুবাপুরুষ করিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা বন্ধন 

নামক ব্যক্তিকে কূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। ৰিপ্ললা-নান্নী মহিলার চরণ ছিন্ন হইয়া গেলে 
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আপনারাই লৌহময় কৃত্রিম চরণ সংযোজিত কারয়া 

তাহাকে চলন-শক্তিশালিনী করিয়া দিয়াছিলেন। 
নবম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অভীষপ্রদ অশ্বিনী- 

কুমারদ্বয়, যখৰ শক্রগণ রেভকে মৃতপ্রায় করিয়া গুহামধ্যে 

নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে এই বিপত্তি 

হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনারাই তখন উহাকে 

রক্ষা করিয়াছিলেন। সপ্তবন্ধনে বন্ধ অনত্রিমুনি ঘখন 

ভুলদগ্সিকুণ্ডের“মুধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনারাই 

সেই বজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিকে নির্ববাপিত করিয়াছিলেন । 
আপনাদেরই অসীম প্রভাবে এ অগ্নিকুণ্ড ঝটিতি স্ুর্গীতল 

পাত্রে পরিণত হইয়াছিল। 
দশম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, 

আপনাদের নিকট হইতেই পেছু-নামক রাজা নবনবতি 

ঘোটকের সহিত একটি উত্তম স্ৃদৃশ্য *শুত্রবর্ণ ঘোটক 

লাভ করিয়াছিলেন। এ ঘোটকটিকে দেখিবামাত্রই 

শক্রগণ পলায়ন করে। এ ঘোটকটি মানবের অমূল্য রত্ু- 

স্বরূপ। উহার নাম* করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব আনন্দের 

নঞ্চার হয়। 
*একাদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, আপনাদের নামোচ্চারণ- 

মাত্রেই অতিশয় আনন্দ হয়। আপনারা যখন যে পথে 

গমন করেন, তখন চতুদ্দিক হইতেই সকূলে আপনাদিগকে 
বন্দনা করে। যদি সন্ত্রীক কোন, ব্যক্িকে আপনার! 
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নিজ রখোপরি উপবেশন করাইয়া আশ্রয়দানে স্তবখী 
করেন, তাহা হইলে এ সন্্রীক বাক্তির কোন বিপত্তি বা 
দুর্গতি ঘটে না। 

দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্রিনীকুমারদ্বয়, 

খভু-নামক দেবগণ দ্বারা আপনাদের যে রথ নির্মিত 

হইয়াছিল, যে রথ আকাশমার্গে উত্থিত হইলে আকাশ- 

কন্যা উষাদেবীর আবির্ভাব হয় এবং সূর্ধাদের 
হইতে দ্রিন ও রজনী উৎপন্ন হয়, মন্ "হইতেও অতি 

বেগশালী সেই রথে আারোহণ করিয়া আপনারা আগমন 

'করুন। 

ত্রয়োদশ মন্ত্ার্থ এই যে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা 
উক্ত রখোপরি আরোহণ করিয়া পর্ববতাভিমুখে গমন 

করুন। শযু-নামক ব্যক্তির বৃদ্ধা ধেনুকে পুনরায় দুগ্ধবতী 

করিয়া দিন। বুকের করাল বদনের মধ্যে ধর্তিকা পতিত 

হুইয়াছিল, আপনারাই উহার মুখের ভিতর হইতে এ 

বন্তিকা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন । 
চতুর্দশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, ভূগুসন্তানগণ যজ্প রথ 

নিশ্মাণ করে, তজ্রপ আমিও আপনাদের জন্য এই স্তুতি- 
মন্ত্রগুলি রচনা করিলাম। কন্যা-সম্প্রদান-কালে পিতা 

যেমন কন্যাকে উত্তম বসনভূষণে সমলঙ্কৃত করে, তন্রপ 

আমিও আপনাদের এই স্ত্রতি-মন্ত্রগুলিকে আপনাদদিগের 

প্রশংসা দ্বারা অলঙ্কৃত করিলাম । আপনাদের আশীর্ববাদে 
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আমার পুক্রুপৌত্র প্রপৌত্রাদি যেন স্থপ্রতিষিত হইয়া দিন- 
যাপন করে। 

৪০ সুক্ডের অফটম মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অশ্বিনী- 

কুমারদ্বয়, কৃশ* ও শৈষুব-নামক দুইটি লোককে এবং 

একটি অসহায়া বিধবা! ঈীরীকে আপনারাই রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। যজমানদিগের আনন্দ-বদ্দনার্থ আপনারাই মেঘ- 

পটল বিদীর্ণ করেন এবং সেই বিদীর্ণ জলদূরাশি শব্দ 
করিতে করিতে'যেন সপ্তমুখ ব্যাদান করিয়া জলধারা বর্ষণ 

করে। 
৪০ সুক্তের দ্বাদশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে অন্নধন* 

শালিন্ অশ্থিনীকুমারদ্বয়,। আপনার! আমার প্রন্তি কৃপাবিন্দু 

বর্ণ করুন। আমার মনের অভিলাষ পূর্ণ করুন। 
আমার মঙ্গল করুন। আমার রক্ষক হউন। আমি যেন 

পতিগুহে গমন করিয়া পততির প্রিয়পাত্রী হই, ইহাই আমার 

এঁকান্তিক প্রার্থনা। 

রহ্মবীদিনী তৃর্য্যা। 

খগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সুক্তটি সূর্য্যানান্সী 
রঙ্গবার্দিনী আর্ধ্য-মহিল! কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে । ৮৫ 

সৃক্তের 'ষ্ঠ মন্ত্রের অর্থ এই ফে, সূরধ্যার বিবাহ-দময়ে রৈভী- 
নাম্বী ধক্-(মন্ত্র) গুলি সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল । 
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নরাশংসী-নান্না খক্-(মন্ত্গুলি তাহার দাসী হইয়াছিল। 
তাহার মনোহর বদনখানি যেন লামবেদের গান দ্বারা 
পবিত্রীকৃত হইয়াছিল । এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, 

বিবাহ-সময়ে পাত্রীর সমবয়স্ক! কয়েকটি সঙ্গিনী পাত্রীর 
চিত্ত-বিনোদনার্থ পাত্রীর সহচরী ছইয়! থাকে। পতিগৃহে 

যাইবার সময় পাত্রীর সঙ্গে একটি দ্রাসী যায়। বিৰাহ- 
সময়ে পাত্রী পবিত্র উজ্জ্বল পষ্টবন্ত্র পরিধান করে। সূর্ধ্যার 
বিবাহ-সময়ে এই সকলের তত প্রয়োজন হয় নাই। 

কারণ, তিনি রৈভী খক্-(মন্ত্র) গুলিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ন্ত 

“করিয়াছিলেন । তিনি উত্তমরূপে স্থুমধুর উচ্চৈঃস্বরে রৈতী- 
নামক মন্ত্রগুলি গান করিতে পারিতেন, উহাতে তিনি 

অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। এ মন্রগ্ুলিই 

তাহার চিত্ত-বিনোদনের ' জন্য সহচরী বা সঙ্গিনীর কার্য 
করিত বলিয়া অন্য মানবী সহচরীর প্রয়োজন হয় নাই। 

নবোঢা বালিকা যখন পতিগুহে যায়, তখন তথায় পতি ছাড়া 

সকলেই তাহার অপরিচিত। পতির সহিত পরিচয়ও 

সবেমাত্র একদিন পূর্বেই হইয়াছে! অতএব অপরিচিত 
গৃহে তাহাকে উতুসাহিত ও মামোদিত করিবার জন্য তাহার 

পিত্রালয়ের একটি যত্ু-স্সেহকারিমী দাসী তাহার প্হিত 
তাহার পতিগৃহে গমন করে। সূর্য্যার সহিত ঈদৃশী দাস] 
প্রেরণ করিবার কোন প্রয়োজনই হয় নাই।' কারণ, 

ূ্্া। নরাশংসী-নান্দী খক্-( মন্ত্র) গুলিকে সম্পূর্ণরূপে 
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আয়ত্ত করিয়াছিলেন | তাহারাই তীহার অপরিচিত স্থানে 

তাহাকে উৎসাহিত, আমোদিত ও শনশ্চিন্ত করিয়া রাখিতে 

সমর্থ ছিল। তিনি আধুনিক সাধারণ নবোটা। বালিকার 

ম্যায় অশিক্ষিতা* ছিলেন না, সুতরাং পতিগৃহে পিতামাতা, 

ভ্রাতা ও ভগিনী প্রন্ভৃতির বিরহজনিত দুঃখ তাহার 

হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাহার স্থৃশিক্ষাপ্ুণে 

পতিগৃহস্থ সমস্ত অপরিচিত লোক পূর্ববপরিচিতের স্যায় 
প্রতীয়মান হইয়াছিল। বিবাহকালে পাত্রী উত্তম উদ্দ্বল 
পবিত্র পষ্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। সূর্য্যার পবিত্র 

বন্্রখানি সূর্ধ্যার পবিত্র স্তমধুর সাম-গানে যেন পবিক্রতর 
হইয়াছিল। তিনি সামবেদে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ 

করিয়াছিলেন । সেই পবিভ্রতম মনোরগ্ীন সাম-গানে 

তাহার পবিত্র বন্ত্রখানি যেন রপ্সিত হইয়া উজ্জ্বলভাব ধারণ 

করিয়াছিল।* তিনি সামান্য একখানি বস্ত্র পরিধান 

করিলেও মনোরঞ্জন পবিভ্রতম সামবেদে তাহার অগাধ 

উজ্জ্বল জ্ঞান, তাহার বর্ণরপ্ধিত উজ্জ্বল পবিত্র পষ্টবন্ত্ের 

অভাব পুর্ণ করিয়াছিল। 
সপ্তম মন্ত্রের অর্থ এই যে, পতিগৃহে আগমন-সময়ে 

সূর্যমর সুগঠিত ধর্মনজীবনই বিবাহের পর জামাতৃগৃহে 

প্রেরণীয় দ্রব্য-সম্তারস্বরূপ হইয়া তাহার সহিত চলিল। 

তাহার নু্সিদ্ নুপ্রশস্ত আকর্ণ-িস্তৃত নয়নযুগুলই তৈল- 

হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন স্লেহ-দ্রব্যন্বরূপ হইয়া যেন তীহার 
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সহিত চলিল। স্বর্গ ও পৃথিবী তীহার কোষ-পেটিকা- 

(ক্যাশ্বাক্স ) স্বরূপ হইয়া যেন তীহার সহিত চলিল। 

এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, বিবাহের পর নবোঢ। বালিকা 

যখন শ্ব শুরালয়ে গমন করে, তখন তাহাকে নসন ও ক্রীড়া" 
রব্যাদি-পূর্ণ একটি পেটিকা (প্যারা ঝা তোরঙ্গ) এবং 
ধন ও অলঙ্কারাদি-পূর্ণ একটি কোষ-পেটিকা ( ক্যাশ্বাক্স,) 
প্রদান করিতে হয়। বহু সহস্র বর্ষ পূর্বেব ভারতবষে 
বৈদিকযুগে হিন্দুদমাজে এইরূপ রীতি প্রচলিত ছিল 
এন্রং অদ্যাপিও প্রচলিত আছে। কেহ বাঁ একটি 

পেটিকাতেই সমস্ত প্রদেয় দ্রব্য দিয়া থাকে, কেহ বা 

পূর্ণেবাস্তরূপ* ছুইটি পেটিকা (বস্থাদি দ্রব্যের পেটিকা ও 

কোধ-পেটিক! বা “ক্যাশ্বাক্” ) প্রদান করে। কিন্তু 

সুধ্যার বিবাহের পর পতিগুহে যাইবার সময় তাহার সহিত 

এইরূপ ধন-পেটিক! প্রেরণের তাদৃক প্রয়োজন হয় নাই। 
কারণ, তিনি ঈদৃশী স্তুচরিত্রা, সুশিক্ষিত ও গুণবতী 

ছিলেন যে, তীহার চরিত্র শিক্ষা ও সদ্গুণরাশির সুনির্দ্দল 

যশোরূপ ধন, স্বর্গে ও মর্তে সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া 

পড়িয়াছিল। স্থৃতরাং স্বর্গ ও মর্ত্যলোক, তাহার কোষা- 

গারস্বরূপ হইয়াছিল। বিবাহের সময়*পাত্রের গৃহে ত্ৈল- 

হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন-দ্রব্য “প্ররণ করিতে হয়। কিন্তু 

সুধ্যার বিবাহের সময় এরূপ বস্তু সকল প্রেরণ করিবার 
তাদৃশ প্রয়োজন হয় নাই। কারণ, তাহার স্ুনসিগব, 
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মনোরম» সুদীর্ঘ, সু প্রশস্ত নয়নযুগল হইতে যেন স্বাভাবিক 

সেহধারা নিঃস্ন্দিত হইতেছিল। 

তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্বাভাবিক স্থক্সিগ্ধ, সুন্দর ও 

সমুজ্্বল ছিল।* স্থতয়াং তৈলাদি স্নেহ-পদার্থে ও হরিদ্রাদি 
অভাঞ্জন-দ্রব্যে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কৃত্রিম স্সিগ্তা ও 

বর্শের উজ্জ্বলতা সংবদ্ধীন করিবার জন্য এই সকল,দ্রব্য 

প্রেরণ করিবার তাদৃক্ প্রয়োজন হয় নাই। দশম মন্ত্রে 
অর্থ এই" যে, ধিবাহের পর পতিগৃহে গমনকালে উহার 

প্রশস্ত, সরল, উদার, নিষ্পাপ মনই তাহার যানম্বরূপ 

(গাড়ী, পাল্ধী, ডুলি বা চতুর্দে(লা ) হইয়াছিল। উপরিস্থ 

আকাশই এই যানের উদ্ধাচ্ছাদন-স্বরূপ “হইয়াছিল। 
এইবূপে তিনি দিবাহের পর, পতিগৃহে গমন করিয়া- 
ছিলেন। ত্রয়োবিংশতি মন্ত্রের অর্থ এই যে, আমাদের 

বন্ধুগণ বিবাহীর্থ পাত্রা অন্বেষণ করিবার জন্য যে সকল পথে 
গমন করে, সেই সকল পথ যেন নিষ্ষণ্টক ও নিরুপদ্রব 

হয়। হে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, পতি ও পতী যেন দৃঢ়রূপে 

একটি প্রেমবসূত্রে গ্রধিত হয়। 
পঞ্চবিঃশতি মন্ত্রের অর্থ এই যে, এই কন্যারূপ পবিত্র 

পুষ্পটিকে পিতৃকুলরীপ ব্ক্ষ হইতে উত্তোলিত করিয়া 
পতির হস্তে গ্রথিত' করিয়। দিলাম। হে ইন্দ্রদেব, এই 
কণ্যাটি'ষেন পতিগৃহে গিয়। সৌতাগ্য বু ও সমুদ্ধিশালিনী 
হয়, ইহাই জান্তরিক প্রার্থনা । ষড়বিংশ.মন্ত্রের অর্থ এই 
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যে, পুষা (দেবতা) তোমার হস্ত ধারণ করিয়! পিতৃগৃহ 

হইতে পতিগৃহে নির্বিবত্বে লইয়া যাউন। ন্বর্গবৈদ্য 
অশ্রিনীকুমারদ্য় তোমাকে রথে আরোহণ করাইয়া পিতৃ- 
গৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাউন। তুমি পতিগৃহে গমন 

করিয়া প্রশংসনীয়া গৃহকত্রী হও । ততুমি পতিগৃহে সকলের 
প্রভু হইয়। শান্তস্বভাব, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার সহিত সকলের 

উপরে প্রভূত্ব করিও । উনত্রিংশ মন্ত্রের অর্থ এই বে, 

হে সৌভাগ্যবতি নারি, তুমি মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও! 
কদাপি মলিন বস্ত্র পরিধান করিও না। মলিন বস্ত্র 

পরিধান করা দারিদ্র্যের লক্ষণ। পরমেশ্বরকে যাহার" 

দর্ববদ! উপাসন। করে, পুজ। করে, স্তব করে, তাহাদিগকে 

যথাসাধ্য ধন দান করিও। হে হিতৈধিগণ, তোমর! 

কলে দেখ, পত্ী পতির সহিত অভিন্নরূপা হইয়া কেমন 

শ্বশুরালয়ে যাইতেছে। দ্বাত্রিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, 
যাহার! অনিষ্টাচরণের জগ্। এই দম্পতীর নিকটে আসিবে, 

তাহারা বিনষ্ট হউক্। এই দম্পরতী যেন সছুপায় 

দ্বার বিপত্তিজালকে ছিন্নভিন্ন করিতে পারে। এই 

দণ্পতীকে দেখিবামাত্র শক্রগণ যেন দুরে পলায়ন করে। 
্রযন্ত্রংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে এই নবপরিণীতা 

বধূ অতি স্ুলক্ষণ-মম্পন্না। তোমর! সকলে মিলিয়! 
আইস। এই বধূকে দেখ। এই বধূ সৌন্তীগ্যবতী 
হস্টন্। সমৃদ্ধিশালিনী হউন্। পতির প্রিয়পাত্রী 
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হউন্। এইরূপ শাশীর্ব্বাদ করিয়া তোমরাস্থ স্ব গুহে 

গমন কর। প্র 

ষট্ত্রিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধু, তুমি সৌভাঙ্য- 
বতী হইবে বলিয়। আমি তোমার হস্ত ধারণ করিয়াছি। 

আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় 

উপনীত হও। আমার সহিত গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম আঁচরণ 

করিবার জন্য দেবতারা তোমাকে আমার হস্তে সমপপণ 

করিয়াছেন। 
দিচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে দম্পতি, তোমর] 

দুই জন সদা একস্থানেই বাস করিও, কদাগি পরস্পর 
পৃথকৃভাবে বাস করিও না।' ছুই জনে মিলিয়া নানাবিধ 

স্খাদ্য বস্তু ভোজন করিও । দিজগৃহে বাস করিয়া পুক্র- 
পৌত্রাদির সহিত আমোদ-আহলাদে ক্রৌড়া করিয়া দিন- 

যাপন করিও । 

ত্রিচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, প্রজাপতির 

অনুগ্রহে ও আশীর্ববাদে আমাদের উত্তম পুত্র-পৌত্রাদি 
উত্পন্ন হউক । আর্ধ্যম! ( দেবতা ) আমাদিগকে বৃষ্ধাবস্থা 

'পর্যান্ত একত্র সম্মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধু, তুমি 
কল্যাণভাগিনী হইয়া পতিগৃহে চিরকাল অবস্থিতি করিও। 
এক মুহূর্তের জন্য পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে 
যাইও না ও থাকিও না। দাসদাসী "ও গেঘোটকাদি 

গৃহপাল্য পশ্ুদিগ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও “তাহা- 
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দিগকে পুক্রনিবিবশেষে, যত্ব করিও, প্রতিপালন করিও 
এবং তাহাদিগের কল্যাণসাধন করিও । 

চতুম্চত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধু, তোমার 

নেত্রদ়্ ষেন নির্দোষ হয়। তুমি পতির কল্যাণকারিণী 
হই৪। বিশ্বাসপাত্রী হইও | তোমার মন যেন সদা 
প্রফুল্ল থাকে । তোমার শরীর যেন লাবগ্যপুর্ণ হয় ও 

উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ ক্র। তুমি বীরপ্রসবিনী হইও | 
পরমেশ্বরে তোমার যেন অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে । 

গুহের দাসদাসা ও পশুদিগের প্রতি সদা সদয় ব্যবহার 

করিও এব* তাহাদের কল্যাণ কামনা করিও । 
পঞ্চচত্বারিংশত মন্ত্রের লর্থ এই যে, হে জলবধিন্ 

ইন্দ্রদেব, আপন'র কৃপায় ও আশীর্ববাদে এই বধূর যেন 

উৎকৃষ্ট পুভ্র জন্মে এবং সৌভাগ্য-সম্দ্ধি বন্ধিত হয়। 
ইহার গর্ডে যেন দশটি পুত্র জন্মে এবং ইহার পতিকে 
লইয়া এই বধ “যন একা'দশব্যক্তিমতী হয়। 

ষট্চস্বারিংশ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধু, তুমি 

তোমার শ্বশুরালয়ের সম্রাজ্ভী ইইও। তুমি তোমার 

শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি, শ্বশ্ন ঠাকুরাণীর প্রতি, ননদদিগের 

প্রতি এব: দেবরদিগের প্রতি স্াজঞীম্বরূপা হইও। 
অর্থাৎ কোন একটি লমঙ্জী যেমন কোটি কোটি প্রজ্লার 

কল্যাণ করেন, মাতার স্ায় তাহাদিগকে প্রতিপালন 

করেন, স্থৃবিচার, স্থুবীতি, সৃব)বস্থা ও সথশামনহণে প্রজ্জা- 
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গণকে মন্্রমুগ্ধব স্ববশে রাখিয়া থাকেন, নানা বিপদ্ হইতে 

রক্ষা করেন এবং তীহার রাজ্যমধ্যে সদা সর্বত্র সুখশান্তি 

বদ্ধন করেন, তদ্রপ তুমিও পতিকুলে গৃহকত্রী হইয়া সকল 
বিষয়ে স্ব্যবস্থা'করিও। সকলের প্রতি স্ববিচার করিও। 

সকলের রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগিনী হইও। সকলের 

প্রতি সদয় উত্তম ব্যবহার করিও। সকলকে আধিব্যাধি 

প্রভৃতি বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিও। নিজগুণে সকলকে 

বশীভূত করিয়া বাখিও এবং গৃহরূপ তোমার একটি 
ক্ষুদ্র রাজ্যে যাহাতে সর্ববদা সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে 

পারে, তদ্বিষয়ে সর্ববদা নত্ুবতী হইও, অবহ্থেল৷ করিও না ॥ 

“তুমি শবশ্বর শাশুড়ী প্রভৃতির উপর সআজ্ঞীস্বরূপা 

হইও,” খগৃবেদের এই কথার এইরূপ অর্থ যেন কেহ ন। 

বুঝেন যে, স্ম্রা্ভী যেমন পিংহাপনে বিয়া থাকেন ও 
রাজ্যের প্রধান প্রধান মাননীয় প্রজার যেমন তীহার 

সম্মুখে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া তিনবার প্রণাম 
করেন এবং তিনিও যেমন আদেশবাণী প্রচার করেন ও 

ত্াহ্হারা যেমন উহ) শিরোধার্য্য করেন, তন্জরপ বধু সর্ববদ! 

“ইজি চেয়ারে” বলিয়া থাকিবেন এবং তীহার শ্বশুর 

শাশুড়ী প্রভৃতি তীহার সম্মুখে দাড়াইয়া অবনত-মস্তকে 

তাহাকে, তিনবার প্রণাম করিবে ও তাহার আদেশ 

শিরোধার্ধ্য করিবে, এইরূপ অর্থ কেহ যে না বুঝেন। 

সপ্তচত্বারিংশৎ মন্ত্রের অর্থ এই"ষে, 'ইন্দ্রাদিদেবগণ, 
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আমাদের (পতি ও পত্ীর ) হৃদয় ও মনকে এক করিয়া 
দিন।. বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগকে উত্তমরূপে 
একত্র সম্মিলিত করিয়া রাখুন, ইহাই আমাদিগের 

আন্তরিক প্রার্থনা। খগ্রেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সুক্তটি 
পুরূরবা-নামক পতি ও উর্ববশী-নান্নী পত্বী কর্তক 

ংকলিত। এই সৃক্তে ১৮টি মন্ত্র মাছে। এ মন্তরগুলি 
স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ । গ্রান্থের 

কলেবর বিস্তৃত হইয়। পড়ে বলিয়া এগুলির অর্থ লিখিত 

হইল না। খগেেদের দশম মগুলের ১০২ সুক্তের দ্বিতীয় 

মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া বায় যে, যুদগল খষির পত্তী ইন্দ্রসেনা 
রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সহজ্র শক্র- 
জয়িনী হইয়াছিলেন এবং বিপক্ষীয় সৈ্যদিগের হস্ত হইতে 

ধেনু সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তীহার দো ু- 

প্রতাপে ও অসাধারণ বীরত্বের প্রভাবে তৎকালে বৈদিক 

যুগে ভারতের গোধন শক্র-হস্তগত হইতে পারে নাই। 

গোধন যে কি অমূল্য বন্ত, তাহা বৈদিক যুগের আধ্য- 
মহিলারাই বিশেষরূপে জানিতেনণ তাহার! স্ত্রীলোক 

হইয়াও ভারতের গোধন-রক্ষার জন্য রথে চড়িয়া যুদ্ধ 

পধ্যন্ত মহাকাণ্ড করিতে পারিতেন। : তাহারা উত্তমোন্তম 

দুগ্ধ, ক্ষীর, নবনীত ও ঘ্বৃতের অভাব কখনই অনুভব 

করিতেন ন। এই দকল উত্কৃষ্টতম বস্ত্র ভক্ষণ করিয়। 

তাহার! উত্তম .স্বান্থ্য ভোগ করিত্ঞ্টে এবং উত্তমরূপে 



6.৩: 

' সাত্তিকী বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করিতে পারিতেন। অধুনা 

&ঁ সকল বস্তুর নিকৃষ্টতা, অভাব ও মহার্থ্য বশতঃ নরনারী- 

গণ উত্তম স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন না এবং তাহাদের 

মধ্যে অনেকের বুদ্ধিবৃত্তিও সান্তিক পথে পরিচালিত 

হয় না। 

জুন । ন্ 

খগ্বেদের দশম মগুলের ১০৯ সুক্তটি বৃহস্পতির ভার্ধ্যা 
জু কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে । এই সূত্তে ৭টি ঈন্্ 
আছে। 

ইন্দ্রাণী । 

খাথেদের দশম মগ্ুলের ১৪৫ সূক্তটি ইন্দ্াণী-নান্নী 
আার্ধা-মহিল। কর্তৃক সংকলিত। এই সুক্তে ৬টি মনত 
আছে। জগতে সপত্মী গীড়াদায়িকা হইয়৷ থাকে বলিয়া 

কাহারও যেন কঁদাপি সপত্বী না হয়, এইরূপ সদিচ্ছা" 
প্রণ্টেদিত 'হইয়। তিনি এই মন্ত্রগুলি সংকলন করিয়া- 

ছিলেন। অতি প্রাচীন স্ত্রসভাতার আকর ভারতভূমিতে 

শান্তিপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে সপতীর আবির্ভাব বৈদ্রিযুগে মহা 
অমঙ্জলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত,। এক স্ত্রী জীবিত 
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থাকিতে দারান্তর পরিগ্রহ করা ততকালে স্ত্যসমাজের 

রাতিবিরুদ্ধ কার্য বলিয়া গণ্য হইত এবং অতি ঘৃণিত 

কাধধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই জন্য বৈদিক মন্ত্রে 

সপতীর উচ্ছোদকামনা দূ হইয়। থাকে'। অন্যাপি অন্য 
সমাজ অপেক্ষা বঙ্গের বৈদিক সমাজে এই বনু-বিবাহরূপ 

কুরীতি প্রচলিত নাই। অন্যাপি বৈদিক-শ্রেণীস্থ লোক 
সকল বহু সহজ বধ পূর্বের তাহাদের বৈদিকধুগ-প্রচলিত 
সদাচার রক্ষা করিতেছেন। কলির .প্রাভাববৃদ্ধি ও ধন 

“হানির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কোন কোন সমাজে এই কুপ্রথা 

প্রচলিত হইয়াছে । এমন কি, এক রাটীয় কুলীন 

ব্রাঙ্গণের" ১০৮টি পর্য্যন্ত বিবাহ শ্রর্তগোচর হইয়াছে । 

ইহা মনে করিলে গাত্র শিহরিয়া উঠে !! ঘৃণার উদ্রেক 

হয়। কৌলীন্য শব্দের অর্থ দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে। 

শচী। 

খথেদের দশম মগুলের ১৫৯ সূক্তটি শচী-নান্বী ব্রহ্ম- 

বাদিনী আধ্য-মহিলা কর্তৃক সংকলিত হইয়াছে । এই 

সুক্তে ৬টি মন্ত্র আছে। কাহারও যেন সপত্বী না হয়, 

ইহাই বুঝাইবার জগ্য এ মন্ত্রগুলি সংকলিত হইয়াছে । 
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গৌধা। 

খথেদের দশম মণ্ডলের ১৩৪ সুক্তের সপ্তম মন্ত্র 

গোধা-নান্বী আর্ধ্য-মহিলা কর্তৃক সংকলিত । সপ্তম মন্ত্রটির 

অর্থ এই যে, “হে দেবগণ, আমি আপনাদিগের জপ, হোম 

ও স্তুতিপাঠাদি বিষয়ে কখনই কোনরূপ ত্রুটি করি নাই। 

আমি আপনাদিগের পু্জা-আরাধনাদি বিষয়ে কখনই গুঁদাস্যয 
বা আলম্যভাব প্রদর্শন করি নাই। বৈদিক বিধি 

অনুদারে আমি প্রায় সর্বদাই যজ্ঞ অনুষ্ঠ।ন করিয়া থাকি। 
বেদোক্ত আচার-ব্যবহ|রে সদাই রত থাকি । দুই হস্তে 

যদ্্ীয় দ্রব্যসন্তার লইয়। যচ্ত্ধ সম্পদন করি । 

যমী 

খ্ধেদের দশম মণ্ডলের ১৫৪ সুক্তুটি, ব্রহ্ষাবাদিনী যমী- 

নানী আর্ধয-মহিলা কর্তৃক সংকলিত। এই সুক্তে পাঁচটি 

মন্ত্র আছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে প্রেতাতুন্, 

যে সকল মহাত্ব$ তপস্থাপ্রভাবে শত্রু কর্তৃক 

অনাক্রমণীয় হইয়াছেন, বাহার তপঃ প্রভাবে স্বর্গগমী 

হইঝ়্াছেন, ষাহারা অত্যন্ত কঠোর তপন্তা করিয়াছেন, হে 

প্রেতাত্মন্, আপনি তীহাদিগের নিকটেই গমন করুন। 

তৃতীয় মন্ত্রে অর্থ এই যে, হে প্রেতাত্বম্, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ- 

নীতি অনুসারে যাহারা রীতিমত যুদ্ধু করিয়াছেন, খাঁহারাঁ 
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যুদ্ধক্ষেত্রে শরীরের মায়া ত্যাগ করিতে পশ্চাশুপদ হয়েন 

নাই, খীহারা যজ্ঞে সহজ সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দিয়াছেন, হে 
প্রেতাত্মন্, আপনি তাহাদের নিকটেই গমন করুন। 

চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই যে, যে সকল গ্রাচীন পুণ্য কর্মমা 

লোক পুণ্যকর্মম অনুষ্ঠান করিয়া" পুণ্যকীন্তি হইয়াছেন, 
পুণৃধারা প্রবাহিত করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্তার 

প্রভাবে যে পুণ্যধামে গিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন, আপনি 

তাহাদের সেই পুণ্যধামেই গমন করুনু। পঞ্চম মন্ত্রে 

অর্থ এই যে, যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র প্রকার 

'তকর্ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গ্িয়াছেন, ধাহাদের পুণ্য- 
প্রভাবে সূধ্যদেব রক্ষিত হইতেছেন, ধাহারা তপস্যা হইতে 

উৎপন্ন হইয়া কেবল তপস্তাই করিয়াছেন, হে কৃতান্ত, এই 

প্রেতাত্মা যেন তাহাদের নিকটেই গমন করেন, ইহাই 

আমার একাস্তির প্রার্থনা । পূর্বেব এই মন্ত্রগুলি শ্মশানে 

শবকে চিতায় আরোহণ করাইবার সময় প্রেতাত্মার স্বর্গ- 

বাসকামনায় পঠিত হইত। অধুনা অগ্যান্য মন্ত্র পঠিত 
হয়। 

সার্পরাজ্ৰী। 

 খণ্থেদের দশম মগ্ুলের ১৮৯ সৃক্তটি সার্পরাজ্ঞী কর্তৃক 

সংকলিত। এই সূক্তে ৩টি মন্ত্র সাছে। দ্বিতীয় মন্ত্রের 
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অর্থ 'এই গ্রে, সূর্যঃদেবের অভান্তরতাগে অত্যাজ্ছ্ল প্রতা 

যেন বিচরণ করিতেছে । 
এই প্রভা যেন তাহার প্রাণের মধ্য হইতে নির্গত 

হইয়৷ আসিতেছে'। এই সূর্ধ্যদেব দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও 

বৃহত্তম হইয়া আকাশমগ্ুটুল পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। 
তৃতীয় মন্ত্রের অর্থ এই ধে, এই সুষ্যদ্দেব কেমন উজ্জ্বল- 

রূপে শোভমান হইয়াছেন। এই সূর্ধ্যদেবের উদ্দেশে 

এই স্তব হইতেছে । আহ! ! সূর্য্দেব কেমন স্থীয় 

কিরণমালায় বিভূষিত হইয়া আছেন। 

অদ্ধা। 

শদ্ধা-নানী ব্রক্মবাদিনী আর্ধ্য*মহিলা খথেদের পাঁচটি 

মন্ত্র সংকলন করিয়াছেন । বজঞ» দান প্রভৃতি সতুকার্ষোর 

মহিমা উহাতে উল্লিখিত আছে। ও 

লোপামুদ্রা। 

ধথেদের, প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সৃক্ত লোপামুদ্রা-নান্গী 
আধ্য-্হিলা কর্তৃক সংকলিত। প্রথম মন্ত্রের অর্থ £__ 

লোপামুদ্রা 'পতিকে বলিতেছেন, হে স্বামিন, আমি 
বুবতুসর অবধি রাত্রিদিন ক্রমাগত আপন্তার সেখা করিয়া 

্রান্ত শ্রান্ত ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি | , দেহের অঙ্গ- 
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প্রত্যঙ্গ সকল বাদ্ধক্য নিবন্ধন শিথিল ও শ্বীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে। তথাপি আপনার সেবায় অদ্যাপি রত আছি। 

কখনও আলস্য প্রকাশ করি নাই। আপনার সেবাকেই 

পরম ধর্মী ও পরম তপস্য। বলিয়া জ্ঞান" করি। কারণ, 

স্ত্রীজাতির পতিই একমাত্র গতি। পতিসেবাই তাহার 
একমাত্র ধর্ম। আমার প্রতি আপনার যেন যথেন্ট 

অনুগ্রহ থাকে, ইহাই আমার এঁকান্তিক প্রার্থনা। 

শশ্বতী। 

আসঙ্গ-নামক রাজার মহিষীর নাম শশ্বতী। তীহার 

পিতার নাম মহধি অঙ্গিরাঃ। শশ্বতী বেদাদি শান্ত 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। খাথেদের অফ্টম মণ্ডলের 

প্রথম সুক্তের ৩৪ মন্্টি শশ্বতী কর্তৃক সংকলিত। 

মহারাজ আসঙ্গ একদ|। দেবশাপে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। তাহার সাধ্বী পতিব্রতা পত্রী শশ্বতী স্বামীর 
ঈদৃশী ছুর্দশ! দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্বামীর ছুর্দশা- 

'মোচনার্থ উগ্রতপশ্ত| করিয়াছিলেন । তাহার এই উগ্র- 
তপঃপ্রভাবে মহারাজ আগঙ্গ এই ছুর্দশ! হইতে নিষ্কৃতি 

লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর শশ্বতী গ্রীত হইয়৷ স্বামীকে 

স্তব করিবার জন্ত মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। 



(৫৯) 

রোমশ। ॥ 

খগ্েদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সুক্তের সপ্তম মন্ত্রটি 

রোমশা-নাম্নী শিক্ষিতা আর্ধ্য-মহিল৷ কর্তৃক সংকলিত। 

রোমশার গাত্র রোমাবলী-সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তাহার, 

পন্টি তাহাকে উপহাস করিতেন গু দ্ব্ণা করিতেন। 
রোমশা তজ্জন্য ছুঃখিতা ও লঙ্জিতা হইয়া স্বামীকে বলিয়া- 

ছিলেন যে, হে স্বামিন্, আমার গাত্রে বেশী লোম থাকিলেও, 

আমার জ্ত্রীজনোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন অংশে হানি 

ঘটে নাই। আমি পূর্ণাবয়বা; আমি বিকলাঙ্গী নহি।' 

বপ্িমতী? 

খথেদের ১১৬ সৃক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, বধ্রিমতী-নান্গী শিক্ষিতা আর্ধ্য-মহিলা অশ্বিনী- 
কুমারদ্বয়কে স্তব করিয়াছিলেন। শিষ্য যেমন গুরুর 
কথা শ্রবণ “করে, , অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও তজ্রপ বধ্রিমতীর 
আহ্বান শ্রব করিয়াছিলেন। ্ ৃ 

ধরেদের প্রথম মণ্ডলের ১৩১ সুক্তে দেখিতে পাওয়া' 
যায় যে, পাপদ্বেষী, যাজ্ন্িক ও তাহার পত়ী একত্র সম্মিলিত 

হইয়া বহু গোধনপ্রাপ্তিকামনায় ইন্দ্রের উদ্দেশে অগ্নিতে 
আহুতি প্রদান করিতেছেন। খথেদের চতুর্থ মগুলের ২৪. 



(৬৯) 

সূক্তের অউম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের 
শাধ্যগণ যখন অনার্ধ্জাতির সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত 

থাকিতেন, তখন তীহাদের ধর্মপত্রীগণ য়জ্ঞশালায় বসিয়! 

নিজেরাই হোম করিতেন । কালের বিচিত্র পরিবর্তন 
বশতঃ যখন পতি ও পত্রী উভয়েই সংস্কত-জ্ঞান-বিহীন, 

মুর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিষয়াসক্ত হইয়া পড়িল, তখন 

পুরোহিত দ্বারা ধর্ম-কর্মানুষ্টানের সূচনা আরব্ধ হইতে 
লাগিল। তার পর যখন পরিবর্তনশীল কালের ছুক্দেয় 

. প্রভাবে ধন্মের ও বিদ্যাশিক্ষার অবনতি হইতে লাগিল, 

তখন পুরোহিতগণও মূর্খ ও বিষয়ভোগাসক্ত হইয়া 

পড়িল। তখন যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ক্রমে ক্রমে দেশ 

হইতে সমূলে উন্মূলিত হইতে লাগিল । খথেদের চতুর্থ 

মণ্ডলের ৪২ সৃক্কে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরুকুৎসের 

পত্রী অগ্রিতে দ্বৃতানুতি প্রদান করিয়! স্বললিত স্তবে ইন্দ্র 

ও বরুণকে গ্রীত করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্র ও বরুণের 

কুপায় অদ্ধদেব ত্রসদন্থু/কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা 
দুর্গহের পু্র পুরুকুস শক্র কর্তৃক কারাবরুদ্ধ হইলে পর, 

রাক্তার অভাবে রাজ্য অরাজক ও বিদদ্রোহপূর্ণ হইয়৷ উঠিবে, 

এই ভাবিয়া রাজমহিষী স্বয়ং বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক 

সপ্তবিগণের পুজা করিয়াছিলেন । সপ্তধিগণ গ্রীত হইয়া 
এ রাজার প্রাপাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহারা 
রাজমহিষীর পূজায় অতিশয় শ্রীত হইয়া তাহাকে বলিয়া- 



(৬১) 

ছিলেন, হে রাজমহিষি, আপনি ইন্দ্র ও বরুণের প্রীতির 

জন্য যত করুন। অনন্তর রাজমহিষী যজ্ঞ করিয়া অর্দ- 

দেব ত্রসঘস্থ্যুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার অভাবে 

রাজ্য অরাজক এঁবং বিদ্রোহ ও অশান্তিপূর্ণ হইবে, এই 

ভাবিয়া ততকালের রাজরমহি হীরা ধর্-কর্্ানুষ্ানে ব্যাপৃতা 
থাকিতেন। ধর্ম্ানুষ্ঠানপ্রভাবে রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত 
হইত। ত্রাহারা এইরূপ ছুঃসময়ে শোকে, তাপে ও ভয়ে 

বিহ্বল! হইয়া রাত্রিদিন রোদন করিতেন না এবং প্রজা- 

বর্গের হিতচিন্তায় বিরত হইয়া! রাজ্য রসাতলে দিতেন না |" 

তাহারা এই বুঝিতেন যে, রাজ্যের মঙ্গল ও শান্তি রাজা" 

ও রাজ্জ্ীর ধর্্বুদ্ধির উপরে -নির্ভর করে এবং 'তাহাদেরই 

ধন্মানুষ্ঠানে শৈথিলা বশতঃ রাজ্যের অশান্তি ও অমঙ্গল 
ঘটিয়া থাকে । - 

ভারতের আাধ্ধ্য-মহিলাদিগের ধর্ম্ানুষ্ঠান-কথা খগ্েদেও 
স্থান পাইয়াছিল। ইহ! একবার ভাৰিলেও ভারতের 

মুতপ্রায় ধশ্ভাব পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। খাথেদের 
পঞ্চম মণ্ডলের ৩* সৃক্তের নবম মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, পূর্বব- 

কালে মহিলাগণ যুদ্ধে সৈনিক-কার্ধ্যও করিতেন। নমুচির 
সহিত*ইন্দ্রের ষখন ধুঁদ্ধ হইয়াছিল, তখন ইন্দ্র বলিয়া- 

ছিলেন, নমুচির স্ত্রীসেনা আমার কি করিবে? কিছুই 
করিতে পারিবে ন!। নমুচি স্বীয় স্ত্রীসেনাকে * অন্্রশস্ত্ে 
সজ্জিত করিয়৷ যুদ্ধ করাইত। ইন্দ্র তাহার ছুইটি স্ত্রী 

ঙ 



€ ৬২.) 

সৈষ্তাধ্যক্ষকে কারাবরুদ্ধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । খথেদের ৪৩ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, ধার্মিক দস্পতী সদা ধর্মাকর্ম্নের অনুষ্ঠান বশতঃ র্ান্ত 

হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু তথাপি উভয়ে মিলিয়া প্রচুর ঘ্বৃত 
দ্বারা হোম করিতেছেন এবং দেবগণের নিকটে প্রার্থনা 
করিতেছেন, হে দেবগণ, আপনাদদিগকে আহ্বান করিয়া 

আমরা কৃতার্থ হই। আপনার! আমাদের উপর কদাপি 

কুপিত হইবেন না। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। 

খঞ্েদের পঞ্চন মণ্ডলের ৬১ সৃক্তে দেখিতে পাওয় যায় 

যে, রাঙ্তা, ভরতের মহিষী রাজ্ঞী শশীয়সী দেবতাদিগের 

আরাধনা, জপ, হোম, পুক্জা এবং দানাদি সতকার্ষ্যে সদা রত 

থাকিতেন। তিনি পুণ্যকার্ষের বলে চিরযৌবনা হইয়া- 
ছিলেন। ত্রাহার অসাধারণ দয়া-দাক্ষিণা ছিল । তিনি 

রোগার্ত, ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত ও দীনহীন জনগণের প্রতি সদাই 

কৃপাবর্ষণ করিতেন। খথেদের ঘষ্ঠ মণ্ডলের ৬৮ সুক্তের 
চতুর্থ মন্ত্রে অর্থ এই যে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, মর্তুলোকে 

নরনারীগণ তোমাদিগকে সদা পুজা করে। তোমরাও 

তাহাদিগকে সদা রক্ষা করিও। তোমরা মহান্। এই 

মনত্রপাঠে ইহাই অবগত হওয়া যায় ষে, পুরুষের স্যায় 

স্্রীলোকেরও বৈদিক মন্ত্র উচ্টারণ পূর্বক ইন্দ্র ও বরুণের 

পূজা-হোমাদি -করিবার অধিকার আছে। লাট্যায়ন 

শ্রোতসূত্রনামক ্রস্থের প্রথম প্রপাঠকের বষ্ঠ কণ্ডিকায় 



(৬০) 
“পত্ভী চ” এই সুত্রে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, পতির 
স্যায় প়ীও সামগান করিবে। ধাঁহা'রা বলেন, স্ত্রীলোকের 

বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে অধিকার নাই, তাহারা যদি গোভিল- 

গৃহসূত্র-নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের 
৫ হইতে ১০ সূত্র পর্য্যন্ত *দেখেন, তাহা হইলেই তাহার! 
বুঝিদুত পারিবেন যে, বিবাহের কুশপ্ডিকার সময়ে নব- 

বধূকে কয়েকটি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 

যে পাত্রের সুহিত বিবাহ হইতেছে, ভাহার সহিত 

ভবিষ্যতে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার প্রতি কি' 

কি কর্তব্য হইবে, তাহার গৃহে কিরূপ আচারে চিরজীবম 

থাকিতে হইবে, তীহার আত্মীয়বর্গের সাহত্ত কিরূপ 

বাযবহার করিতে হইবে ইত্যাদি কথা ও প্রতিজ্ঞ! এ সকল 

মন্ত্রে উল্লিখিত আছে। অধুনা সে সকল মগ্ত পুরোহিত 
মহাশয়ই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। নরুবধূ উচ্চারণ 

করে না। নব-বধূর নিজের কর্তব্য নিজে করে না, বুঝে 

না, স্বতরাং ভবিষ্তাতে উহ! পালন করিবে কিরূপে? নব- 

বধূর ভ্রাতাককে নব-বধূর, হস্তে এক অগ্তুলি লাঙ্গ (খৈ) 
প্রদান করিতে হয়, এ অঞ্জলির তেদ না হয়, এইরূপ 

সাবধানে নব-বধূকে একটি মন্ত্র পাঠ করিয়া এ এক অগ্চলি 
লাজ (খে) অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। মন্ত্রের অর্থ 
এই ষে, 'এই নারী এক অঞ্জলি লাজ (খৈ ) ললুইয়। এই 
মন্ত্র পাঠ পূর্ববক অগ্সিতে আছুতি প্রদান করিতেছে এনং 
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এই গ্রার্থনা করিতেছে, আমার পতি দীর্ঘায়ুঃ হউন্। শত- 

বর্ষ পরমায়ুঃ লাভ করুন। আমার দেবর, ভাস্বর এবং 
তাহাদের পিতৃব্য প্রভৃতি জ্ঞাতিদিগের শ্রীবৃদ্ধি হউক, 

ত্হাদের সকল বিষয়ে উন্নতি হউক্। 

নব-বধূ এক্ষণে স্বমীর সগোত্রা হইয়াছেন বলিয়া 

স্বাম়ীর আত্মীয়-জ্ঞাতিগণ তীহারই আত্মীয়-জ্ঞতিগণ হইয়া 

ঈাড়াইয়াছে, এই শিক্ষা বৈদিকযুগে কুশগ্ডিকার সময়ে 

বধূর হৃদয়ে নিহিত হইত। বধৃও পত্গুহে গিয়া পতির 

জ্ঞাতিবর্গের উন্নতি কামন| করিত, পতির ভ্রাতাও 

'পিতৃব্াদি স্বজনের মধ্য বিবাদ ঘটাইবার মূল-কারণ হইত 

না। তাহার দোষে “ভাই.ভাই ঠাই ঠাই” হইত না। 

“্জ্াতি-বিবাদ” বলিয়া একটা পদার্থ বৈদিকমুগে অনুভূত 

হইত ন|। স্তৃরাং গৃহে সদা শাস্তি বিরাজ করিত। তখন 

'্মার্ত”-যুগ বা “সংহিতা”যুগ আরন্ধ হয় নাই। ন্তুত্তরাং 
জ্ঞাতি-বিবাদ-তগ্জনের নিমিত্ত বা জ্ঞাতিদিগের স্ব 

নির্ধারণের জন্য দায়ভাগ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র নির্মিত হয় 

নাই। কালের “কুটিল গতি” অনুসারে যখন ধর্ম্রভাব 

ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল, বৈদিক যুগের অবসান হইতে 

লাগিল, তখন সেই যুগের অনুরূপ কর্তৃব্যপালনার্থ . খষি- 

গণ স্মৃতিশান্ত্র রচনা করিয়া বৈদিকধর্ম্মহীন জনগণের 
অশেষ উপকারে প্রবৃত্ত হইলেন। গোভিল খু যে 

সময়ে “গৃহসূত্র"নায়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে 
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্ত্ীশিক্ষার্ কিঞ্চিত হ্থাসাবস্থা ঘটিয়াছিল। কারণ, বিবাহ- 
সময়ে নব-বধূকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝাইবার জন্য মন্ত্রে 

অর্থজ্ঞ একটি বৈদিক ব্রাহ্মণের উল্লেখ ৭গৃহসুত্রে” দেখিতে 
পাওয়া যায়। পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং একটি মন্ত্র পাঠ 

করিয়া নব-বধূকে উহার অর্থ বুঝাইয়। দ্রিতেন। এই 

মন্ত্রের অর্থ এই যে, এই কন্তা পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে 

ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে আগমন করিতেছে এবং পতি- 

বিষয়ক উপদেশ, গ্রহণ করিতেছে । হে কন্তে, আমরা 

তোমার সহিত একত্র হইয়া ও জলধারার ম্যায় বলবাণ, 

বেগবান্ ও পরস্পর অভিন্নভাবে স্থিত হইয়া তোমার শত্রু 

বর্গকে উৎপীড়িত করিব। , ট 

গোভিল খধির “গৃহাসুত্র”-রচনার সময়ে মন্ত্রের অর্থ 
একজন ব্রাহ্মণ নব-বধুকে মন্ার্থ বুঝাইয়া দিতেন । এক্ষণে 

পুরোহিত যখন নিজেই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝেন না 

তখন অপরকে বুঝাইবেন কিরূপে ? ইংরাজ, জন্মমন্, ফ্ঞ্চ 

প্রভৃতি পাশ্চাতা জাতির বিবাহ-সময়ে তীহাদের নিজ 

নিজ ভাষায় অনুদ্দিত* বাইবেল-নামক ধর্্-পুস্তকের যে 
সকল বিবুহ-মন্ত্র পঠিত হয়, তাহা বর ও বধূ বুঝিতে 
পারে। পুরোহিত ঈহাশয় কি বলিতেছেন এবং তাহার! 

দুই জন (বর ও বধু) কীদৃশ ধণ্ম-কর্মের অনুষ্ঠানের জন্ত 

ব্রতী হইয়াছে, তাহা তাহার! বুঝিতে ,পারেএ সুতরাং 

তাহারা ছুই জন বিবাহকালে মনোযোগ, ভক্তি, প্রেম ও 
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আইলাদের সহিত এ সকল দাম্পতা-বন্ধন-মন্ত্র পাঠ করিয়া 
থাকে । কিন্তু প্রাচীনতম স্ুসভ্যতূমি ভারতবর্ষের হিন্দু- 

জাতির বিবাহ-সময়ে যে সকল বৈদিক মন্ত্র পঠিত হয়, 

তাহার অর্থ না জানেন পুরোহিত, না "জানেন বর, না 

জানেন বধূ এবং না জানেন কণ্যা-সম্প্রদাতা পিতা!!! 

“কি যে সাপের মন্ত্র পড়া হয়” আর কিবা যে তাহার 

অর্থ, কেই বা তাহার “খোঁজ-খবর” রাখে ? ইদানীং 

এই অধঃপতিত হতভাগ্য ভারতবর্ষে হিন্দুধন্মের বিপ্লুব- 

সময়ে বিবাহ এবং ব্রত-পুজাদি পবিত্র ধর্মকর্ম যে 

কিরূপ পণ্ড হইতেছে, তাহ! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

সমস্তই যেন একটা “ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ” হইয়া 

ঈাড়াইয়াছে 1! যে কার্য করা হইল, তাহার “মাথামুণ্ু” 

কিছুই বুঝ! হইল না। অথচ, তিল, তুলসী, তার, গঙ্গাজল 
স্পর্শ করিয়া অগ্নি ও ৬শালগ্রামশিলার সম্মুখে প্রাতিজ্ঞ- 

বাক্য উচ্চারিত হইল, কিন্তু তাহার অর্থ-বোধ হইল না। 

সুতরাং তবিষ্যৎকালে এ মন্ত্রের উপদেশ অনুসারে কোন 

কাধা করাও হয়না এবং এ উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাও রক্ষ' 

করা হয়না। 

এঁরূপে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিলে 

যে কিরূপ ভয়ঙ্কর মহাপাপপন্কে নিমগ্ন হইতে হয়, তাহা 

একবার ভাবিলেও স্তম্তিত হইতে হয়। সনাতন হিন্দু- 
ধর্টের মূলভিত্তি অত্যন্ত সুদূ়, সেই জন্য ইহা বহু শতাব্দী 
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হইতে ন্থানাবিধ অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াও এখনও সমূলে: 

উন্মুলিত হয় নাই এবং কোন কালে যে ইহা সমূলে 

উন্ম,লিত হইয়া যাইবে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, ইহার 

নাম “সনাতন তীর্য্যধর্মম।” দৃঢ়তম বিশ্বাস, জ্ঞান ও ভক্তি- 

রূপ উপাদানে ইহার খুঁলভিত্তি গঠিত হইয়াছে। যাব, 

লোকের সুদৃঢ় ভক্তি-বিশ্বাস থাকিবে, তাবৎ ইহার সমূলে 

উন্মলন হইবে না। তবে জ্ঞানাভাবে ইহার যে ঘোর" 

অবনতি ঘটিয়াছে১ও পরেও ঘটিবে, তাহা অবশ্য স্বীকার্ধ্য। 

পুরোহিত মূর্থ হওয়াতেই ভারতে ধর্ত্রের ঘোর বিপ্লব 

ঘটিয়াছে। তিনি নিজেই বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝা তো 

দুরের কথা, বৈদিক মন্ত্র সম্যক্রূপে উচ্চারণ করিতেও 

জানেন না ও পারেন না। স্ৃতরাং পরকে আর কিরূপে 

উচ্চারণ করাইবেন ? এক্ষণে যে কোন প্রকারে পক্ষীকে 

“রাধাকুষ্ণ” নাম উচ্চারণ করাইতে পারিলেই সমস্ত গোল. 

মিটিয়া যায়। “গোলে হরিবোল, দিয়ে” কোন প্রকারে 

দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই এবং দক্ষিণাটি আদায় 

করিতে পারিলেই পু্রাহিত মহাশয় নিশ্চিন্ত হয়েন। 

বিবাহকালে, “সপ্তপদীগমন+-সময়ে বরকে একটি মন্ত্ 

পাঠ স্করিতে হয়। "তাহার অর্থ এই যে, হে বধু, তুমি 
চিরকালের জন্য আমার সহচারিণী হও, আমি যেন চির- 

কাল তোমার সৌহার্দ্য ভোগ করি। * তোমার সহিত, 
সদূঢবূপে সংস্থাপিত এই সৌহার্দা যেন বিচ্ছেদকারিলী 
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নারীরা (“ঘর-ভাঙানীরা” ) বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে। 

আমাদের হিতৈষিণী ভদ্র-মহিলারা সছুপদেশ-প্রদানাদি- 
দ্বারা আমাদের এই নৃতন সৌহদ্য ক্রমে বদ্ধিত করিতে 
থাকুন। এই মন্ত্র দ্বার ইহা! বুঝা যাইতেছে যে, কোন 

গৃহ-বিচ্ছেদকারিণী নারীর কুটবুদ্ধির দোষে পরে গৃছে 
অশান্তিঅনল যেন প্রদ্বলিত না হয় এবং তদ্বিষয়েবধূ 

যেন এখন হইতেই সতর্ক থাকেন, ইহা ইঙ্গিত করিয়া 

বধূকে বুঝাইবার জন্য পুরাকালে বর, এই মন্ত্রটি পাঠ 
করিয়া দেবতার নিকটে প্রার্থনা করিতেন। 

: “গোভিল-ৃহসূত্রে”র দ্বিতীয় প্রপাঠকের প্রথম 
খণ্ডের পঞ্চদশ সুত্রে লিখিত্ব আছে যে, বর ও বধূ এক- 

সঙ্গে একটি মন্ত্র পাঠ .করিবে। তাহার শেষ ভাগের 
অর্থ এই যে, সছুপদেশদায়িনী ভদ্র-মহিলারা আমাদের 

উভয়ের ছুইটি হৃদয়কে একটি হৃদয় করিয়া দিন। উক্ত 
গ্রন্থে লিখিত আছে যে, নব-বধূ একটি মন্ত্র পাঠ করিবে। 
তাহার অর্থ এই যে, হে প্রুবতারা, তুমি স্থিরপ্রকৃতি- 

সম্পন্না। সেই জন্য তুমি গ্রুব নীমে বিখ্যাতা। আমি 

যেন পতিকুলে তোমার ম্যায় স্থিরপ্রকৃতি ,হইয়া বাস 

করি। অর্থাৎ পতিকুল পরিত্যাগ করিয়৷ যেন আমাকে 
এ জীবনে অন্যত্র কুত্রাপি বাস করিতে না হয়। বদি 

কদাচিৎ পতির মহিত বিবাদ করিয়া কোন নারী পতিগৃহ 
ত্যাগ করে 'এবং* অস্থাত্র বাস করে, তাহা হইলে সে 



(৬৯) 

পাতকিনট হইবে। কারণ, বিবাহকালে দে এই মন্ত্র 

উচ্চারণ করিয়! যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পরে সে এ 

প্রতিজ্ঞ লঙ্ঘন করিয়া থাকে । উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে 

যে, অনন্তর পতি বধূকে “ঞ্রুবাদ্যোঃ” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ 
করাইবে। ইহার অর্থ এই যে, হে ঈশ্বর, স্বর্গলোক 

যেমন স্থির ও চিরস্থায়ী, পৃথিবী যেমন স্থিরা ও অচলা, 
পর্বত সকল যেমন স্থির ও অচল, আমিও তক্রপ পতিকুলে 

যেন স্থিরা ও অচল! হইয়া আজীবন বাস করিতে পারি। 

এই মন্ত্র পাঠ করিয়। বধূ, “আমার এই গোত্র ও এই নাম, 
আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি” এই বলিয়া পর্তির 

পাদগ্রহণ করিবে। এই মন্ত্রদ্ারা এই বুঝিতে হইবে 
ষে, বধু যেন পতিগুহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে, মাতুলালয়ে 

কিম্বা অন্য কোন আত্ীয় বা মিত্রের গৃহে সর্বদা উত্সব, 
আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে যাইবার জন্য চঞ্চলা না হয়েন। 

সর্বদা গৃহে থাকিয়া, গৃহকর্মে লিপ্ত হইয়া শ্বশুর, শ্রী, 

পতিপুন্ত্রাদির প্রতি কর্তব্পালনে নিযুক্ত থাকাই বধূর 

একমাত্র মুখ্যু কার্ধ্য। 'এতদ্যতীত অম্য সকল গৌণ কার্য্য। 

কারণ, বিবাহকালে পাত্রীকে আর একটি মন্ত্র পাঠ করিতে 
হয়।, তাহার অর্থ এই যে, আমাদের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর 

আমাদের জন্য তারৃশ উত্তম পথ নি্দিষ্ট করিয়। দিন, যে 

কল্যাণকর বিশ্বশূন্ত পথ অবলম্বন করিলে আমি, পতিকুলে 
কর্তব্য কার্য সকল অনায়াসে নির্ববূহ করিতে পারি। 
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এই মন্ত্র দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, পতিকুলে সর্ববদা 

কর্তৃব্য কর্মে লিপ্ত থাকাই পত্রীর একমাত্র মুখ্য কার্ধ্য। 

কুটুম্বমিত্রাদির গৃহে নিমন্ত্ররক্ষা প্রভৃতি কার্ধ্য গৌণ কার্য্য। 
নিমন্ত্রণরক্ষা করায় দোষ দেওয়া হইতেছে না । নিমন্ত্রণ 

রক্ষার ব্যপদেশে তথায় দীর্ঘ সমর অতিবাহিত করিয়া 

গুহকৃতো অবহেলা করাই শাস্্রনিষিদ্ধ। গৃহকৃত্যে 

অবহেলা করিয়া পরগৃহে উত্সব-আমোদে মন্ত্র হইতে 

নিষেধ করাই শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্যার্থ। 

_ পূর্বকালে বর ও বধৃুই যে কেবল বিবাহকালে 

বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিত, তাহা নহে, কিন্তু বর বিবাহান্তে 

যখন কর্ণীরথ-নামক রথে বধূকে আরোহণ করাইয়া নিজ 
গুহে আনয়ন করিত, তখন কুলশীলসম্পন্ন। পতিপুক্রবতী 

মহিলারা “ইহ গাবঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে 

বধুকে এ রথ হইতে নামাইতেন। এই মন্ত্রটির অর্থ এই 
যে, এই বধূ ও বরের গৃহে ধেনু ও ঘোটকের সংখ্যা বন্ধিত 
হউক। রাশি রাশি দুগ্ধ ঘৃত-নবনীতাদি প্রদানের জন্য 

বহুংখ্যক ধেনু রক্ষিত হউক এবং গাড়ী টানিধার 

জন্য ও পৃষ্ঠে মানুষ বহিবার জন্য বভুসংখ্যক ঘোটক 
রক্ষিত হউক। এই গুহে উত্তম পু্র-পৌন্রাদি জন্মগ্রহণ 
করুক্। যে দেবতার অনুগ্রহে সহত্ত মুদ্রা দক্ষিণাদানের 

উপযুক্ত যঙ্ত সকল সম্পাদিত হইতে পারে, সেই সূষ্য- 

'দেবতা এই গুহে সর্বদা অনুগ্রহ বর্ণ করুন। পতি 
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নিজ গৃহে আসিয়া হোম করিবার সময় “ইহ ধৃতি” ইত্যাদি 
মন্ত্র পাঠ করিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে বধু, এই 

গৃহে তুমি স্থিরমতি হইয়া আনন্দের সহিত কালষাপন 

করিও। আরমীতে তোমার অচল! মতি হউক। আমার, 
আত্মীয়গণের সহিত তোঁমার মনের মিলন হউক । আমার 

প্রতি তোমার আমক্তি হউক। আমার সহিত *তুমি 
আনন্দের সহিত কালযাপন কর। 

বর্তমান সময়ের নব-বধূ এইরূপ মন্ত্রের অর্থ বুঝিতে 
পারে না বলিয়! ভবিষ্যুতে তাহার সহিত তাহার পতির ও 

পতির জ্ঞাতিদিগের মনের প্রায় মিলন হয় না। স্থতরাং 

তাহার পতির চরণে তাহার* চলা ভক্তি হইবে কিরূপে ? 

সে পতির সহিত পতিকুলে আনন্দে কালযাপন করিবে 

কিরূপে? সে যদি বুঝিত যে, সে বিবাহুকালে পবিত্র 
হোমাগি ও ৬শালগ্রামশিলার সম্মুখে শুবিষাতে পতির 
চরণে অচল! মতি রাখিবার জঙ্য.বেদমন্ত্র কর্তৃক আদিষ্ট: 

হইয়াছে, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতে বৈদিক শাসনবাক্য 
চিরজীবন আনিয়া চলিত। যদি লে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ 
বুঝিতে পারিত, তাহ! হইলে তবিস্ততে পতিচরণে তাহার, 

দৃঢ্ভান্তি ও অচল!'মতি থাকিত। কারণ, নারীজাতি 

সাধারণতঃই ধর্মভীরু । নারীজাতি যদি বুঝিতে পারে যে, 

তাহার 'প্রতি যে উপদেশ ও আদেশ, হইয়াছে, তাহা 
রপ্ত, উহা ধর্ম অনুষ্ঠানের, সহিত সঙ্দ্ধ, 
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এইরূপ বুঝিতে পারিলে ধর্মভীরু নারীজান্তি এরূপ 
আদেশ উপদেশ কখনই উলঙ্ঘন করিবে না। কারণ, 

সাধারণতঃ নারীজাতির এই ধারণা যে, ধর্ম-দম্পৃদ্ত 

কোন বিষয় উল্লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ হয়। পুর্ববকালে 
বিবাহের পর বর, বধূকে লইয়া স্বগৃহে আগমন করিলে 
কুলমীলসম্পন্ন৷ পতিপু্রবতী পুরস্ত্ীর! ন্মধুর উচ্ৈষ্থরে 
বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাদের কল্যাণ-কামনা করিতেন। 
পুরস্্ীগণ স্থমধুর উচ্চৈম্থেরে বেদমন্্ পাঠ করিতেন, এ 

কথা শুনিয়া এক্ষণে অনেকে বিস্মিত হইবেন এক্ষণে 

সুমধুর উচ্চস্বরে শুভ বৈদিকমন্ত্র পাঠের পরিবর্তে 

“ভুলুভুলু”  ধবনিমাত্র পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। কালে 

তাহা বিলুপ্ত হইয়া৷ গেলে প্রাচীন রীতির এইরূপ আর 

কোন চিহ্নই থাকিবে না। 

বিবাহের পর পতিগৃহে আসিয়া নারী গৃহিণীপদবাচয 
হয়েন। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইফটকা, চূর্ণ, প্রস্তর, 

কাষ্ঠ ও লৌহাদি উপাদানে নির্মিত গৃহ গৃহই নহে, 
উহ্থা গৃহ শব্দের গৌণ অর্থ । * গৃহিণীই ,গৃহ শের 
মুখ্য অর্থ, গৃহিলীই গৃহের দেবতা । গৃহিণীই গৃহকর্মোের 
প্রধান উপযোগিনী। পত়্ীর জন্যই গৃহের প্রয়োজন। 
শান্ত্র বলিতেছেন, গৃহের মূলদেবতারূপিণী সেই পতী 
যদদি পতিয় পদাক্স অনুঙ্ররণ করেন এবং পতির বশবর্ডিনী 

হয়েন, তাহা, হইলে গৃহস্থাশ্রম তুল্য মহান্থখকর স্থান 
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ত্রিভূবনে আর কুত্রাপি নাই। এই জন্য অন্যান্ আশ্রম 
হইতে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা শাস্ট্রে কীত্িত হইয়াছে। 
অন্যান্য আশ্রম গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য প্রার্থন৷ করে বলিয়া 

ইহা অন্যান্য আশ্রামের আশ্রয়স্বরূপ। যিনি গৃহ শব্দের 
মুখ্য অর্থ, সেই গৃহিণী বদি. গৃহের ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানে 

অধিকারিণী না হয়েন, তাহা হইলে “মন্ত্রীক হইয়া ধর্ম 
আচরণ করিবে” এই শাক্তরবাক্য ব্যর্থ হইয়৷ পড়িবে। 

কালের অবোধ্য প্রভাবে সনাতন আর্ধ্য-ধর্ষের অনুষ্ঠানাদি 
পরিব্তিত হইয়া গিয়াছে। নতুবা এক্ষণে পুরুষগণ যে" 
সকল শ্রাদ্ধ-হোম-পুজাদি ধশ্ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, 
পুর্ববকালে নারীগণও তজ্রপ অনুষ্ঠান করিতেন। কাল- 
প্রভাবে সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছে । জগতের স্ৃ্টি- 
স্থিতি-সংহারকারী ব্রহ্মা বিষুণ মহেশ্বরও কালে লয় প্রাপ্ত 

হয়েন। ন্বর্গের অমরাবতী হইতেও শ্রেষ্ঠা ষদুপতি 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী ও শ্্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যানগরীই 
যখন কালপ্রভাবে শ্রীত্রষ্টা, হইয়া গিয়াছে, তখন স্ত্রীলোকের 

বেদপাঠ, হোমু, শ্রাদ্ধ, তপ্ণ, দেব-দেবীগণের পুজা প্রভৃতি 

গৃহস্-ধর্পের অনুষ্ঠান যে কালপ্রভাবে বিলুপ্ত হইয়া 
যাইবে+ইহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি? 
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মৈত্রেরী। 
বৃহুদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ 

্রাঙ্মণের প্রথম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা 

মহধি যাজ্ঞবন্ধ্য বৈরাগ্যবশতঃ গৃহশ্বাশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক সন্নযাসাশ্রমগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া স্বীয় প্রিয়তম! 

ভাত্্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ি, আমি সম্াস- 
আশ্রম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব তোমার 

অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি । পতী বিদ্যমান থাকিতে 

পতির সন্ন্যাস-আশ্রম-গ্রহণে ইচ্ছা হইলে পতিকে পত়ীর 

অনুমতি লইতে হয়। পত্ী বিদ্যমান থাকিতে তাহার 

অনুমতি না লইয়া গৃহত্যাগ পূর্বক পতির সন্ন্যাসগ্রহণ 

শান্ত ও যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি সন্গ্যাসধন্ম গ্রহণ 

করিলে পাছে তোমার ও তোমার সপতী কাত্যায়নীর 

সাংসারিক কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য অগ্রে 

তোমাদিগকে সমভাবে আমার সম্পত্তি ভাগ করিয়া 

দিয়া পরে সঙ্গ্যাী হইব। আমি তোমাদিগকে যে সম্পত্তি 

দিয়া যাইব, তাহাতে তোমাদের জঙ্গ-বন্ত্রের বন্য কোন কহ 

হইবে না। মহধি বাজ্ঞবন্থ্য একজম ব্রাগ্মাণণপণ্ডিত 
হইলেও তাহার সম্পত্তি বড় কম ছিল না। তিনি-বিপুল 

সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। মিথিলাধিপতি মহারাজ 

জনকের.কঠিন,কঠিন শাস্ত্রীয় প্রশ্থের সছৃত্তর্দীনের জন্য 

মহষি যাজ্ঞবন্ক্য মহারাজের নিকট হইতে অনেকবার সহস্র 
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ধেনু এবং বহু সহস্র “ভরি” স্বর্ণ লাভ করিয়াছিলেন । 

এই সহস্র ধেনুর ছুই ছুইটি শুঙ্গ'দশ “ভরি” পরিমিত 

স্থর্ণে ভূষিত করিয়া মহারাজ মহধিকে ক্ছবার দান 

করিয়াছিলেন। *এক সহজ ধেনুর প্রত্যেক শূঙ্গে দশ 

ভরি পরিমিত স্বর্ণ থাকিলে ছুই সহস্র শৃ্গে দিংশতি সহজ 

ভরি*স্থবর্ণছিল। এইরূপ বিংশতি সহস্র ভরি স্থৃবুণ- 

ভূষিত-শৃঙ্গযুক্ত ধেমু তিনি অনেকবার পাইয়াছিলেন। 
স্বতরাং ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত বলিলে সাধারণতঃ অনেক লোক 

যেমন দরিদ্র বলিয়া বুঝে, তিনি সেইজ্সপ দরিদ্র ছিলেন না।* 

তিনি অনেক আধুনিক খগগ্রাস্ত উপাধিলোলুপ ভারতীয় 
রাজা মহারাজ অপেক্ষ। অর্থবুন, সুখী, নিশ্চিন্ত'ও সগ্ধায়ী 

ছিলেন। 

মহত যা্বন্থ্য সংকার্ষ্যে যেল্ধপ ব্যয় করিতেন, তাহা 

শ্রবণ করিলে অনেক আধুনিক আত্মাভিমানী উচ্চ-উপাধি- 
ধারী ভূম্বামী ও ধনী বিশ্মিত হইবেন। মহপ্বির আশ্রমে 
বহু সহত্র শিষ্য অন্নবন্ত্র পাইয়া নানাশান্্র অধ্যয়ন করিত । 

ধাহার গৃহে নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কহ সহজ অণ 

পরিমিত দ্বৃতু অগ্নিদাত হইত, ধাহার আশ্রমে অসংখ্য 

অভিথ্ি পর্য্যাপ্ত পরিমাযে ঘ্ৃত, দি, ছুগ্ধ, ক্ষীর প্রাপ্ত হইত, 

তিনি দরিদ্র ব্রাক্ষণ-পণ্ডিত হইতে পাত্রেন না। যে খষি, 
আত্র দশ 'দহত্র ছাত্রকে জয়ন্ত গিয়া গৃহে রাখিয়া অধাযুন 

করাইতেন, তিনি “কুলপতি” জাখ্যা, প্রাপ্ত স্বইতেম। 
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যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি মহধিগণ কুলপতি মহতিগ্রণ, অপেক্ষাও 

বড় ছিলেন। মহামুনি বাসের যষ্টিসহত্র ছাত্র ছিল। 

তিনি তাহাদিগকে দুই বেলা অন্নব্যগ্জন, ঘ্ুত, দধি, ছুগ্ধ, 

ক্ষীর ভোজন করাইয়া স্বগুহে রাখিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। 

প্রতিদিন যষ্টিহত্র ছাত্রকে দুই বেলা এঁরূপে ভোজন 

করান যে কিরূপ মহাব্যাপার, তাহা একবার "মনে 

করিলে কেনা বিস্মিত হয় ? পূর্ববকালের রাজধি জনকাদির 
স্যায় মহাদাত! প্রকৃত রাজা মহারাজ তাহাদিগকে প্রভূত 

ধন দান করিয়া সাহাষ্য করিতেন। তাই মহধিগণ এত 

অধিক ব্যয় করিতে পারিতেন। তাহার! ক্রিয়াবান 

ছিলেন। * সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য তাহাদের ধনাভাব হইত 

না। তাহারা কাহারও নিকটে যাছ্র। করিতেন না। 

উাহারা শ্রাদ্ধ করিবার সময় যে একটি মন্ত্র পাঠ করিতেন, 

সেই মন্ত্রের অনুয।য়ী কার্ধযও করিতেন । সেই মন্ত্রের অর্থ 

এই যে, আমাদের গৃহে প্রভূত অন্ন হউক্। আমরা যেন 

বনু অতিথিকে লাভ করিয়া ভোজন করাইতে পারি। 

আমাদের নিকটে লোক সকল আসিয়া যা! করুক। 

আমরা যেন ঈশ্বরের কৃপায় কাহারও নিকটে গিয়৷ কোন 

বিষয় কদাপি যাল্। না করি। যে” মহধিগণ এই 'সকল 

শান্ত্রবাক্য প্রচার করিয়াছেন, তীহারা কি সর্বদা যাক্া- 

কারী দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হইতে পারেন ? কখনই না। 

তাহারা মহান্,ও তেজন্বী ছিলেন। তাহাদের সন্তান ও 



(৭৭) 

শিশ্যবর্গ আচার, বিনয়, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা-বিহীন হওয়াতেই 
তেজোবিহীন দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই 
আধুনিক “বড়লোক”দিগের নিকটে ভিক্ষুক বলিয়া গণ্য 

হইতেছে। যাহারা পূর্বে ভৃত্য ছিল, কালপ্রভাবে তাহারা 

প্রভু হইয়৷ চাড়াইয়াছে। আর ধাঁহারা প্রভু ছিলেন, 
তাহাদের সম্তানগণ আজ তাহাদের ভৃত্য হইয়া পৃড়িয়া- 

ছেন। ইহা কালের কুটিল! বিচিত্রা গতি!! মহ 

বাজ্জবন্ধ্য নানাশ্বান্ত্রে মহাপগ্ডিত ছিলেন। তিনি তাহার 

প্রিয়তমা পত্রী মৈত্রেয়ীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন । 

মৈত্রেপ়ীকে বিবাহ করিবার পর হইতেই তিনি তাহাকে 

বহু আধ্যাত্মিক তত্বশান্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। 

পূর্বকালে পতি বিবাহের পর পত্বীকে গুহে আনয়ন 

করিয়াই শান্ত্রশিক্ষা দিতে আরম্ত করিতেন। 

পত্তির নিকটে পত্তীর অধ্যয়নের ষেরূপ সুবিধা ঘটে, 

এরূপ স্থৃবিধা আর কাহারও নিকটে ঘটে না। মৈত্রেী 

মুক্তিতত্ব-শান্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। তাহার শান্ত 

বুঝিবার ও বিচার করিবার প্রণালী অতি উত্তম ছিল। 

তিনি কোন বিষয় যতক্ষণ উত্তমরূপে না বুঝিতেন, ততক্ষণ 
কিছুতেই বিরত হইতেন না, কিন্বা “৮ দিয়। “সায়” 
দিতেন না। শীল্ররচচ্চায় পতি ও পত্রী নাই রত 

থাকিতেন। গৃহকর্দনির্ধধাহের জন্ত, আঞ্রমে লোকের 
অভাব ছিল না। স্ৃততরাং অপ্দোনুকঠন, অধ্যয়ন ও 
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অধ্যাপনে তাহাদের কোনরূপ বিদ্ব উপস্থিত হইত না। 

একদিন মহধি যাজ্ভবন্থ্যের হঠাত সংসারে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক হইয়া- 

ছিলেন। বেদও বলিয়। থাকেন যে, “যে দিনে যে 

মুহূর্তে সংসারে সহসা বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, দেই 
মুহুর্তেই সন্যাসধ্মম গ্রহণ করিবে” তাই সে দিন মহষি 

যাজ্জবান্থোর পুর্ণ বৈরাগ্য উদ্দিত হইয়াছিল বলিয়া সেই' 

দিনই তিনি মৈত্রেয়ীর নিকটে তাহার সন্ন্যাস-গ্রহণের 

প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং প্রস্তাবানুযায়ী কার্ধ্য 

করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি হার সম্পত্তি 

ভাগ করিয়া মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে সমভাবে প্রদান 
করিবেন এবং পরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন, এই 
কথা শুনিয়! মহাপপ্ডিতা মৈত্রেয়ী তীহাকে বলিলেন ৫-- 
“হে প্রিয়তম স্বামিন্, বিবিধ ধনরত্বাদি-পূর্ণ সসাগরা সমগ্র 
পৃথিবীকে লাভ করিলেও আমার অভীষসিদ্ধি হইবে না। 
আমি যদি সমগ্র পৃথিবীরও অধীশ্বরী হইতাম, তথাপিও 
আমার মহাভিলা পূর্ণ হইত না। আমি আগনার গো- 
বর্ণ গৃহ-ক্ষেত্রাদি ধন লইয়া কি করিব? লক্ষ'লক্ষ মুদ্রা- 

ব্যয়ে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া তজ্জনিত পুণ্যবলে ইর্গে 
গমন করিলেও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ, 
সেই পুণোর ক্ষয় হইলেই পুনরায় মর্তুলোকে পতন হইয়া 
থাকে। সুতরাং আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে কিরূপে ? 
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আমি অমর হইতে চাই। আমি অম্ৃতত্বপরার্থিনী নারী। 
আমি নির্ববাণমুক্তির অভিলাধিণী। পৃথিবীলোক, অন্তরীক্ষ- 
লোক বা জ্যোতির্লোক এবং ন্বর্ঁলোকেও আমার 

অভিলাষ পর্ণ হইবে নু। আমি সত্যলোক, জ্ঞান- 
লোক, আনন্দলোক বা অমৃতলোকে যাইতে ইচ্ছুক ।' 

সকল লোকের উপরে এই লোক। এই মহালোককে 
আশ্রয় করিয়াই অন্যান্ত লোক থাকে । লক্ষ লক্ষ মুদ্রা- 

বায়ে ইহা লব্ধ হয়*না। এই লোক প্রাপ্ত হইলে মানুষ, 

আর এই মর্তুলোকে ফিরিয়া আইসে না। নশ্বর রতু, 
স্বর্ণ, গো, গৃহ, শশ্, ক্ষেত্র ও যানবাহনাদি বস্তু উপভোগ 

করিবার জন্য পুনরায় লালয়িত হয় না। সুতরাং হে 

ভগবন্ স্বামিন, আমি আপনার নশ্বর স্বর্ণ, রত, ক্ষৌমবন্তর, 

গো, গৃহ ও শস্তক্ষেত্রাদি বস্ত লইয়া কি করিব? এই 

সমস্ত বস্ত্ব আমাকে অমৃতলোকে লইয়া যাইতে পারিবে 
না। এই সমস্ত বস্তুর উপভোগে আসক্ত থাকিলে অমর 

হইতে পারিৰ না। অপার অম্ৃত-সাগরে বিলীন হইতে 

পারিব না। *আপনার এই সমস্ত ধন লাভ করিয়া কিন্বা 

ধনব্যয়সাধ্য *অশ্বমেধযত্ত করিয়া অম্ৃতত্ব লাভ করিতে 

পারিব'কি ?” যাজ্জবন্ধ্য বলিলেন, “না, এই বিশাল পৃথিবী- 
সাআাজা লাভ করিলেও মুক্তি লাভ করিয়া অমর হুইতে 
পারিবে না। এমন কি, অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়৷ স্বর্গে গমন 
করিলেও, মুক্তি লাভ করিতে পারিধে না'। তবে এই 



৪.) 

সকল নম্বর ধন লাত করিয়! এইমাত্র ফল হইকে যে, পুক্র, 
কলত্র, স্ৃত্য, অট্টালিকা, স্বর্ণ, রৌপ্য, রত্ব, শম্যক্ষেত্র, 
নানাৰিধ যান, হস্তিঘোটকাদি বাহন সমূহ, উত্তমোত্তম দ্বৃত- 

দুগ্ধক্ষীরাদি-বস্ত-প্রদায়িনী বছ ধেনু এবং অন্যান্য বহুবিধ 

স্থখোপকরণ পদার্থ মকল উপভোগ করিয়া যেমন ধনবান্ 

ব্যক্তির জীবনযাত্রা স্থখে স্বচ্ছন্দ নির্ববাহিত হয়, তব্রপ 

তোমারও জীবনযাত্রা স্খে স্বচ্ছন্দ নির্ববাহিত হইবে, এই- 

মাত্র সামান্য লাভ। নতুবা বিশেষ একটা কিছু নৃতন 

অপূর্ব ফললাভ হইবে না। দরিদ্র কিন্বা মধ্যমবিত্ত 
ব্যক্তির জীবনযাত্রা অপেক্ষা তোমার জীবনযাত্র। অধিকতর 
ুখস্চ্ছন্দভাবে নির্ববাহিত ,হইবে। এইমাত্র বিশেষ। 

এইমাত্র লাভ। নতুবা মরণান্তে দরিদ্র ও মধ্যমবিত্ত 

ব্যক্তির যে দশা হইবে, তোমারও সেই দশ! হইবে। তাহা- 

দিগকেও পুনরায় জন্মিতে হইবে এবং পুনরায় মরিতে 

হুইবে, তোমাকেও পুনরায় জন্মিতে হইবে এবং পুনরায় 

মরিতে হইবে । এই জন্ম-মরণ-প্রবন্ধ একেবারে ঘুচিবে 

না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দতায় যেরূপ 

দুঃখ-সম্পর্ক আছে, তজ্রূপ ধনবান্ ব্যক্তির স্বুখন্চ্ছন্দতাও 

খেসম্পৃক্ত | তবে যাহারা দারিজ্র্য-ছুঃখ-সস্তারে প্রগীড়িত, 
তাহাদের জীবনযাত্রা অপেক্ষা তোমার জীবনযাত্রা 

উৎকৃষ্রূপে নির্ববাহিত হইবে। এইমাত্র তোমার লাভ 
হুইবে। নতুক! তাহাতে মুক্তিপ্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা নাই।'” 



(৮৯) 

সাধন বিদুষী মৈত্রে়ী পতি মহধি যাজ্ঞবন্থ্ের এই 
প্রকার বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন, “হে প্রিয়তম 
স্বামিন্, যে সকল বস্তু দ্বারা আমার মোক্ষলাভ হইবে না, 

আমি অমর হইতে পারিব না, ক্রমাগত জন্মমরণ-চক্রে 

সম্বদ্ধ হইয়। ঘূর্ণিত হইত থাকিব, কোন কালেই এই 
চক্রের নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবু না, 

তাদৃশ বিষয় সকল লইয়া আমি কি করিব? আমার 
অভীষ্ট ত তাহাতে সিদ্ধ হইবে না। অতএব প্রিয়তম, 

আপনি যাহা ভাল বলিয়৷ বুঝেন, তাহাই আমাকে উপদেশ 

করুন। যে উপাঁয় অবলম্বন করিলে, যে বস্তু পাইলে 

মুক্তিলাভ করিতে পারি, পরমাত্মা। পরমেশ্বরে বিলীন 

হইতে পারি, জম্ম-মরণ-চক্র ছিন্ন-ভিন্ন করিতে পারি, সেই 

উপায় আমাকে বলিয়া দিন” বিদ্ষী প্রিয়তম! পত্বী 

মৈত্রেয়ীর ঈৃুশ মহাসন্ভোষজনক বাক্য শ্রবণ করিয়! 
মহধি যাল্্বন্ধ্য মহাগ্রীত হইলেন এবং প্রিয়বাদিনী 

প্রিয়াকে বলিলেন, “হে মৈত্রেয়ি, তুমি ইতঃপূর্বব হইতেই 
যেমন আমীর প্রিয়কারিণী ও প্রিয়বাঁদিনী হইয়া প্রিয়া 

নামের সার্থকত! সম্পাদন করিয়াছ, তদ্রুপ এক্ষণেও 

আমার চিত্তবৃত্তির শনুকুলা হইয়া স্থমধুর বচনবিষ্যাসে 
আমার অসীম আনন্দবদ্ধন করিয়াছ। আমি তোমার 

মনের অভিপ্রায় শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। 

অতএব নিকটে এস, বস, আমি তোয়ার অতীষ্ট ও পুষ্ট 



(৮২) 

বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি । 
আমি যাহা বলিতেছি, তাহ! একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। 
এই নশ্বর জগতে পত্রী পতির অভিলাষসিদ্ধির জন্য পতিকে 

ভালবাসে না, কিন্তু নিজের অভিলাষ ' পর্ণ করিবার 
জন্যই পত্তিকে ভালবাসিয়া! থাকে | যে পতি, যে পত্রীর 

সকল কামন! পূর্ণ করিতে পারে না, সে পত্রী সে পত্ডির 
উপরে তত সন্তুষ্ট থাকে না৷ এবং সেই জন্যই সংসারে 

দ্াম্পত্য-কলহ উৎপন্ন হয়। পতি পত্রীর কামনা সকল 

পুর্ণ করিবার জন্যই এ সংসারে পত্ভীকে ভালবাসে না, 

কিন্তু নিজ আত্মার বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই পত্রীকে 

ভালবাসিয়া থাকে। অর্থাৎ.পত্বী রত্রালঙ্কারে ভূষিতা 

হইয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, নি-স্বার্থভাবে সেই 

আনন্দ উৎপাদন করিবার জন্যই যে, পতি পত্বীকে ভাল- 

বাসেন, তাহ! নহে, কিন্তু এ প্রকার অলঙ্কার পাইয়া 

আনন্দিত হইলেই পত়্ী পতিকে অপেক্ষাকৃত বেশী ভাল- 

বাঁসবেন, এই আশায় নিজের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার 

জন্যই, আত্মার এইরূপ তৃপ্তিসাধনের জন্তই পতি পত্বীকে 

এ সংসারে ভালবাসিয়া থাকে। পুজ্বের অভিলাষ পূর্ণ 

করিবার জন্যই কেবল পিত৷ পুক্রকে' ভালবাসেন না, বকন্তু 

জীবিত অবস্থায় পুত্রের সেবা ও পুজের বশঃ-শ্রবণ-কামনায় 

এবং মরণের পর বংশরক্ষা ও জলপিগুাদি কামনায় 

পিতা পুজ্রকে ভালবাসেন, সধত্বে প্রতিপালন করেন, 



(৮৩) 

সৎশিক্ষ দেন এবং সপথে পরিচালিত করেন। ভ্তত্য 
অর্থসঞ্চয়, পুর্ববক স্বদেশে গিয়া” শস্যলাভার্থে ভূমিখণ্ড 

ক্রয় করুক, স্ত্রীপুজ্রাদিপালনে সমর্থ হউক, উত্তম অবস্থা- 

পন্ন হউক, এইরূপ ইচ্ছ৷ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে এ জগতে 

কোন প্রভু কোন ভূঁত্কে ভালবাসে না, অন্ন-বস্ত্র ও 

কেতন দিয়া রাখে না, কিন্তু নিজের গৃহকর্মম-সম্পাদনের 

নিমিত্ত এবং নিজের ও পরিবারবর্গের স্থৃখশান্তির নিমিত্তই 

ভূত্যকে ভালবাঙ্লিয়৷ থাকে । কার্য্যসমর্থ ঘোটক ঘাসাদি 

বস্তু ভক্ষণ করিয়৷ নিজের অভিলাষ পূর্ণ করুক, এইরূপ 

নিঃস্বার্থভাবে কেহ কোন কার্যাসমর্থ ঘোটককে কৌন 

কার্য না করাইয়া! ভালবাসিয়া স্বগৃহে প্রতিপালন করে না 
কিন্বা ঘোটকসেবায় নিযুক্ত ভূত্যদ্বার! সাধারণের দুর্লভ 

অঙ্গমর্দদনাদি সেবা করায় না, কোন প্রত তজ্জন্য ব্যয়ভার 

বহন করে না, কিন্তু ঘোটক- প্রসুকে বহন করিয়া কিছ্বা 

প্রভুর গাড়ী টানিয়! প্রড়ুর আত্মার তৃপ্তিসাধন করিবে 
বলিয়াই প্রভূ ঘোটককে ভালবাসিয়া থাকে । 

এ জগতে লোক বাছা যাহা ভালবাসে, নিঃস্বার্থভাবে 

তাহাদের কামন! পূর্ণ করিবার জন্যই তাহাদিগকে ভাল, 
বাষে না, কিন্ত নিজের আত্মার অভিলাধ' পূর্ণ করিঘার 

জন্যই: তাহাদিগকে ভালরাসিয়। থাকে । এমন ক্ষি; যে 
লকল- 'সাধু মহা, সদা নিঃ্বার্থভুবে পারোপকারে 
ত্রতী, তীছারাও, পরোপকারু করিলে ভীঁহাদদের আমীর 



(৮৪) 

পরিতৃপ্তি হয় বলিয়া কর্তব্য অনুষ্টিত হইলে তাহাদের 

সান্তোয় উৎপন্ন হইবে" বলিয়া তীহারা পরোপকারত্রতে 

দীক্ষিত হইয়া থাকেন। যে দিকেই যাও না কেন, 

দেখিতে পাইবে যে, আত্মার তৃপ্তিই একমাত্র চরম 

তৃত্তি। এ জগতে কেহ আত্মাকে অতৃপ্ত রাখিতে 

ইচ্ছ৷ করে না। আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিবার সামর্থ্য 

না থাকিলেও আত্মা অতৃপ্ত থাকুক, এই প্রকার 

কামনা কাহারও হয় না। অতএব আত্মাই সর্বাপেক্ষা 

প্রিয়তম পদার্থ। এই আত্মাই অতি প্রিয় বস্তু বলিয়া 

অন্যান্য পদার্থ প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব হে 

প্রিয়তমে ৈত্রেয়ি, এই প্রিয়তম আত্মাকে দর্শন করা, 

গুরু ও বেদান্ত হইতে আত্মতত্ববিষয়ক মহোপদেশবাকা 

শ্রবণ করা এবং শ্রবণানস্তর ইহার বিরুদ্ধ কুতর্কজাল ছিন্ন- 

ভিন্ন করিয়া সৎ ও অনুকুল তর্কদ্ধারা স্থিরসিদ্ধান্ত করা 

উচিত। গুরূপদিষট ও বেদান্ত-উপনিষত কর্তৃক প্রদর্শিত 
এই আত্মতত্ব দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত ও সিদ্ধান্তিত হইলে পর 

একাগ্রচিত্তে নিষ্কামভাবে ইহার ধ্যান করিতে হয়। আত্ম- 

বিষয়ক দর্শন, শ্রবণ, মনন ও ধ্যান স্ুসম্পাদিত হইলে পর 

, সাধকের ভেদদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। সকলের প্রতি 
সমদৃষ্টি আমিয়! উপস্থিত হয়। লোকের আত্মজ্ঞান 
যতক্ষণ স্থসিন্ধ না হয়, ততক্ষণ ভেদদৃষ্টি বা দৈতভাক. 
থাকে। হে প্রিয়তমে, সমদৃষ্টি জন্মিলে ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি 
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ক্ষত্রিয়, ইনি বৈশ্য, ইনি শুত্র এইরূপ জাতিভেদভান 
থাকে না। তখন ইহা পৃথিবীলোক, ইহা! জ্যোতির্লোক, 
তাহার উপরে স্বর্গলোক এইরূপ লোকতেদজ্ঞান থাকে 

না। তখন সেই স্বর্গলোকে উর্বশী, মেনকা প্রভৃতি 

অনিববচনীয়া সুন্দরী স্বর্গনারী, অমৃতের হুদ, নন্দনকানন 
ও কক্পবৃক্ষ প্রভৃতি পদার্থে ভেদদৃষ্টি থাকে না। তখন 
মনুষ্য, বক্ষ, গন্ধর্্ব, কিন্নর প্রভৃতি লোকে পার্থক্যজ্ঞান 

বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়। 
আত্মময় বলিয়া বোধ হয়। তখন একমাত্র জ্ঞানময়* 
আনন্দময় নিত্য আত্মার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অন্য বস্তুর 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয় না | তখন সর্ববব্যাাঁ, সর্বজ্ঞ, 
সর্ববশক্তিসম্পন্ন, পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কোন 
জাগতিক নশ্বর বস্ত্ুই বস্ত্ত্ব্ূপে লক্ষিত হয় না। তখন 

এই নশ্বর মায়াময় কল্পিত মিথ্যাভূত ভূমগুলের স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। পরমাত্মার অস্তিত্বই ইহার 

আস্তিত্বের অবভাদ হয় মাত্র। নতুবা বাস্তবিক ইহার 
কোন স্বতন্ত্র তস্তিত্বই নাই। যেমন আর্র কাষ্ঠের অগ্নি 
প্র্থলিত হইলে তাহা হইতে ধুম ও স্ফ,লিঙ্গ-পদার্থ পৃথক্ 
পৃথক্রূপে বিনির্গত হয়ত তক্মপ, অয়ি প্রিয়তমে মৈত্রেযি, 
মহামহিম নিত্যশুদ্ধ' নিত্যজ্ঞানময় নিত্যমুস্ত এক ও 

অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বর হইতে অফনদাধ্য নিঃশ্বাস- 

্রশ্থসক্রিয়ার চ্যায় খাথেদ, যজ্ুর্ব্দ, সামবেদ, অধর্বববেদ, 
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ইতিহাস, পুরাণ, শ্লোক, সুত্র, ব্যাখ্যা এবং কানুব্যাখ্যা 

প্রভৃতি বিনির্গত. হইয়াছে। নিঃশ্বাসপ্রশ্বীসক্রিয়া যেমন 
অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তন্নিমিত্ত প্রাণিগণকে যেমন স্বতন্ত্র 

চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রপ খ্েদাদি 'শাস্ত্রসমূহ এবং 
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, 'নুস্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, 
পতঙ্গ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা তাহার অযত্তপ্রসূত 
কাধা । এতন্নিমিত্ত তাহাকে কোনরূপ রেশ বা আয়াস 

বা যত্ব করিতে হয় নাই। তিনি বিজ্ঞানঘন, তাহার 

বস্তুতঃ ভিতর-বাহির না থাকিলেও লৌকিক বোধার্থ 
বলিতে হইবে যে, তাহার ভিতরেও বিজ্ঞান, বাহিরেও 

বিজ্ঞান। মিশ্রিখণ্ড বা লবণশিলা যেমন ভিতরে ও বাহিরে 

সকল অংশেই মিষ্ট বা লবণময়, তদ্রপ আত্মাও বিজ্ঞান- 

ঘন অর্থাৎ বিজ্ঞানেরই একটি সর্ব্বব্যাপী জমাট পদার্থ। 

বিজ্ঞানময় ও নামরূপবর্জজিত। জাগতিক বস্তুর ন্যায় তিনি 

নামরূপযুক্ত নহেন। যেমন সৈম্ধব-শিলাখণ্ডের অগ্র-পশ্চা 
তিতর-বাহির সকল ভাগই লবণ-রসময়, যেমন তুষার- 

খণ্ডের সকল ভাগই শীতল, তদ্রপ আত্মাও বিজ্ঞানময় বা 

বিজ্ঞানঘন পদার্থ। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবন্ধ্যের এই সকল 
সারগর্ভ অমৃতময় উপদেশবাক্য শ্রবণে প্রবোধ শ্প্রাপ্ত 

হইয়া পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে প্রিয়তম গ্রভো৷ 

আপনার উপদেশের এই অংশটুকুই আমি ' বুঝিতে 
পারিলাম'না।. এর পরমাত্মা,পরমেশ্বর বা ব্রন্মে সগুুগত, 
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নিগুণত্ব, স্থষ্টিকর্ৃত্ব ও উদাসীনত্ব, সক্রিয়ত্ব ও নিক্ছিয়ত্ 

প্রভৃতি বিরুদ্ধধন্মী সকল এক পদার্থে কি প্রকারে 

সমাবেশিত হইতে পারে ? আপনি পরমেশ্বরকে নিত্যমুক্ত 

পুরুষ বলিয়াঙ্ছেন, কিন্তু যিনি মুক্তপুরুষ, তাহাতে ইচ্ছাদি 

কোন গুণই তো থাকিটত পারে না। যাহার ইচ্ছা, চেষ্টা, 
বসব, ক্রিয়া! প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ লুপ্ত হইয়াছে, তিনিই 

মুক্তপুরুষ। পরমেশ্বর যখন বিশ্বপদার্থ সথষ্টি করিয়াছেন, 
তখন নিশ্চয়ই ,তাহার ইচ্ছা আছে, চেষ্টা আছে, ক্রিয়া 

আছে। ইচ্ছা, চেষ্টা এবং ক্রিয়া বিনা কখনই কুত্রাপি 

কেহ কোন বস্ত্র নির্মাণ করিতে পারে না। যিনি জগীৎ- 

অ্টা, তিনি উদ্বাসীনই বা কিরূপে হইতে পারেন ? যিনি 

সগুণ, তিনি নিগুণই বা কিরূপে হইতে পারেন ? কারণ, 

ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধন্্ম। আলোক ও অন্ধকারের 

স্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধন্বভাবাপন্ন । উষ্ণত্ব ও শীতলত্বর্ূপ 

বিরুদ্ধধন্মী যেমন অগ্নিতে থাকিতে পারে না, তত্রপ 

নিগুণত্ব ও সগুণত্বও একপদার্থে থাকিতে পারে না। 

আপনি একবার আত্মাকে বিজ্ঞানময় নামে অভিহিত 
করিয়াছেন্। পুনশ্চ তাহাকেই আবার নামরূপরহিত 
বলিম্মা বিশেষিত করিতেছেন। ধিনি নামরহিত, তিনি 

কোন নাম দ্বারা কোন প্রকারেই -বিশেষিত হইতে পারেন 

না। 'অগ্রি যেমন উ্ঃত্ব ও শীতদ্বরুপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের 
আত্রয় -হইতে পারে না; তজ্প এক আত্মাও, বিরুদ্ধ 
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ধর্মবিশিষ হইতে পারেন না । এই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা 
কি প্রকারে পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্ম্নের আশ্রয় হইতে পারেন? 

হে প্রিয়তম স্বামিন্, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমার এই 

সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর করিয়া দিন।” * মহধি যাঁডভ্বন্ধয 
মৈত্রেয়ীর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “অয়ি প্রিয়তমে, 

আমি সন্দেহত্রান্তিজনক কোন কথাই বলি নাই, আমি 
সকল কথাই সত্য বলিয়াছি। নামরূপবঞ্কিত পরমা ত্র 

বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞানঘন পদে অভিহিত করাতে তুমি যে 

বিরুদ্ধ ধন্মের আবেশ হইতেছে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, 

তাহা বুথা আশঙ্ক।। কারণ, আমি এক পদার্থের উপরে 

কখনও বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ করি নাই। তুমি নিজেই 
এক পদার্ধে বিরুদ্ধ ধন্মের সমাবেশ বুঝিয়া স্বয়ং ভ্রান্তি- 
জালে পতিত হইয়াছ। তোমাকে এইবার উত্তমরূপে 

বুঝাইয়া দিতেছি। মনোষোগ দিয়! শুন। অজ্ঞান বা 

অবিদ্যা বা মায়া ব৷ ভ্রান্তি নিবন্ধন যখন আত্ম। দেহ ও 

ইন্জরিয়াদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নিজের সংস্বরূপতা, জ্ান- 

স্বরূপতা ও আনন্দস্বরূপত! ভুলিয়া গিয়! শরীর ও 

ইন্দ্িয়াদির সহিত একীভাবাপন্ন হইয়! যান এবং শরীরের 
ও ইন্দরিয়াদির ধর্মকে নিজের ধর্ম বলিয়। মনে ক্রেন, 

তখন তিনি জীবাত্বা বলিয়া অভিহিত হয়েন। তখন 

তিনি নিজেকে শ্রীরম্বরূপ ও ইন্দ্রিয়াদিন্বরূপ বলিয়! বোধ 
করেন। প্রবল ম্টয়া বা অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভরাস্তি- 
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€দাষই এইুরূপ বোধের মূল কারণ এবং সেই জম্যই এই 
আত্বা তখন নিজেকে আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, 
আমি কৃষ্ণ, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি মূক, আমি 

পঙ্গু এইরূপ মনে করে। স্থুলত্ব, কৃশ্ব, কৃষ্ণত্ব ও গৌরত্বাদি 

পদার্থ শরীরের ধর্ম এবং অন্ধ, বধির, মুকত্ব ও পঙ্গুত্বাদি 
ইন্ডিয়গণের ধর্ম। আত্মা, প্রবল অজ্ঞানবশতঃ শরীর 

ও ইন্দ্িয়াদির সহিত এক হইয়া যায় বলিয়া তখন 

শরীরের ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়ের ধর্্রকে নিজেতে বুথ! আরোপিত 

করিয়! লয়। বস্তুতঃ আত্মা শরীর বা ইন্জিয়ন্বরূপ নয়। 
আত্মা সংস্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, আনন্দন্বরূপ। স্মুলত্বাদি 

শরারধম্ম এবং অন্ধদ্রাদি ইন্দরিয়ধন্ম, বাস্তবিক পক্ষে 
তাহাতে থাকে না। যে যাহার ধর্ম, সে তাহাতেই 

থাকে । জড়ের ধর্ম জড়েতে থাকে এবং শরীরের ধর্ম 

শরীরে থাকে জম্মজন্মার্জিত অজানবশতঃ চেতন, 
নিজেকে জড় বলিয়া মনে করে এবং জড়ের ধর্মকে 

নিজের ধর্ম বলিয়া মনে করে। যেমন চক্ষু রোগবশতঃ 
পীত হইয়! গেলে মানুষ, শুভ্রবর্ণ শঙ্থকেও পীতরূপ দেখে, 

যেমন সে দুরত্বাদি হেতু বা নেত্রের কোন দোষ হেতু 

“বিনুক্ঠকে রৌপ্যখণ্ড বলিয়া মনে করে, যেমন অন্ধকার 

ও অসাবধানতাবশতঃ মানুষ, পথে পতিত রজ্জুকে সর্প মনে 

করিয়া! ভ্রান্ত হয়, তত্্রপ মনুষ্য, জন্মন্ার্জজিত প্রবল 
অঙ্ঞানের প্রভাবে বখন বিমোহিত হয়, তখন তাহার 



(৯০) 

আত্মা, জীবাত্বা বলিয়া অভিহিত হয়। তঞ্চন সেক্ট 

জীবাত্বা জড়ের অধীন হইয়া গিয়া নিজের প্রকৃতম্বরূপ 

ভুলিয়া যায় এবং জড়ের ধর্মমগুলি নিজেতে আরোপিত 

করিয়! লয় মাত্র। জড়ের ধন্ম তাহাতে বস্তুতঃ সংলগ্ন 

হইয়া যায় না। যাবগকাল পর্যান্ত আত্মার প্রকৃত 
স্বূপের বোধ হয় না, যতক্ষণ বিজ্ঞান বা! ব্রঙ্গাবিধ্যার 

উদ্দ্রল আলোক উদ্দিত না হয়, তাবগুকাঁল পর্য্যন্ত 'এই 

অঙ্জানরূপ অন্ধকার হৃদয়গহবর হইতে বিদুরিত হয় 

না। তাবতকাল পর্যান্তভ্রান্তিসাগর-্বরূপ এই সংসারে 
মানুষকে জন্মিতে হইবে ও মরিতে হইবে । ব্রহ্মবিজ্ঞানের 
পর্ণ উজ্দ্বল আলোক উদ্দিত হইলেই মানুষের হৃদয়-গ্রস্থির 
ভেদ ও সকল সন্দেহের ছেদ হইয়া যায় এবং সকল 

করের ক্ষয় হইয়া যায়। তখন মানুষের দুঃখময় জী বাত্মা, 

বিজ্ঞান ও আনন্দের অপার মহাসমুদ্স্বরূপ, নিত্যশুন্ধ, 
এক, অদ্বিতীয়, চৈতন্যময়, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তি, পরমাত!, 

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন 

ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীর জল বা নদীর জল সাগর্জলে মিশিয়। 

যাইবে। এই জীবাত্ুর সহিত পরমাআ্ার একীভাব 

হওয়া বা জীবাত্ম। পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া এক হওয়াই 

মোক্ষ বা কৈবল্য। আত্ম। একই পদার্থ। জাবাত! 

বলিয়া স্বতন্ত্র একটা পদার্থ নাই। এই আত্মাই মায়ার 

সহিত সম্বদ্ধ.হইলেই সগ্ুণ হইয়া জগৎ স্থষ্টি করেন। 



(৯১) 

ক্ষাড়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নিজের প্রকৃত নিগুণ বা তুরীফ 

সরূপতা ভুলিয়া! গিয়া মায়া-স্বদ্ধ হইয়া স্ৃত্িকার্য্যে রত 
হইয়া পড়েন। যখন স্ৃষ্টিকার্য্ে বিরত হয়েন, তখন 
স্বস্বূপে অবাস্থত হয়েন। নিজের প্রকৃতন্বরূপে 
অবস্থিত হইলেই পূর্ণ বাঁ তুরীয় বলিয়া কথিত হয়েন, ইহাই 
আত্মার নিগুণাবস্থা। এই পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় 
পদার্থ । অন্ভ্রানবশতঃ মানুষ ছুই বলিয়া মনে করে। তাহার 

অস্তিত্বই বাস্তব জড়ের অস্তিত্ব বাবহ!রিক ও কল্পনা- 

মাত্র। মানুষ মুক্ত হইলেই সেই তুরীয় পদার্থে লীন 
হইয়া যায়। উহাতে বিলীন হইলে মানুষ আর জম্মেনা 
ও মরে না। নশ্বর কল্পনাময়,তূমগুল তখন আত্মময় বলিয়া 
বোধ হয়। তখন অন্ত জড় বস্তুর বস্তত্বই অনুভূত হয় না। 

ধনরত্বগৃহাদি জড়পদার্ধের সত্তা ব্যবহারিক দত্তামাত্র । 
ইহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই। এক অদ্বিতীয় পরমাত্থা 
পরমেশ্বরই পরম সতপদার্থ। ব্রঙ্াবিদ্যার উজ্জ্বল আলোক 
উদ্দিত হইলে ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন আত্মা 
নিজের প্রকুতম্বরূপে অবস্থিত হয়েন। যতকাল মানব- 

হৃদয় অজ্ঞানু-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততকাল ভিন্ন ভিন্ন 
নাম ও ভিন্ন ভিন্ন আফৃতির স্বত্্ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত 
হয়। যেমন জলাধার বিনষ্ট হইলে চন্তরস্য্যাদির 
প্রতিবিষ্বমাত্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু চন্্সূর্যাদির বিনাশ হয় 
না, তত্রপ শরীর ও ইন্দ্িয়রূপ জ্কাবরণ বা উপাধি, 



(৯২) 

বিনষ্ট হইলে বিজ্ঞানস্বূপ আনন্দশ্বরূপ নিভ্াম্বকূপ 

আত্মার বিনাশ হয় না'। নশ্বর ভৌতিক আবরণ বিনষ্ট 
হইলে পরমাত্ম। হইতে অভিন্ন জীবাত্মাও বিনষ্ট হয় না, 

কেবলমাত্র তাহার জৈবভাবটি অপস্থত হইয়া যায়। 

পরমাত্াবিজ্ঞানই সর্বব-শ্রেয়স্কর |“ এই পরমাত্ম-বিজ্ঞান 
ব্যতিরেকে অজ্ঞান, কুসংস্কার, ভ্রম ও সন্দেহ এবং নানাবিধ 

অকথ্য ছুঃখস্বরূপ নক্রকুম্তীরগণে পরিব্যাপ্ত, ছুস্তর 

সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন্ন উপায়ই নাই। 

পরমাত্ব-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক উদ্দিত হইলে ইনি, 

জ্ঞাঁতা, এটি ভেবে এবং ইহা! জ্ঞান, এইরূপ ত্রিত্বভাব থাকে 

না। তখন এই ত্রিত্ভাব , একমাত্র নিত্যজ্ঞানস্বরূপে 

পধাবসিত হইয়া যায়। তখন ইনি নমস্য, আমি নমস্কীর- 

কর্তা এবং ইহা নমস্কার, এইরূপ ত্রিত্বভাব থাকে না। 

তখন আমি দ্রষ্টা, ইনি দৃশ্য এবং ইহাঁ দর্শনপদার্থ, 
এইবপ ত্রিত্বভাব থাকিবে না। তখন সমস্তই এক বলিয়া 

বোধ হইবে । যেমন অগ্নি দ্বারা অগ্নি দগ্ধ হয় না, যেমন 

প্রদীপ ছারা প্রদীপ প্রকাশিত হয় না, তন্ত্রপ জ্ঞানম্বরূপ 

প্রকাশস্বরূপ আত্মা, অন্য জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হয়েন 

না। যে পদার্থ স্বপ্রকাশ বা স্বযংপ্রকাশন্বরূপ, ন্তাহা' 

অন্ত প্রকাশের সাহায্যে প্রকাশিত হয় না। সূর্য্যকে 

প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য সূর্য্যের প্রয়োজনই হয় না। 
অয়ি প্রিয়তমে মৈত্রেয়ি, ধিনি নিখিল ব্রহ্ষাগ্ডের বিজ্ঞাতা। 



(৯৩) 

বা প্রকাশ্নয়িতা, যিনি মানুষের বাক্য ও মনের অতীত, 

যখন মানুষ তৎস্বরূপ হইয়া যাইবে, যখন মানুষ মুক্ত 
হইয়া যাইবে, তখন তাহাকে কি উপায়ে জানিবে ? তখন 

তীহার জ্ঞাতা অস্য আর কেহ থাকে না। তখন একমাত্র 

নিত্য সর্বব্যাপী সর্ববশক্তি জ্ঞানময় মুক্ত পরমাত্মা। বিদ্যমান 

থাকেন। মানুষ, জ্ঞান-বৈরাগা প্রভাবে মুক্ত হইয়া গেলে__ 

পরমেশ্বরে লীন হইয়া গেলে আর সে ভীষণছুঃখপ্রাদ 

জন্মমরণচক্রে পুনুরায় ঘূর্ণিত হয় না। তখন তাহার 

এই চক্রঘুর্ণনছুঃখের আতান্তিক অবসান হয়।” মহষি 
যাজ্ভবন্ধ্যের এইরূপ আমুল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া! সাধধী 

মৈত্রেয়ী অত্যন্ত গ্রীতা হইলেন। পতির উপদেশপ্রভাবে 

পত্বীর জ্ঞান ও বৈরাগ্য উদিত হইল এবং সংসারে আসক্তি 

লুপ্ত হইয়া! গেল। এইরূপে তিনি স্বামীর সহিত মুক্তির 
পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । আমাদের যে ভারতে যে 

সময়ে স্বামী স্ত্রীকে ঈদৃক্রূপে সৃক্ষা পরমাত্মতত্ব সহজভাবে 
উপদেশ করিতেন, আমাদের দে ভারতের সে দিন চলিয়। 

গিয়াছে। পুনরায় যেন সেইরূপ দিন আমরা দেখিতে 

পাই, ইহাই জ্ঞানময় পরমেশ্বরসমীপে আমাদের আন্তরিক 

প্রার্থন। এক্ষণে ভারতে অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন 

'ষে, স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলেই বিধবা হয় না, কিন্তু 

মৈত্রেয়ীর ন্যায় চিরজীবন সধবা থাকিয়া, স্বামীর সহিত 

মুক্তিপধাৰলম্িনী হইতে পারে। 



(৯৪ ) 

গাগা । 
ূর্ববকালে এই পুণ্ভূমি ভারতবর্ষে এক মহাপপ্ডিতা 

আর্ধ্য-মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার নাম 

গার্গী। তাহার পিতার নাম মহধি বার | সেই জস্ত 
গার্গীর অপর নাম বাচরুবী। গার্গী বেদবেদান্ত 
উপ্ননিষদাদি শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্বধী ছিলেন বলিয়া ত৫- 

কালের মহধিগণ তাহাকে ব্রঙ্ধবদিনী এই উপাধি 

দিয়াছিলেন। তিনি মহৃধি যাজ্ভবন্থ্বের ন্যায় মহাজন্তানী 

ব্ক্তির সহিত তর্কবিতর্ক করিতেও ভয় পাইতেন না। 

একদা! মহৰি যাল্ভ্রবন্ধ্যের সহিত তর্ক করিবার সময় গার্গী 

বেরূপ অকুতোভয়তা, অসীম সাহস ও প্রতিভার পরিচয় 

দিয়াছিলেন, ভাহা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। শুনিতে 

পাওয়া যায়, মহধি যান্ভবন্ক্যের সহিত যখন তীহার শাস্ত্র 

বিচার হইয়াছিল, তখন তিনি যুবতী ছিলেন মাত্র । তখন 

তাঁহার বেশি বয়এক্রম হয় নাই। অল্প বয়সেই তিনি 

বেদান্ত, উপনিধৎ প্রভৃতি শান্ত্রপাঠ শেষ করিয়াছিলেন । 

তিনি যখন যে বিষয় লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হৃইতেন, তখন 

সে বিষয়ে যতক্ষণ স্ুমীমাংসা ও নুদিদ্ধান্ত না হইত, 

ততক্ষণ তিনি কোন ক্রমেই তাহা না বুঝিয়। ছাড়িয়া 

দিতেন না। তীহার শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী অবলোকন 

করিয়া বড় বড়, খষিরাও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। তিনি 

মহধিগণের সহিত ঘোর তর্ক করিতেন বটে, কিন্ত কোন 



(৯৫) 

মহধির মর্যাদার হানি করিতেন না। তাহাদিগকে 

যথাবিধি প্রণাম করিতেন। বাহার যেরূপ প্রাপ্য সম্মান, 

তাহাকে সে সম্মান দিতে তিনি কখনই ক্রুটি করিতেন না । 
বৃহদারণ্যক উপনিদের তৃতীয় অধ্যায়ের ঝষ্টত্রা্মণনামক 
অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা ব্রগবাদিনী গার্গা, 
মহর্ষি যাজ্ৰবন্ধ্যকে জিজ্ঞাসা! করিয়াছিলেন, “হে মহর্ষে, 

উপনিষত বলেন, সমস্ত পৃথিবী জলের উপরে প্রতিষ্টিত। 
কারণ, পৃথিবী খনন্ম করিলেই যখন জল দেখিতে পাওয়া 
যায়, তখন স্বৃতরাং পৃথিবী জলের উপরেই নিঃসন্দেহে ' 
প্রতিষিত। জল হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে? 
অতএব জলই পৃথিবীর উপাদোন-কারণ। কিন্ত মহর্ষে, 

এই জল কাহার উপরে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ? 

অনুগ্রহ করিয়! বলিবেন কি?” মহ বলিলেন, “জল, বায়ুর 
উপরে ওতপ্রোতিভাবে অবস্থিত। কারণ, বায়ুই জলের 

উপাদান-কারণ।” গার্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বায়ু কাহার উপরে ওত্তপ্রোতভাবে অবস্থিত?” মহষ্ি 
বলিলেন, “ায়ূক্সস্তরীক্ষে (আকাশে) ওতপ্রোতভাকে 

অবস্থিত 1” , : 
গার্গী।* অন্তরীক্ষ কাহার উপরে অবস্থিত ? 
মহত্ি। অন্তদীক্ষলোক গন্ধব্বলোকে অবস্থিত । 

গার্গী। 'ন্ধর্রবলোব: কোথায় অবস্থিত? * 
মহষি। -গন্কর্বলোক জাদিস্যালোকে জরস্চিত্। 
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গা্গী। আদিত্যলোক কাহার উপরে ওতপ্রোতভাবে 
অবস্থিত ? 

মহষি। আদিত্যলোক চন্দ্রলোকের উপরে অবস্থিত । 

গার্গী। চন্দ্রলোক কাহার উপরে অবস্থিত ? 
মহষ্ষি। চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকের উপরে অবস্থিত। 
গার্গী। নক্ষত্রলোক কাহার উপরে অবস্থিত ? 
মহষি। নক্ষত্রলোক ইন্দ্রলোকের উপরে অবস্থিত । 

গারী। ইন্দ্রলোক কোথায় অবস্থিত? 
মহষি। ইন্দ্রলৌক প্রজাপতিলোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত । 
গার্গী। প্রজাপতি লোক কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত? 

মহষি। প্রজাপতিলোক ব্রহ্মালাকের উপরে প্রতিষ্ঠিত. 
গার্গী। ব্রক্মলোক কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত? 

মহধি বলিলেন, “গার্গি! আর জিজ্ঞাসা করিও না । 

তুমি তোমার প্রশ্নের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছ। 
প্রশ্নের রীতি ' অতিক্রম করিও না। শিষ্ট ব্যক্তিদিগের 
দদাচারপরম্পরাক্রমে প্রশ্ন করিবার যে একটি নীতি 
নিরূপিত আছে, তদমুসারে প্রশ্ন কর। তুমি যে লোকের 

কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই ব্রহ্মলোক-_-সেই সত্যলোক. 

কাহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। নিখিল ব্রহ্মাগ্ডই ভীহার 

উপরে প্রতিষ্ঠিত ও আশ্রিত। সেই ব্রঙ্ষই সকল 
লোকের আশ্রয়দাতা। সেই ব্রহক্মলোককে আশ্রয় 

কুরিয়াই সকল লোক অবস্থিতি করে। আত্বজ্ঞানগম্য 
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এবং উপন্লিষৎ্প্রমাণবোধ্য পদার্থকে কেবলমাত্র অমুমান- 

প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় না। অনুমান সেখানে পৌঁছিতেই 
পারে না। এই জন্ত গীতায় ইহাকে “প্রত্যক্ষাবম” বলিয়া 

বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা অনুমানগম্য পদার্থ নয়। 

সেই ব্রচ্মলোক আনুমীনিক প্রশ্মোত্তরের বিষয় নহে। 

অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি মহাতপত্যাবলে মানুষ যদি নিজে 
তব্বজ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিরই 

সৃন্ষমতম দুর্বেবাধ্য ব্রহ্মতত্্ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে। 
কেবলমাত্র বাক্য দ্বারা তীহাকে বুঝান যায় না। তিনি 

সাধারণ বাক্য ও মনের অতীত। মহধির এইরূপ কথা 

শুনিয়া গার্গী সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসায় বিরত হইলেন এবং 
মহযিকে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাঙ্জণে 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী মহধি 
যাজ্ভবন্ধ্ের নিকটে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, বেদান্ত, 

উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে মহাপগ্ডিত মহষ্বিগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়৷ মহত্বি যাজ্ঞবন্থ্য উপবিষ্ট আছেন। গার্গা তথায় 
উপস্থিত হইয়াই যথাবিধি সম্মান প্রর্শনপূর্ববক মহধিগপকে 
নিবেদন করিলেন, শহে পৃজ্যবিজ্ঞ মহধিগ্রণ, আপনারা 
অনুগ্রহ পূর্বক আমার সবিনয় নিবেদন শ্রবগ করুন। 

আপনারা যদি কৃপাপূর্ববক আমাকে অনুমূতি করেন, তাহা 
হইলে আমি মহধি যাজ্ঞবন্ধযাকে দুইটি, প্রশ্ন করি। মহত্বি 
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যাজ্জঞবন্থ্য যদি এ প্রশ্ন দুইটির সদুত্তর প্রদান করিতে 

পারেন, তাহা হইলে' আপনার! নিশ্চয়ই জানিবেন যে, 

আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি মহষি যালজ- 

বন্ধ্যকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করিতে পারেন।” গার্গীর 
এই কথা শুনিয়া মহধি যাজ্বন্ধ্য এবং অন্যান্য মহষিগণ 

গার্গীকে *ন্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর” এই অনুমতি প্রধান 
করিলেন। গার্গী বলিলেন, “হে মহর্ষে, আমি আপনাকে 
দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি ।” নিজের প্রশ্ন ছুইটি বে 

বড়ই কঠিন, তাহা জানাইবার জন্য গার্গী ঢুইটি দৃষীন্ত দ্বার 
প্রশ্ন দুইটির কঠিনতা প্রথমতঃ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। 

তিনি বলিলন, “হে মহর্ষে, এই ভূমগ্ডুলে অসীমশোরয্যবীধ্য- 
সম্পন্ন ভীমপরাক্রম বারাণসীর মহারাজ এবং দোর্দদগু- 

প্রতাপশালী বীরশিরোমণি বিদেহদেশাধিপতি মহারাজ 

জনক, উভয়ে শীত্রসংহারক তীক্ষবাণ লইয়া! যেমন রণ- 

ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তক্রপ আমিও তাদৃশ 

তীক্ষবাণস্বরূপ ছুইটি প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকটে 

উপস্থিত হইয়াছি।” মহষি যাজ্বন্থ্য বলিলেন, "তোমার 

যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা৷ জিজ্ঞাসা করিতে পার।” অনম্তর 

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে মহর্ষেঃ এই ব্রহ্গাণ্ডের উদ্ধ- 

দেশস্থিত হ্বর্গলোক, অধোদেশস্থিত মর্ভ্যলোক এবং স্বর্গ 
ও মর্ত্যের মধ্যস্থিত অন্তরীক্ষলোকের মধ্যে যে দকল 

নশ্বর পদার্থ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত 
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সম্বদ্ধ হইয়ঃ যে সুত্রেতে একীভাবে অবস্থিত, সেই সূত্রটি 
ওতপ্রোতভাবে কোথায় অবস্থিত ?ঃ 

মহধি বলিলেন, “গার্গি, তুমি যাহা জিজ্ঞাসা! করিতেছ, 
তাহার উত্তর গিতেছি। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 
এই ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধীলোক স্বর্গে, মধ্যলোক অন্তরীক্ষে এবং 
অধোবন্ী মর্তলোকে যে সকল নশ্বর পদার্থ, ভূত-ভবিষ্যুৎ 

ও বর্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থিত আছে, 

উহাদের সমষ্টির নাম সূত্র । পুথিবী যেমন জলের উপরে 
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, তব্রপ সেই অভিব্যক্তসূত্র 

পদার্থ ত্রিকালেই অনভিব্যক্ত আকাশে ওতপ্রোতভাবে 

অবস্থিত।” গার্গী এই উত্তর্ শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, 

“হে মহর্ষে, যেহেতু, আপনি আমার কঠিন দুরবিজেরয় 

প্রশ্থের ছূর্বিবজ্ঞেয় উত্তর দিতে পারিয়াছেন, সেই হেতু আমি 

আপনাকে প্রধীম করিলাম। অন্যান্য ব্রাহ্গণ-পণ্ডিতগণ, 

মছুক্ত সুত্রপদার্থটি কি? তাহাই সম্যক্রূপে বুঝিতে 
পারেন না, আর আপনি প্রশ্ন শুনিবামাত্র তত্ক্ষণাৎ এই 

সূত্রের আশ্রমুটিকে পর্যান্ত অবগত হইয়া! যখন প্রশ্নের 
প্রকৃত উত্তর প্রদান করিলেন, তখন আমি আপনাকে 

প্রণাম ন! করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথম প্রশ্নের 

সছুত্তর পাইয়৷ আমি আপনাকে প্রণাম করিলাম। এক্ষণে 
দ্বিতীয় প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিতেছি । মনোযোগ দিয়া 
শ্রবণ করুন ।” 
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মহধি বলিলেন, “তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কুর।” 
গার্গী জিজ্ঞাসা 'করিলেন, “হে মহর্ষে, স্বর্গলোক, 

অন্তরীক্ষলোক ও মর্ত্যলোকে যে যে নশ্বর পদার্থ অতীত, 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের সহিত সম্বদ্ধ হইয়! আছে, সেই 
পদার্থের সমগ্রিকে শাস্ত্রে সূত্র কহে। আপনি বলিয়াছেন, 
বস্তসম্টিস্বরূপ সেই সুত্র, অব্যাকৃত ও অনভিব্যন্ত আকাশে 
ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, 

সেই অনভিব্যন্ত আকাশের আশ্রয়টি কে? সেই আকাশ 
'কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত ?” মহধি এই কঠিন প্রশ্নের 
উত্তম উত্তর দিতে পারিবেন না, এইরূপ মনে করিয়া গার্গী 
পুনরায় এই প্রশ্নটি আবৃত্তি করিলেন। মহষি আগ্রে 
প্রশ্নটিই উত্তমরূপে বুঝিয়া 'লউন, তার পর উত্তর দিতে 

যেন চেষ্ট৷ করেন, এই অভিপ্রায়ে গার্গী প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি 
করিয়াছিলেন । 

মহধি গার্গার এই অভিপ্রায় বুঝিতে দার 

কিন্তু তখন তদ্বিষয়ে কোন কথা না কহিয়া মহধি তৎক্ষণাৎ 

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আরন্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, 

“হে গার্গি! প্রাচীন ত্রাহ্মণগণ বলেন, তিনিই এই অনভি- 

ব্ক্ত আকাশের আশ্রয়_বাহার 'কোনকালেই ক্ষুরণ বা 
ক্ষয় নাই বলিয়া যিনি অক্ষর বা অবিনাশী পরমেশ্বর, 

ধাহাকে প্রাচীন ত্রাহ্মণগণ পরমাত্ম! পরমেশ্বর প্রস্তুতি নামে 

অভিহিত করেন।, ইহা প্রাচীন ব্রহ্মজ্র ব্রাহ্মণদিগের 
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কথা। স্ত্রহা আমার মনঃকল্পিত কথা নয়। আমি কখনই 

কল্পিত বা অসত্য কথা বলি না। তুমি যে প্রশ্নটি ছুইবার 
আবৃত্তি করিয়াছ, ইহাতে এই মনে হয় যে, আমি যেন 

প্শ্নটই আদৌ* উত্তমরূপে বুঝিতে পারি নাই। আমি 
তোমার প্রশ্ন উত্তমরূপে 'বুঝিতে পারিয়াছিলাম। প্রশ্নটি 
একবার আবৃত্তি করিলেই যথেষ্ট হইত। দুইবার আৰ্ত্তি 

করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।” 

গার্গী বলিলেন, “আচ্ছা বেশ, বুঝিলাম যে, পরমাত্মা 
পরমেশ্বরই সেই অনভিব্যক্ত আকাশের আশ্রয়। কিন্তু 

সেই পরমাত্বা বা পরমেশ্বর কি প্রকার পদার্থ ? বিষদভাবৈ 

তাহার কিঞ্চিত স্বরূপ বর্ণন! কুরিয়া বুঝাইয়! দিনি।” 

মহধি বলিলেন, “সেই পরাৎপর পরমপুরুষ পরমেশ্বর 

পরক্রন্ম স্ুলও নহেন: সৃঙ্মনও নহেন, হুম্বও নহেন, দীর্ঘও 

নহেন, লোহিতও নহেন, পীতও নহেন, শুভ্রও নহেন, কৃষ্ণও 

নহেন, তৈল-ঘৃতাদির ন্যায় ন্নেহ-পদার্থও নহেন। তিনি 

ছয়াও নহেন, অন্ধকারও নহেন, বায়ুও নহেন, আকাশও 

নহেন, তিনিৎকোন বিষয়ে আসক্ত নহেন, তিনি রস নহেন, 

শন্ধ নহেন, , রূপ নহেন, শব্ধ নহেন ও স্পর্শও নহেন। 

তিনি* নেত্ররহিত, কর্ণ রহিত, বাগিন্দ্িয়-রহিত, তেজো- 

রহিত, প্রাণ-রছিত, মুখ-রহিত, হস্ত-রহিত, পদ-রহিত, 

রূপ-রহিত, রস-রহিত, গন্ধ-রহিত, স্পর্শরহিত। তিনি 
ছিদ্ররহিত, ব্যবধান-রহিত, অন্তর-রুহিত, বাহা-রহিত, 
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আদি-রহিত এবং অন্ত-রহিত। তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন 

না বা বিনাশ করেন' না এবং ত্াহাকেও কেহ ভক্ষণ 
করিতে পারে না বা বিনাশ করিতে পারে না। তিনি 

এক অর্থাৎ স্বসজাতীয় দ্বিতীয়-রহিতণ যেমন মনুষ্য 

জাতির মধ্যে যাদব ছাড়া! অন্য একটি মনুষ্য মাধব আছে, 

তদ্জুপ ব্রহ্মের সজাতি অন্য একটি ব্রঙ্গ নাই। তিনি 
অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্ববিজাতীয় অপর-রহিত। যেমন মনুষ্য- 

জাতি হইতে ভিন্নজাতীয় কুকুরাদি ফৃম্ত আছে, তদ্রপ 

' ব্রঙ্গ হইতে ভিন্ন বিজাতীয় স্বতন্ত্র কোন বস্ত্ুই নাই। 

সমস্ত বন্তই তাহার অংশ। তীহা হইতে উৎপন্ন। 

তিনিই সমস্ত বস্ত্র উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ। তীহার 

অস্তিত্ব ছাড়া স্বতন্ত্র কোন বস্ত্র অস্তি্থব নাই। অন্য 

বস্তুর অস্তিত্ব মায়াময় ও কল্লিতমাত্র। উহা! বাস্তব 

নহে। তিনি সত্যন্বরূপ, বিজ্ঞানম্বরূপ, আনন্দম্বরূপ। হে 

গার্গি! পরম-পুরুষ সর্ববশক্তিশালী পরমেশ্বর প্রাণীদিগের : 

মহোপকারার্থ সূরধ্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার 
কঠোর শাসনে পরিচালিত সূর্ধ্য ও চন্দ্র ত্রীহার কঠোর 
শাসনভয়ে যেন কম্পান্থিত-কলেবর হইয়া আলোক- 
প্রদানাদি স্ব স্ব নিরূপিত কার্ধ্য 'করিতেছে। হাহারা 

নিয়মিত দেশে নিয়মিত কালে উদয়-অস্ত-বৃদ্ধিলয়াদি 

কার্যে নিয়মিতনূপে ব্যাপৃত রহিয়াছে। হে গার্গি! সেই 
অবিনাশী পরমেশ্বরের ুশাদনের বশবর্তী হইয়া স্বর্গলোক, 
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জ্যোতির্লোক ও এই পৃথিবী স্থনিয়মে রক্ষিত হইতেছে। 

তিনি যদি এই তিন লোককে ধরিয়া না রাখিতেন, তাহা 

হইলে অতি গুরু-ভারাক্রান্ত এই তিন লোক রসাতলে 

বিলীন হইয়া ধীইত এবং হঠাৎ জোছির্লোক এই মর্ত- 

লোকে পতিত হইত । * হে গার্গি! ত্াহারই প্রকৃষ্ট শান- 
গুণে ভূত, ভবিষ্যুৎ ও বর্তনান বন্ত সমূহের বয়ঃক্রমনির্ূপক 
মাস, বৎসর, দিবা, রাত্রি ও মুহূর্ত প্রভৃতি মহাকালের 

অংশগুলি যথানিয়মে গাতায়াত করিতেছে । যেমন কোন 

প্রভুর আজ্ঞাপালক ভূত্যবর্গ সাবধানে প্রভুর আয়-ব্যয়ের 
সংখ্যা গণনা করে, তদ্রপ মহাকালের অংশভূত এই বগুসর, 

মাস, খতু, দিবারাত্রি, দণ্ড, গ্রীল ও মুহূর্ত প্রভৃতি খণগ্ডকাল 

সকল, বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বরের বিশ্বের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
সংখ্যা গণনা করিয়া থাকে । হে গার্গি, সেই অবিনাশী 

পরমেশ্বরের * উৎকৃষ্ট শাসনগুণে হিমালয়াদি পর্ববত 

হইতে উৎপন্না পুর্ববদিক্গামিনী গঙ্গা প্রভৃতি নদী এবং 
পশ্চিমদিক্গামী নিদ্ধু প্রভৃতি নদ যথানিয়মে প্রবাহিত 

হইতেছে ।* হে গার্গি! বহুরেেশে অর্থোপার্জন করিয়া 

পুণ্যবান্ জ্ঞানী দাতারা যে গোস্ব্ণ-রত্বাদি ধনদান করেন 

এবংসাধুগণ যে এ*নকল দাতাদিগের প্রশংসা করিয়! 

থাকেন, তাহাও-সেই অবিনাশী পরমেশ্বরেরই শাসনমহিম। 

সাধুজন: প্রশংসিত দানাদি সকার্য্যের ফুল পরলোকে লব্ধ 

হইয়। থাকে । পরমেশ্বর সর্ববপ্রাণীর, সর্বপ্রকার কর্দ্দের 
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স্থুবিচার করিয়া, যাহার যেমন কর্ম, তাহাকে ঠিকংতদমুরূপ 

ফল প্রদান করেন। পরমেশ্বরই দাতার দানজনিত ফলের 

ংযোজয়িতা। পরমেশ্বরই সেই দাতাকে তাহার দান- 

জনিত ফলভোগ করাইয়া থাকেন। হৈ গার্গি, সেই 

পরমেশ্বরেরই উৎকৃষ্ট শাসনগুণে' দেবতাগণ, স্ব স্ব তৃপ্তির 

জন্য, অন্যান্য বু উত্তমোত্তম বস্ত্র সংগ্রহের সামর্থ্য সঙজেও, 

যজ্ঞকর্তার প্রদত্ত ঘ্বত, ফল, চরু, পিষ্টক প্রভৃতি বস্ত্র 

ভক্ষণের জন্যই আশান্বিত হইয়া থাকেন। সেই পরমে- 

শ্বরেরই শাসনবলে মহানুভব পিতৃলোক পুক্র-পৌত্রাদির 
প্রদেয় শ্রাদ্ধান্ন মাত্র ভোজনের নিমিত্ত পুক্র-পৌত্রাদির 
মুখাপেক্ষ। "করিয়া থাকেন।, হে গার্গি! সেই সর্বব- 

কর্্মফলদাতা স্তববিচারক সর্বশক্তি সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ 

পরমেশ্বরের মহিমা না বুঝিয়া, না শুনিয়া, যাহা কিছু 

জপ-হোম-পাঠাদি পুণ্যকর্্ম অনুষ্ঠিত হয়' তাহার ফল 

বিনশ্বর। 

উক্তৃবিধ কর্ম্দ-অনুষ্ঠায়ী লোক সকল স্ব স্ব কর্ম্মাফল- 
ভোগের পর ভীষণ নক্র-কুস্তীরাদি তুল্য ছুংখ-শোক-পূর্ণ 

এই সংসার-সাগরে পুনরায় পতিত হয়েন। কিন্তু 

উপনিষত-বেদান্ত-বেদা, মঙ্গলময়, আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, 

পরমাত। পরমেশ্বরের মহিমা জানিয়৷ শুনিয়া ও ধ্যান 

করিয়া! সেই জ্ঞান্ত, ধ্যান ও সমাধির বলে তীহাতে' একবার 
আত্যন্তিকরূপে লী্প হইতে পারিলে আর ভীষণ জন্ম-মরণ- 
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চক্রে ঘৃর্ণিত হইতে হয় না। যাহার জীবাত্মার সহিত 
পরমাত্মার এক্যজ্ঞান সংসাধিত হগন, সে ব্যক্তি আর এই 

নশ্বর লোকে ফিরিয়া আইসে না। সেব্যক্তি অপার 

অমুত আনন্দ-সাঁগরে নিমগ্ন হইয়া অমৃত আনন্দের সহিত 

মিলিয়া যায়। সেব্যক্তি তখন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। 

সে'আর এ জগতে ফিরিয়া আইসে না। এই জীবের 

সহিত পরমাত্মা পরমেশ্বরের এক্জ্ঞানই সমস্ত উপনিষৎ- 

বেদান্ত শাস্ত্রের প্রধান লক্ষা, প্রধান প্রতিপাদ্য সার বস্তু 

পরমেশ্বরের তত্বশ্রবণ, পরমেশ্বরের তত্বমনন, পরমেশ্বরতত্ব” 

জ্ঞান, পরমেশ্বরতন্বধ্যান, পরমেশ্বরতন্বে সমাধি ব্যতিরেকে 

মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায়ই নাই। তীহ্াকে জান! 

ব্যতীত, তাহার আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত, টাহাতে বিলীন হওয়া 

ব্যতীত মুক্ত হইবার আর অগ্ত কোন উপায়ই নাই। হে 

গার্গি! সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়! যে ব্যক্তি 
এই মর্ত্যলোক হইতে চলিয়! যায়, সে ব্যক্তি বড়ই দীন, 

হীন, ক্ষুদ্র ও দুর্াগ্যগ্রস্ত। আর যে ব্যক্তি তাহার মহিমা 
জানিয়া এই মর্ত্যলোক হইতে চলিয়৷ যায়, সেই ব্যক্তিই 

ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ। হে গার্গি! সেই অবিনাশী 

পরমেশ্বর সকল বস্তু দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু তাহাকে 
কেহ দেখিতে পায় না। তিনি সকল বিষয় জানিতে 

পারেন, কিন্তু তীহাকে লকলে জানিতে পারে না। স্তিনি 
সকল পদার্থের দ্র, মন্তা, শ্রোতা ও বিজ্ঞাতা। সেই 
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এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে আকাশাদি নিখিল্ব্রক্ষমাগ্ডই 

অবস্থিত 1৮ | 

গার্ী মহধি যাজ্ঞবন্কযের এই প্রকার মহাসন্তোষজনক 
উত্তর শ্রবণ করিয়া মহধি যাজ্ঞবন্থ্যের নিকটে উপবিষ্ট 
অন্যান্য মহষিদিগকে বলিলেন, “হে পূজনীয় ব্রাঙ্মণগণ, 

আপনারা পরমতত্বজ্ভ মহধি যাঁজ্বান্থ্যের নিকটে অদ্য এই 

অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহার নিকটে খণী হইয়া- 

ছেন। এই খণ-পরিশোধের জন্য আপনারা যদি এক্ষণে 

তাহার শ্রীচরণকমলে স্ব স্ব.মস্তক অর্পণ করেন, তাহা 

হইলেই সেই মহাখণের কিঞ্চিন্মাত্র খণ পরিশোধ করা 

হইল, ইহাই বুঝিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিবেন। নতুবা 

আশ্বাসপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। এই মহাখণ 

হইতে মুক্ত হইবার অন্ত কোন উপায় নাই। আর ইহাকে 

শান্ত্রবিচারে জয় করা তো বনু দুরের কথা। ইহাকে 

শান্জ্রবিচারে জয় করিব, এইরূপ কথাও আপনারা মনে 

ভাবিবেন না। কারণ, আপনাদের মধ্যে ঈদৃশ জ্ঞানী 

কেহই নাই, যিনি মহষি যাজ্ভবন্ক্যকে জয় করিতে সাহসী 

হইতে পারেন। কারণ, আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, যদি 

মহধি যাজ্ভবন্ধ্য আমার এই কঠিন "প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর 

দিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা কেহই ইহাকে পরাস্ত 

করিতে পারিবেন না।” এই কথা বলিয়৷ ব্রশ্মবাদিনী 

তেজস্থিনী গার্গী নিরৃত্ত হইলেন । - 



৮৫ 

যে দ্বেশে জ্ঞানিগণ চূড়ামণি মৃহধি যাজ্ঞবন্থ্যের নিকট 

কোন একটি মহিল! দার্শনিক প্রশ্ন করিবার সময় শান্্র- 
জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে মহাসাহসের 

সহিত বলিতে পাঁরিতেন যে, প্রবল-প্রতাপান্বিত বারাণসী- 

রাজ ও বিদেহরাজ জনকের স্থৃতীক্ষ বাণের ন্যায় ছুইটি 

কঠিন প্রশ্ন লইয়া আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, *যে 

দেশের একটি মহিলার কঠিন দার্শনিক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া 
মহাপ্রভাব মহিগণ্থও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সেই দেশের, 

্ত্ীশিক্ষা যেরূপ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, পৃথিবীর 
কোন খণ্ডেও সেরূপ হয় নাই। কারণ, বিদ্যাশিক্ষার 

মধ্যে অধ্যাত-বিদ্যাশিক্ষাই উচ্চশিক্ষা । ভগবান শ্রীকৃষ্ণও 

গীতায় বলিয়াছেন যে, আমি সর্বববিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম 
উচ্চতম অধ্যাত্মবিদ্যাস্বূপ। ভারতের মহিলাই পৃথিবীর 
মধ্যে সকল জাতি অপেক্ষা এই বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত 
ছিলেন। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক যুগেও কাশীধামের 

উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। কাশীর ন্তায় পুরাতন 

মহানগরী পৃথেবীমধ্যে কুত্রাপিও ছিল না। বৌদ্ধদিগের 

্রস্থেও ইহা ,দৃষউ হয় যে, কাশী নগরীতে ঈদৃশ ধনী 
বণিকের বাস ছিল ধেঁ, যাহার বাটীতে ৫০০ শত পরি- 

চারিক! ও তাহার্দের পতিরাও এক সঙ্গে কার্ধ্য করিত। 

কাশীতে পুর্বেধ যেরূপ বলবান্ লোক দ্রেখিতে পাওয়! 

যাইত, অধুনা সেন্ূপ বলবান্ সাহসী মোক দৃষ হয় না। 
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ভক্ষ্যপেয় দ্রব্যের দিন, দিন মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ বলী ও 

সাহসীর সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে । “কাশীধাম- 

সম্ভৃত বীরপ্রবরের তীক্ষ বাণের ন্যায় আমার এই প্রশ্ন,” 

গার্গীর এইরূপ কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্ে কাশী 
বীরবস্তায় গৌরবিণী ছিল। 

বৈদিক যুগের শিক্ষিতা,মাতা। 

বৈদিক যুগে পুক্র-কন্যাদিগের ধর্ম-জীবন সংগঠনার্থ 
মাতাকে সুশিক্ষা লাভ করিতে হইত। পুক্র-কন্যাদিগের 

হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মশিক্ষার বীজ বপন করিবার জন্যই মাতার 

শিক্ষার প্রয়োজন হইত। তখনকার লোকের এই সংস্কীর 

ছিল যে, মাতা সুশিক্ষিত না হইলে পুভ্রকন্যাদিগের 

সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে না। পুত্রকন্তাগণ মাতার 

নিকটে শিক্ষালাভ করিবার যেরূপ স্থুযোগ পায়, অপরের 
নিকটে তাদৃশ সুযোগ পাইতে পারে না। বাল্যকালে 
ধর্মাজীবন যেরূপ সুন্দররূপে, সহজভাবে এবং দৃঢ়রূপে 
সংগঠিত হইতে পারে, যৌবনে কিন্থা বা্ধক্যে তদ্প 

গঠিত হইতে পারে না। বংশদগুকে অপর অবস্থায় 

যেরূপ নমনশীল করা যাইতে পারে, পন্ক অবস্থায় তদ্রপ 

করিতে পারা যায় না। বাল্যকালে সরল, বিশাল, পবিত্র- 
স্বভাবরূপ উত্তম" ভিত্তি যেমন হুদৃ়রূপে গঠিত হইতে 
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পারে, যৌবনে কিম্বা বার্ধক্যে ত্র গঠিত হইতে পারে 

না। বাল্যাবস্থায় এরূপ ভিত্তির উপরে স্থাপিত ধর্ন্মভাব 

স্থায়ী হইতে পারে । শাস্ত্র বলেন, পধর্ম্মইি একমাত্র চির- 

স্থায়ী পদার্ঘ। ধর্শ ছাড়। সমন্তুই অসার ও বিনশ্বর বস্তু । 

ধর্মই মানুষের একমাত্র বন্ধু। মানুষ মরিয়া গেলে সকল 

বস্তু পড়িয়া থাকে । কিছুই তাহার সঙ্গে যায় না। শরীর 

পুড়িয়৷ ভন্মে পরিণত হয়। একমাত্র ধর্মই তাহার সঙ্গে 

যায়।” বাল্যকালৈ স্থুশিক্ষিতা মাতার নিকটে শিক্ষালাভ, 

করিলেই ঈদৃশ অবিনশ্বর পরমবন্ধুস্বরূপ ধর্মকে লাভ 

করিতে পারা যায়। 4 

বৈদিকযুগে ধন্মশিক্ষাদখন-বিষয়ে মাতারই প্রাধান্য 
লক্ষিত হয়। ইহা আধুনিক ভ্তরীশিক্ষা-প্রবর্তক আড়ম্বর- 

পটু নব্য বক্তাদ্দিগের কথা নয়, ইহা প্রাচীনতম সভ্যদেশ 

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জ্ঞান-শান্ত্র উপনিষদ্ের কথা। 

বৃহদারণ্যকউপনিষদের ” চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাঙ্মণে 

দেখিতে পাওয়া! যায় যে, একদা! মহধি যাজ্বন্ধ্য মহারাজ 

জনককে যে 'সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শিক্ষিত। 

জননীর প্রাধান্য বিঘোষিত হইয়াছে। একদা মহারাজ, 

জনক 'পপ্ডিতমগুলী-সুশোভিত রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন। 

এঘত সময়ে মহধি যাজ্ঞবন্ধ্য তথায় সহসা উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। মহারাজ মহধিকে সমাগত দেখিয়। 
যথাবিি সন্মান-প্রদানের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “মছর্ষে, 
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আপনি কি পুনরায় স্বর্ণমণ্ডিত-শূঙ্গযুক্ত গোঁধম লাভ 

করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন ? কিন্বা আমার সৃক্ষয 

দুর্বেনাধ্য ছুরুন্তর প্রশ্ন সকল শুনিবার জগত এখানে 

আসিয়াছেন ?” মহষি বলিলেন, “মহারাজ, আমি উভয়ের 

জন্যই আসিয়াছি। স্বর্ণমগ্ডিতশৃঙ্যুক্ত সহস্র ধেনু গ্রহণ 

এবং মহারাজার কঠিন প্রশ্নশ্রবণ করিবার জন্য এখানে 

আসিয়াছি।” 

ইত€পূর্বে অনেকবার মহারাজ জনকৈর কঠিন প্রশ্নের 
সদুত্তর-দানের জন্য, মহধি যাজ্ভবন্ধ্য মহারাজের নিকট 

হইতে বিংশতি ভরি-পরিমিত স্বর্ণে মণ্ডিত শুঙ্গদয়যুক্ত 
সহজ ধেনু লাভ করিয়াছিলৈন। প্রত্যেক বারে মহধি 

বিংশতি সহত্র ভরি উত্তম স্বর্ণ এবং সহস্র হ্পুফট হস্তি- 
তুল্য বৃহৎ ধেনু পারিতোধিকম্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তাই মহারাজ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহর্ষে, আবার 

সেইরূপ স্থৃবর্ণ ও ধেনু লাভ করিতে আসিয়াছেন কি ? 

জনকের রাজসভায় যাজ্জবন্থ্ের আগমনটি তো বড় সহজ 

আগমন নয়। তিনি রাজসভায় আসিলেই মহারাজের প্রশ্ন- 

জিজ্ঞাসা, আর তাহার উত্তর দিতে পারিলেই সঙ্গে সঙ্গে 

তাহার অদ্ভুত পারিতোধিকলাভ ! অনেকের এই ভ্রান্ত 

সংস্কার আছে যে, প্রাচীনকালে স্বর্ণের অধিক মূল্য 

থাকিলেও, ধেনুর মুল্য কম ছিল। কেহ কেহ বলেন, 

ধেনুর মূল্যই ছিল না। ধেমু অনেক জন্মিত এবং 
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গোবধ ছিল না বলিয়৷ বিনামুল্যেই 'ধেনু পাওয়া যাইত। 

বিনামুল্যে ততকালে ধেনু পাওয়া গেলে শাস্ত্রে শ্রাদ্ধের 

লময় “চন্দন-ধেনু” ও “ধেনু-মুল্যের” জন্য ন্বর্ণরজতাদির 

বাবস্থা লিপিবদ্ধ হইত, না। অধুনা ধণ্মবিপ্লব-যুগে 

ধেনু-দানরূপ পুণাকম্মে ধেমু-মুল্যের পরিমাণ দেখিয়া 

প্রাচীনকালের ধেনু-মূল্য নির্ীরণ করা ঠিক নর়্। 

কারণ, প্রয়াগে একবার কুস্ত-মেলার সময় বেণীঘাটে 

সান করিতে শিয়া দেখা গেল, ঘাটের পাণ্ারা, 

একটিমাত্র পয়সা লইয়া মূর্খ যাত্রীদিগকে বত 

সহক্রবার একটিমাত্র ধেনুর পুচ্ছ ধরাইয়া, গোদান 

করাইতেছে। চন্দ্রসূর্্য-গ্রহণ কিন্ত কোন শুভযোগ 

উপস্থিত হইলে পুণ্য-নদীতীরে পাণ্ডারা এইরূপে অজ্ঞ 

লোকদিগকে ১এক পয়সা লইয়া গোদান করাইয়া থাকে। 

যে কালে এক পয়সায় একটি বৃহতী ধেনু পাওয়া যায় এবং 

বহু সহজ্রবার তাহার উৎসর্গ সম্পন্ন হইতে পারে, সেই 

কাল বে, ধর্্মাবিগ্রবের যুগ, তাহা বলাই বান্ুল্য। মহষি 

বালডবন্্যকে ধদি প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য সহত্র হস্তিতুল্য 

বুহৎ ধেনু এবং বিংশুতি সহজ ভরি উত্তম স্তৃবর্ণ দিতে 

হয়, তাহা হইলে রাজ-কোষাগার শুন্য হইয়া পড়িবে, 

এইরূপ মুনে করিয়া মহারাজ জনক কৌতুকচ্ছলে মহর্ধিকে 
উহার পুনরাগমনের কারণ জিজ্ঞাস! করেন নাই। মহধির 

পুনরাগমনে মহারাজ কিঞি্মাত্রও অসন্তুষ্ট হয়েন নাই। 
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যদি মহারাজ অসন্তুষ$ই হইতেন, তাহা হইলে মহষির 

আগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে পুনরায় প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইতেন না। তৎকালের রাজারা 

দান করিয়া সর্বস্বান্ত হওয়াও গৌরবের বিষয় বলিয়। মনে 
করিতেন। তাহারা উপযুক্ত পাত্রকে পুরস্কার দানে 

সম্মানিত করিতে কিম্বা তাহার অভিলাষ পুরণ করিতে 

কখনও ত্রুটি করিতেন না। একদা মহারাজ রঘু বিশ্বজিত 

নামক যজ্ঞ করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন এবং মৃতপাত্রে 

ভোজন করিতেছিলেন। তাহার যখন ঈদৃশী ঘোর দুর্দশা 

ঘটিয়াছিল, তখন বরতন্ত মুনির ছাত্র কৌতুস গুরুদক্ষিণা- 

প্রার্থী হইয়। মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

কৌতুস, মহারাজ রঘুর ছুর্দশা অবলোকন করিয়া 
বলিলেন, “মহারাজ, আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না। 

কারণ, চাতকপক্ষীও শরতুকালের জলশুন্য মেঘকে “জল 

দাও বলিয়া উত্পীড়িত করে ন'। আমি মানুষ হইয়া 

আপনাকে এ অবস্থায় কিরূপে কষ্ট দিব ? আমি স্থানান্তর 

হইতে গুরু-দক্ষিণ সংগ্রহ করিতে চলিলাম।”' এই বলিয়! 

কৌহুস গমনোম্মুখ হইলে মহারাজ রঘু তাহাকে বলিলেন, 
“আপনি স্থানান্তরে যাইবেন না। আমার নিকটে বিফল- 

মনোরথ হইয়া স্থানান্তরে গেলে এ জগতে আমার, একটি 

কলঙ্ক থাকিয়৷ যাইবে । আপনি বিদ্বান ব্রপ্ষণ। স্ৃতরাং 

আমার পবিত্র যজ্ঞশালাই আপনার থাকিবার উপযুক্ত 
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স্থান। তথায় ছুই দিন মাত্র বাস, করুন। এই সময়ের 

মধ্যেই আমি আপনার প্রার্থিত চতুর্দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা- 
রূপ গুরুদক্ষিণ, যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া 

আপনাকে দিব।” এই বলিয়া মহারাজ রঘু, কুবেরের 

অলকাপুরী অভিমুখে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতে 

লাগিলেন। আন্ত্রশন্ত্রাদি দ্বারা রথ সজ্জিত করা হইল। 

ুদ্ধধাত্রার পুর্ববরাত্রে শান্ত্রনিয়মানুসারে মহারাজ সেই 

রথে শয়ন করিয়ী রহিলেন। কিন্তু পরদিন প্রতুাষে, 
কোষাগারের অধ্যক্ষ মহারাজ-্মীপে উপস্থিত হইয়! নিবেদুন 

করিল, “মহারাজ, অদা প্রাতঃকালে কোষাগারের দ্বার 

উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলাম, *কোষাগার স্থববর্ণ-সম্তারে পূর্ণ 

হইয়া রহিয়াছে ।” মহারাজ রঘু, এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া 

কৌতুসকে বলিলেন, “হে বিছ্বন্ ব্রাহ্মণ, আপনাকে এই 
কোষাগারস্থিত সমস্ত স্বর্ণই গ্রহণ করিতে হইবে ।৮ 

কৌতুদ বলিলেন, “মহারাজ, আমি চতুর্দশ কোটির অধিক 

এক কপর্দকও গ্রহণ করিব ন1।” মহারাজ বলিলেন, “যখন 

আপনার জন্যই এই স্থৃবর্ণরাশি কুবের কর্তৃক গোপনে 

প্রেরিত হইয়াছে, তখনু আমি চতুর্দশ কোটি বাদে অবশিষ্ট 

র্ণমুদ্রাগুলি কেন লইব? আপনাকে সমস্তই গ্রহণ 

করিতে হইবে । দাতা, কোষাগারের সমস্ত স্বর্ণ দান 

করিতে উদ্যত এবং গ্রহীত! ব্রাহ্মণ, প্রয়োজনাতিরিক্ত 

স্ববর্ণ গ্রহণ করিতে কোন প্রকারেই স্বীকার করিতেছেন 
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না। এইরূপ বিচিত্র বাপার অবলোকন করিয়া অযোধ্যা 

নগরীর অধিবাসিগণ বিস্মিত হইয়াছিল এবং দাতা ও 

গ্রহীতার অত্যন্ত প্রশংস! করিয়াছিল। মহারাজ রঘু, 

কৌতসের প্রার্থিত চতুর্দশ কোটি স্থৃবর্ণমুদ্রা, উষ্টু ও 

ঘোটকীর পৃষ্টে স্থাপিত করাইয়। বরতন্তর মুনির আশ্রামে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। তগকালে খধিদিগের আশ্রমে এরূপ 

পর্ববতসম শ্ুবর্ণরাশি পড়িয়া থাকিত। অন্ত কেহ উহ 

স্পর্শ করিত না। এই জন্য এরূপ পবিত্র যুগের বহু সহজ 
বধু পরে গ্রীক এতিহাসিক পণ্ডিত মাগাস্থিনিস্ ভারতীয় 

লোকের নিস্পৃহতা, পবিত্রতা, সত্যবাদিত! ও চৌর্যযাদি দোষ- 
বিহীনত৷ অবলোকন করিয়া, এই বর্ণনা করিয়াছেন যে, 

ভারতের পথে জঙ্গলে যত্র তত্র সুবর্ণরাশি পড়িয়া থাকিলেও 

কেহ স্পর্শ করিত না। চোর বা মসতী কাহাকে বলে, 

এ দেশের লোক তাহা জানিত নাঁ। গ্রীকদিগের এ দেশে 
আসিবার বনু সহত্ত বর্ষ পূর্বে দেশের সামাজিক অবস্থ' 

ও দেশীয় লোকের মন যে কতদূর উন্নত, উত্তম ও পবিত্র 

ছিল এবং দেশের লোক যে কতদূর স্তবসভা 'ছিল, তাহ! 

কালিদাসের রঘুবংশাদি কাব্যে ও নাটকে সর্বদাই 

দৃষ্ট হয়। | 
কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন, রঘুর পিতার রাজন 

সময়ে চৌর্য্য কথাটি শান্ত্রে ( অভিধানে )ই নিবদ্ধ ছিল, 

ইহা কার্ধ্যতঃ দৃষ হইত না। কেহ কেহ পূর্বোক্ত 
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কৌতুসের' উপাখ্যানটিকে কবির .কল্লিত অসত্য বলিয়া 

যদ্দি মনে করেন, তাহা হইলে এ স্থলে স্পষ্টরূপে ও নির্ভয়ে 

ইহা বল! যাইতে,পারে যে. তিনি সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজি 

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কোন কবির কোন কাবোর প্রকৃত 

উদ্দেশ্য বুঝিতেই পারেন না। কারণ, এ সকল কবিগণ, 

যখন কোন এক ব্যক্তির বিষয় অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ রটনা 

করিয়াছেন, তখন সেই বাক্তি, যে সময়ে ও যে দেশে 

উদ্দিত হইয়াছিলেন” সেই সময়ের ও সেই দেশের লোক-, 

চিত্র ও সমাজচিত্র নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিতে চেষ্টু 
করিয়াছেন । স্বতরাং সেই ব্যক্তির নাম হলধর,বা জলধর 

ছিল কিনা? তাহার কন্যার নাম দ্রবময়ী বা জগদম্ব। ছিল 

কিনা? সেই দেশের সেই সময়ের অমুকনান্মী কোন 

নারী সামবেছের অমুক অধ্যায় পর্যান্ত পাঠ করিয়াছিলেন 

কিনা? 

রাজা হলধর সত্য সতাই চতুর্দশ কোটি স্থুবর্ণ মুদ্রা 

কড়ায় গপ্ডায় হিসাব করিয়া নিধিরাম-নামক ছাত্রকে 

দিয়াছিলেন কি না, ইত্যাদি কথার সত্যতা-নিদ্ধীরণের জন্য 

বীহারা৷ আহার-নিদ্রা ,বাদ দিয়া তর্ক করিতে বসেন, 

তীস্াদ্দের পক্ষে কাব্য-নাটকাদি গ্রন্থপাঠ বিড়ম্বনা মাত্র । 

কোন মহাকবির গ্রন্থপাঠ করিয়া কিম্বা বৃহদারণ্যক 

উপনিষদের যাজ্জবক্ধ্য-জনকের কথা পাঠ করিয়া এই- 

টুকুই দেখিতে হুইবে যে, তৎকালে' সেই স্থানে মেই 
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রাজার রাজত্বসময়ে কোন ব্রাক্ষণ-পঞ্ডিত সৃন্মম দর্শন- 

শাস্ত্রের উত্তম উত্তর দিতে পারিলেই তিনি সেই দেশের 

রাজা এবং অন্যান্য ভূম্বামিগণের নিকটু হইতে আশা- 
তিরিক্ত পারিতোধিক এবং অত্যাধিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও. 

সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। 

"তা, জনকই দিউন, আ'র যাচ্ভব্ক্যাই লউন, কিন্ত! 

হলধরই দিউন্, বা জলধরই লউন, ইহাতে শান্ত্র-প্রামাণ্যের 

অণুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। লৌকিক ইতিহাস-রচনায় 

নাম ধাম প্রভৃতির নির্দেশের অণুমাত্র পার্থকা হইলে 

অবশ্য অনেক ক্ষতি হয় বটে। কিন্তু ইতিহাস ছাড়া 

অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বতন্র ক্থা। মহারাজ জনক, মহধি 

যাজ্জবঙ্ধাকে অনেকবার বন্ধন দান করিয়াছিলেন । 

তগকালের খষিগণ এই প্রকার বন্ধ ধন লাভ করিতেন 

বলিয়াই ষষ্টি সহত্র ছাত্রকে ছুইবেলা অন্ন দিয়া নানাশাস্্ 

পড়াইতে পারিতেন এবং মহাব্য়সাধ্য বড় বড় যত 

সম্পাদন করিতে পারিতেন, এইরূপ কথা জনসাধারণকে 

বুঝাইবার জন্যই বৃহদারণাক উপনিষদে যাজবন্ধ্যের এই 

অদ্ভুত পারিতোধিকপ্রাণ্তির ক্থা স্থান * পাইয়াছে। 
মহ কেবল মাত্র পারিতোধিক-লাতের জন্যই জনকের 
রাজসভায় সর্বদা উপস্থিত হইতেন না। কারণ, তাহার 

নিজের আশ্রমে" ছাত্র-অধ্যাপন ও তপোুষ্ঠানাদি কার্য্ে 
তাহাকে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতে হইত। সেই জন্য যখন 
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তিনি কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন,,সেই সময়ে জনকের 

রাজসভায় উপস্থিত হইতেন। তিনি মহারাজ জনকের 

কোন উপকার না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক 

কপর্দকও গহণ করিতেন না। কারণ, বৃহদারণ্যক 

উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাক্গণের দ্বিতীয় মন্দ 

দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা জনক জিত্বা-নামক কোন 

একটি আচার্যের নিকটে শ্রুত উপদেশগুলি মহথ্ি 

যাজ্জবন্ধ্যকে শুনাইতেছিলেন। শুনাইতে শুনাইতে প্রসঙ্গ-. 

ক্রমে প্রজ্ঞতা-নামক পদার্থের কথা উঠিল। প্রজ্ঞা 
পদার্ঘটি উত্তমরূপে বুঝাইয়! দিবার জন্য জন্ক, মহষি 
যাজ্ভবস্থ্যের নিকটে প্রার্থনা করিলেন । মহষি উত্তমরূপে 

উহা! জনককে বুঝাইয়া দিলে জনক অতিশয় উপকৃত 

হইয়া মহষিকে, হস্তিতুল্য সহজ বৃহ বৃষ দক্ষিণা দিতে 

ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যাজ্ভবন্ধ্য বলিলেন, না, আমি 

উহা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, আমার পিতা 

আমাকে এই উপদেশ করিয়াছেন যে, শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে 

'জ্ঞান-দানে ক্কৃতার্থ না করিয়া শিষ্যের নিকট হইতে 

কিঞ্িম্মাত্র গ্রহণ করিও না। পিতার এ কথা আমি সম্পূর্ণ- 

রূপে অনুমোদন করি ও পালন করি । মহষি প্রসঙ্গক্রমে 

মাত্র একটি বিষয় জনককে বুঝাইয় দিয়াছিলেন বলিয়া 
হস্তিতুল্য সহস্র বৃষদক্ষিণা প্রত্যাখ্যান" করিয়াছিলেন । 

জনক, অন্যান্ত গুরুর নিকটে কিকি উপদেশ প্রাপ্ত 
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হুইয়াছিলেন, তাহাই এক্ষেত্রে তিনি যাজভবন্ক্যকে শুনাইতে- 

ছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এ সকল উপদেশের মধ্যে যাহা 

তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাই মহধিকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। স্ুৃতুরাং পরসঙ্গাগত অপর 

আচারের কথা বুঝাইয়া দিতেছিলেন এবং স্বয়ং প্রধানতঃ 

কোসি তত্ব উপদেশ করিতেছিলেন ন| বলিয়া মহষি, 

জনকের এই পারিতোধিক গ্রহণ করেন নাই। জনক 

_আচাধা জিত্বার নিকটে যে উপদেশটি শ্রাবণ করিয়াছিলেন, 
তাহ। মহধি যাজজবস্যকে এইরূপ শুনাইতেছিলেন ৪ 

“শিলিনের পুভ্র জিস্বা-নামক আচাধ্য আমাকে এই 

উপদেশ দিয়াচিলেন যে, ঝ্রগ্দেবতাই ব্রহ্দ। ভাহার 

এ কথা মিথা। হইতে পারে না। কারণ, কোন মাতৃমান্ 

পিতৃমান আচাধ্যবান্ ব্যক্তি, যেমন সত্য,কথা কহিয়া 

থাকেন, আচাষ্য জিত্বাও আমাকে তন্রপ সত্যাকথাই 

বলিয়াছেন। আচার্য জিত্বা, মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও আচার্ধ্য- 

বান্ মহাপুরুষ। স্থতরাং ঈদৃশ মহাত্মা কখনই মিথা 

কথা কহিতে পারেন না। শৈশবে স্বয়ং মতা ষাহার 

সুশিক্ষাদাত্রী ছিলেন, তদনন্তর যাহার কর্তব্য-পরায়ণ 

পিতা, ধাহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তগ্ুপরে উপ্পনয়ন- 

সংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্তনকাল পধ্যন্ত ধাহার 

স্দাচার-সম্পন্ন আচাধ্য গুরু, বাঁহাকে চারিবেদ, বেদাজ, 

ও দর্শনাদি নানাশান্ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, ঈদৃক্ ত্রিবিধ- 



পুণা-সম্পন্ন মহানুভষ মহাত্বারা যাহা যাহা বলেন, তাহা 

অতি সত্য। তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। 

ধর্দুরতা প্রশংসনীয়া স্থশিক্ষিতা মাতা শৈশবে ধাহার ধর্ম 

জীবন সংগঠনে অতিশয়,যত্রবতী ছিলেন, বাঁহার স্থৃশিক্ষিত 

ধাশ্মিক পিতা! মীহার চরিত্রনিম্মীণে এবং লৌকিক- 

নীতিশিক্ষাদানে স্ুনিপুণ ছিলেন, এবং বাহার ব্রহ্ষতন্বোপ- 

দেষ্টা আচাধ্য গুরু ব্রহ্মতব্ত সম্বন্ধে ধাহাকে ছাদশ বর্মকাল 

বনু সছুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই অতি 

প্রশংসনীয় মহাত্মা। ঈদৃশ মহাত্বার কথা কখনই মিথ্যা 
হইতে পারে না। বুহদারণাক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের 

প্রথম ব্রাহ্মণের কতিপয় মন্ত্র পুক্রকন্যাকে শৈশবে শিক্ষা 

প্রদান করা বিষয়ে মাতারই সর্ববপ্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সর্বব- 
প্রথমে মাতার কথা, তার পর ক্রমে পিতা ও আচার্ষ্যের 

কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের এই ব্রান্ষণে 

এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে. কয়েকজন আচার্য্য 

মহাত্মা! মহারাজ জনককে ব্রহ্গতত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া- 

ছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেই মাতৃমান্ পিতৃমান্ ও. 

আচার্যবান্ এই তিনটি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন ।. 
সুতরাং ব্রচ্মতত্-বিদ্যার্থীকে শৈশবে যে, মাতৃমান্ হইতে 

হয়, ইহা স্প্$উই বুঝ! যাইতেছে। “ধর্ম ও নীতিশান্ত্ে 
সৃশিক্ষিতা প্রশংসনীয়! মাতা বাহার পাছে,» এইরূপ 

“প্রশস্ত অর্থে মাতৃশব্দের উত্তর “মডুপ্” প্রত্যয়যোগে 
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মাতৃমান্ এই পদ সিদ্ধ -হইয়াছে। প্রশস্তা অর্থাৎ শিক্ষা- 

দানে সমর্থা, ধণ্ম ও নীতিশান্ত্রে নুশিক্ষিতা, ধর্ম্মনীতি- 

পরায়ণা মাতার নিকটে শৈশবে শিক্ষা না করিলে শিক্ষার 

দূলভিত্তি স্বগঠিত হয় না। শৈশবে মাতার নিকটে নির্ভয়ে 
স্নচ্ছনেদ শিক্ষালাভ করিবার যেমন স্থবিধ! হয়, তত্রপ 

পিতা বা গুরু মহাশয়ের নিকটে শিক্ষালাভের সুবিধা হয় 

না। কিন্তু সেই মাতা যদি স্বয়ং স্ুশিক্ষিতা না হয়েন, 

_ন্তাহা হইলে তিনি পুক্রকন্থাদিগকে আর কি স্তুশিক্ষা 

দিবেন? বৈদিকযুগে পুজকন্যাদিগকে স্তুশিক্ষা দিবার' 

জন্যাই মাতা স্ুশিক্ষিতা হইতেন। ধর্্ানুষ্ঠান ও আত্মাতত্ব- 
চঙ্চার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে" এই প্রাচীন স্বরীতি বিলুপ্ত 

হইয়। গিয়াছে। বৈদিকযুগের পর, পৌরাণিক যুগেও 
পুক্রকন্যািগকে শিক্ষা দিবার জন্য মাতাকে উত্তমরূপে 

শিক্ষালাত করিতে হইত। তাহার দৃষ্টান্ত মদালসা । 

মদালসা। 

গন্ধব্ব-রাজবংশে মদালসা-নান্ী এক রাজকন্যা জম্ম 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি অতিশয় রূপবতী, গুণবত্তী ও 

জ্ঞানবতী ছিলেন। তাহার পিতার নাম বিশ্বাবন্থু॥ 

খতধ্বজ-নামক এক মহাবল-প্রতাপশালী রাজার সহিত ' 
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মদালমার বিবাহ হইয়াছিল। রাজ৷ খাতধবজ এই রূপবতী, 

গুণবতী ও সশিক্ষিতা রমণীকে লাভ করিয়া আপনাকে 

মহাসৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন। কালক্রমে 
মদালসার গর্ভে বিক্রান্ত, স্ববাহু, শক্রমর্দন ও অলর্ক নামে 

চারিটি পুন্্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রথম, দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় পুক্র শৈশবে মাতার নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া- 
ছিল। মাতা অতি যত্বের সহিত তাহাদিগকে প্রথমপান্য 

কতিপয় পুস্তক অধায়ন করাইয়া পরে ব্যাকরণ ও সাহিতা 

হধায়ন করাইয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও সাহিত্য পাঠ সমাপ্ত 

হইলে তিনি তাহাদিগকে মাত্তন্ব-শান্ত্র শিখাইতে আন্ত 

করিয়াছিলেন। একদা তীঙ্ার জোন্ঠ পুন্র' বিক্রাস্ত, 
রোদন করিতে করিতে তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, 

“মাত, কয়েকটি বালক আমার সহিত খেলিতে খেলিতে 

আমাকে প্রহার করিয়াছে এবং কটুবাক্য বলিয়াছে। 

অতএব আপনি বাবাকে বলিয়া শীত্ব ইহার প্রতিকার 

করুন। আমি রাজপুভ্র। অতএব সামাগ্ত বালকদিগের 
এইরূপ দুর্ব্যবহার আমার পক্ষে অসহা।” মদালসা জ্যেষ্ঠ 

পুভ্রের ঈদৃশ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহাকে এই বলিয়া. 
সান্তবনা"দিতে আরম্ভ করিলেন :-- 

“ছে বৎস, তুমি বৃথা ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিও না । 

কারণ, তোমার াতা' সদ! শুদ্ধ, সদা আনন্দ ও জ্ঞান- 

স্বরূপ।. যিনি স্দাঁ আমন্দ ও জ্ঞানস্বক্ূপ, তাহার 
১১ 
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নিরানন্দ হওয়: উচিত নয় এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হওয়াও উচিত 
নয়। আনন্দই তোমার আত্মার স্বভাব । স্বভাবকে 

পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুই পৃথকৃভাবে থাকে না। 

অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা । উষ্তাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি 

কুত্রাপি স্বতন্থভাবে থাকিতে পারে না। আনন্দম্বরূপ 

আত্মার নিরানন্দ হওয়া উচিত নয়। আত্মার নিশ্নমল 

প্রকাশ) যখন অবিদ্যা বা মায়া বা অজ্ঞান »| ভ্রান্তিরূপ 

আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখম মানুষ নিজেকে 

নিরানন্দ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ নিরানন্দ হওয়া 

মানুষের পক্ষে উচিত নয়। কারণ, মানুষের আতা সদ! 

আননদস্বরূপ ; যেমন মেঘরূল আবরণে আচ্ছন্ন হইলে এত 

বড় প্রকাঁশশীল ব্যাপী সূর্যাদেব অপ্রকাশশীল হইয়া পড়েন 

বলিয়া! বোধ হয়, হত্রপ প্রকাশশীল, চেতন, সর্বব্যাপী, 

আনন্দস্বরূপ আত্মাও, অজ্ঞান বা মায়ারূপ . জাবরণে 

আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, অপ্রকাশশীল জড়ম্বরূপ' ক্ষুত্র বা 

পরিচ্ছিন্স্বরূপ এবং নিরানন্দম্বরূপ হুইয়! পড়েন বলিয়া 

মানুষ মনে করে। বস্ত্তঃ আতু!, নিয়ানন্দস্বরূপ নহেন। 

তিনি নিতাজ্ান ও নিত আনন ৷ অজ্ঞানরূপ আবরণ 

অপগত হইলে, আত্মা স্বরূপে যতক্ষণ অবশ্থিত না 

হয়েন, ততক্ষণ পর্যান্ত মানুষ, অজ্জান বশতঃ আত্মাতে 

নামের ও রূপের কণ্পন৷ করিয়া থাকে । বস্ততঃ নিরাকার 
আত্মার নামও নাই, রূপ বা ঝআকারও নাই। তুমি মনে 
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করিতেছ যে, আমার বিক্রান্ত এই নাম, আমি রাজপুক্র, 

ামার এই উপাধি, মামি গৌর এবং স্থুল, কিন্তু এই 

সমস্তই মনঃকল্লিত মাত্র। তোমার আত্মা গৌরও নহেন, 

স্থলও নহেন। উাহার নামও নাই, উপাধিও নাই। 

গৌরহবস্থুলস্থাদি শরীরধন্্মী সকল তাহাতে কল্পিত হয় 

মাত্র, তাহাতে বস্তৃতঃ উহারা নাই। এ সকল জড়ধর্মম 

ভাহাতেই থাকে, এইরূপ জ্ঞানই ভ্রমজ্জঞান ! 

সেই কটুভাষী বালকের আত্মাও দুষ্ট নয়, দরিদ্র নয় 

এবং কুশও নয়। আত্মতে দরিদ্রত্ব, দুষ্টত্ব ও কৃশত্ব 

কল্পিত মাত্র। রাজন, পুক্রন্থ এবং বিক্রান্ত এই নামবস্তাঁ 
কল্পিত মাত্র। অতএব রাজপ্ুজ বলিয়া তোমার" অভিমান 
করা ভ্রম মাত্র। তোমার মত শিক্ষিত বালকের পক্ষে 

এইরূপ বুথ! অভিমান, কর! শোভা পায় না। তোমার 

বৃশ্যমান এই শরীর, পৃথিবী জল তেজ বায় এবং আকাশ 

এই পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। তোমার আত্ম দেহস্বরূপ 

নয়। তোমার আত্ম। দেহ হুইতে পুধক্ পদার্থ । বাল্য- 

যৌবন-বার্ধক্যাদি বশতঃ দেহের: ভিন্ন তিঙ্নরূপ পরিণাম 

ঘটিলে আত্মার কোনরূপ পরিগাম ঘটে না। আত্ম! 

অপরিণামী অবিনাশী।" জড়দেহ, ভন্মীকৃত বা মৃত্তিকাময় 

হইয়া গেলেও; চেতন সবাত্মা ভম্ীকৃত বা মুত্তিকাময় হুইয়া 

যায় না। আত্মা যেমন এক, তেমন একই থাকেন। 

আত্মা যদি একরপ না হয়েন, তাহা. হইলে 'বাল্যকাজে 
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দু কোন একটি পদার্থকে যৌবনকালে স্মরণ করা যাইতে 

পারে না। কারণ, তোমার বাল্যকালের আত্মা, যৌবন- 

কালের শরীরের ন্যায় ভিন্নরূপ হইয়া যাওয়ায় একরূপ ন। 

হওয়ায়, একের দৃষ্ট বস্তুকে, নত হইয়। তিনি কিরূপে 

স্মরণ করিবেন ? স্মরণ করিতেই পারেন না। রামের দৃষ্ট 
বস্ শ্যাম স্মরণ করিতে পারে না। “ঘ আত্মা বালাকালে 

এ বস্তুটিকে দেখিয়াছিলেন, সে আত্মাটি যৌবনকালে 

নাই। নূতন শরীরাবয়বের গ্তায় নৃতন একটি আত্ম! 
জন্মিয়াছে। স্ৃতরাং যে নাই, সে পূর্ববদূষ্ট বস্তকে 

দেখিবে কিরূপে ? অথচ একই রাম বালাকালের দৃষ্ট 

বস্ুকে যৌবনকালে ম্মরণ ক্রিয়া থাকে । একই শ্মাম 

শৈশবে দৃষ্ট একটি বস্তুকে যৌবনে স্মরণ করিয়া থাকে। 
স্ততুরাং ইহা দ্বার এই বুঝিতে হইবে যে, শরীরের অবয়বের 

বৃদ্ধি ও অপচয়ের ন্যায় আত্মার বৃদ্ধি" বা৷ অপচয় হয় না। 
আত্মা একই পদার্থ। সেইজন্যই উহার পূর্ববদৃষ্ট বন্তর 
স্মরণ সম্ভবিতে পারে । নতুবা অসম্ভব হইত। হে বস, 

এক্ষণে বুঝিলে যে, আত্মা অবিকারী পদার্থ। অতএব 

সেই কটুভাষী দুষ্ট বালকের দুষ্টভাষণে তোমার আত্মার 

কোন ক্ষতিই হয় নাই এবং উহারা" তোমাকে সামীন্তরূপে 

প্রহার করিয়াছে মাত্র, ইহাতে তোমার আত্মার অণুমাত্র 

ক্ষতি হয় নাই ।* এমন কি, যদি তাহার! তোমাকে অতিশয় 
প্রহার করিয়া তোমার শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিত, 
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তাহা হইলেও তোমার আত্মার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হত না। 

কারণ, তোমার শরার ক্ষতবিক্ষত হইলে আত্মা ক্ষতবিক্ষত 

হইতে পারে না। এমন কি, যুদ্ধে তোমার শরীর অস্ত্রশস্ত্র 
দ্বারা ছিন্নভিন্ন ও দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেলেও আত্মা 

ছিন্নভিন্ন ও দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয়েন না। খাঁদাপেয় বস্তুর 
অভাবে শরীরের হাস হইলে আত্মার হাস হয় না। স্থৃতরাং 

এ দৃষ্ট বালকের আঘাতে তোমার শরীর আহত হইয়াছে 

মাত্র, আত! আহত হয় নাই বা কোনরূপ বিকৃত হয় নাই। 

স্মতএব তোমার দুঃখ প্রকাশ করা বা অভিমান করা বৃথা শ 

আনন্দস্বরূপ পরমাত্ব! পরমেশ্বরের তন্ত্র শিক্ষা কার । 

শারীরিক ও মানসিক শোকদুঃখরাশি বিনষ্ট হইয়া 

যাইবে ।”? 

মদালসার এইরূপ পূর্বোক্ত উপদেশ শ্রবণ করিয়া 

তদীয় জোষ্ঠ পুত্র বিক্রান্তের তত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি 
বালকোচিত দুঃখ এবং রাজপুজ্রোচিত অভিমান পরিতাাগ 

করিয়া বাল্যকালেই বৈরাগ্যপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 

অগ্রজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়! স্ুবাহ ও শক্রমদ্দিনও, 
বাল্যকালেই বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা 
খতধবজ, পত্বী মদালিসার শিক্ষাদানগুণে তিন পুক্রই 

সন্ন্যাসী হইল, ইহা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তাহার 
তিনটি 'পুত্রই নঙ্গাসী হইল, অতএব তীহার মৃত্যুর পর 

তাঙ্কার এই রাজ্য কে রক্ষা করিবে ? রাজার অভাবে রাজ্য 
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অরাজক ও ধিদ্রোহপূর্ণ হইয়া পড়িলে প্রজাবর্গের কষ্ট কে 
নিবারণ করিবে? রাশ্্যমধ্যে কে শান্তি স্থাপিত করিবে ? 

এক্ষণে উপায় কি? এক্ষণে একমাত্র কনিষ্ঠ পুজ অলর্কই 
একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। অলর্ককে "সংসারে আবদ্ধ 

করিয়া রাখিতে পারিলেই রাজের ভাবী মঙ্গল সাধিত 

হইতে পারে । এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা 

খতধবঙ্গ, পত্ভীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং করুণ- 

স্বরে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, “হে প্রিয়তমে 

মদালসে, তোমার শিক্ষাদানপ্রাভাবে তিন পুজ্েরই 

সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। এক্ষণে চতুর্থ পুজ অলর্কেরও 
যদি এরূপ্দশা ঘটে, তাহা হইলে আমার অবগাঁনে কে 

রাজা পালন করিবে ? রাজার অভাবে রাজা বিড্রোহপূর্ণ 

হইয়। রসাতলে যাইবে ৷ প্রজাগণের ধন-প্রাণ-মান রক্ষা 

করা কঠিন হইয়া উঠিবে। প্রজাদিগের 'ভয়ঙ্কর কষ্ট 

উপস্থিত হইবে। অতএব তুমি, চতুর্থ পুক্রটিকে আর 
এরূপ শিক্ষা দিও না। তাহাকে আর সন্ন্যাসী করিও না। 

আমি বৃদ্ধাবস্থায় তাহার হস্তে রাজ্যভার ম্যস্ত করিয়া 

নিশ্চিন্তমনে কেবল পরমেশ্বরের আরাধনায় রত থারিতে 

ইচ্ছা করি। ইহাতে তুমি ব্যাঘাত উৎপাদন করিও.ন!।: 
আত্মতত শিক্ষা দেওয়া অতি উত্তম কার্ধ্য। সে বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অলর্ককে 

রাজনীতিশাম্্ব শিক্ষ] দিও। তাহ! হইলেই এই পুত্রটি 
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রাজগ্ুণে বিভূষিত হইয়া প্রজাপালনরূপ রাজধর্্ম রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইবে ।” মদালসা রাঁজার এই কথা শুনিয়া 
বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই করিব। 

যাহাতে আর তাপনাকে পরে আক্ষেপ করিতে না হয়, 

তন্বিষয়ে মনোযোগিনী "হইলাম জানিবেন। আপনার 

আজ্ানুসারে আমি অলর্ককে রাজনীতি শিক্ষাই দিব, 
কিন্তু পারমার্থিক শিক্ষাপ্রদান একেবারে বাদ দিব না। 

পারমার্থিকতত্ব শিক্ষা দিলে পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস 

জম্মিবে। পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপরে 
রাজনীতিশিক্ষা বা রাজনীতিচ্চা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, 

উক্ত শিক্ষার পরিণাম শোচুনীয় হয় না। পরমেশ্বরই 
সর্ববকার্ষ্েই মনুষ্যের একমাত্র মাশ্রয়। তিনিই একমাত্র 

শান্তিদাতা ! যদি কোন কষননী, পুজ্বের হিতকামনা করেন, 

তাহা হইলে তিনি যেন সর্বাগ্রে পুজকে পরমেশ্বরে ভক্তি- 
মান হইতে শিক্ষা! দেন এবং পরমেশ্বরের মহিমা বুঝাইতে 
চেষ্টা করেন। পরমেশ্বরের প্র্তি দৃঢ়া ভক্তি জন্মিলে 

রাজ! প্রজারঞ্নে সমর্থ হয়েন। মহারাজ, আপনার 

উপদেশ আমার শিরোধার্যা । আমি অদ্য হইতে অলর্ককে 
রাজনীতিশান্্র শিক্ষা দিব?” অনন্তর, অলর্ক যৌবন- 

অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মদালসা তীহাকে নিম্লিখিত রাজ- 

নীতি উপটৈশ সকল প্রদান করিয়াছিলেন হ_ ্ 
“হে বস অলর্ক, তুমি ঈদৃক্ উত্তমরূপে রাজ্যশাসন 
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করিবে, যাহাতে রাজ্যের কোন ব্যক্তিই তোমার নিন্দ। নাঁ 

করে এবং তোমার "বিপক্ষ না হয়। স্থবিবেচনা 'গবং 

স্থপরামর্শ পূর্ববক রাজ্যশাসন করিলে রাজা সর্ববজনপ্রিয় 

হযেন। প্রজার মনে কষ্ট দেওয়াই রার্জার পাঁপ। যিনি 

প্রজার চিত্তরগ্জন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা । 

তুমি রাজা হইয়া কখনও প্রজাস্বত্ব লোপ করিও না। যে 

রাজ্যে প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিন্দ। করে, তাহাকে 

পাপরাজ্য কহে ! 

প্রজা, রাজা বা রাজপুরুষ কর্তৃক ক্রমাগত উৎ্পীড়িত 

হইলেই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহী হওয়া প্রজার 

পক্ষে মহাঁপাপ। কারণ, মু বলিয়াছেন, “রাজা নররূপিণী 

মাননীয়! মহতী দেবতা । ঈশ্বরের নিন্দা করিলে যেমন 

মহাপাপ হয়, তদ্রপ রাজার নিন্দা করিলেও মহাপাপ হয়। 

রাজ! বালক হইলেও, এবং যে কোন জার্তীয় ও যে কোন 
ধ্নীবলম্মী হইলেও, তিনি প্রজাসাধারণের মান্য । প্রজ' 

যাহাতে নিন্দা করিতে না পারে, তদ্িষয়ে দৃষ্টি রাখা রাজার 
একান্ত কর্তৃব্য। প্রজার ধর্মে রাজার হস্তক্ষেপ করা 
উচিত নয়। বরং প্রজাগণ যাহাতে নির্বি্বে স্ব স্ব ধর্ম 

প্রতিপালন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে রাজার আনুকূল্য করা 

উচিত। তোমার প্রজাগণ তোমার নিকটে কোন প্রকার 

অভাবের বা কষ্টের অভিযোগ আনয়ন করিবারি পূর্ব্বেই 
এ অভাব ও কষ্টের যথাশক্তি প্রতিকার করিও । প্রজার 
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স্খস্বচ্ছন্দতাই রাজ্যের সু মূলভিত্তি। ইহারই উপরে 

রাজা স্থৃপ্রতিষ্ঠিত থাকে । প্রজার হিতচিন্তায় সদা রত 

খাকিও। তাহা হইলেই প্রজাগণ তোমার প্রতি খুব 

সন্তরষ$ থাকিবে? পরস্রীচিন্তাকে কদাপি মনের মধ্য 

স্থান দিও না। মিত্র ও সভাদদগণের চ টুবাক্যে কদাপি 

বিমোহিত হইও না। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ 

এবং আশ্রয় এই ছরটি বিষয় উত্তমজপে শিক্ষা করিয়। 

যখন যেখানে যেরূপ বিধেয়, তখন সেখানে সেইরূপ কাধ্য 

করিবে। প্রভূশক্তি, উৎসাহশক্তি ও নত্রশক্তিসম্পন্ন 

হইও। প্রভূশক্তি ব্যাহত থাকিলে রাজপুরুষদিগের 
দোষে রাঁজকার্ষেয বিশৃঙ্খলুতা উপস্থিত হয় 'না, রাজ্যে 
শান্তির ব্যাঘাত ঘটে না, এবং রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছা- 

চারিতা লোপ পায়। রাজার মন্ত্রিগণ স্থৃদক্ষ হইলে রাজা 

তাহাদের হস্তে রাজার অর্পণ করিয়। কিয়ংকালের জন্য 

নিশ্চিন্তমনে বিদেশ ভ্রমণ ও মুগয়ায় গমন করিতে পারেন, 

ব। পররাজ্য আক্রমণে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। রাজার 
উৎসাহশক্তি অব্যাহত থাকিলে রাজ্যে নান! হিতকর কার্য 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ও যুদ্ধে বিজয়লাভাদি স্তুসিদ্ধ হয়। 

হস্তী, অশ্ব, রথ 9 পদাতি এই চারিটি সেনাঙ্গকে 
লদা পরিপুষ্ট করিয়া রাখিও। যখন কোন দেশ জয় 
করিবার জন্য যুদ্ধযাত্র! করিবে, তখন মৌল, ভৃত্য, স্ুহৃত, 

শ্রেণী, দ্বিষং ও আটবিক এই ষটুপ্প্রকার বল সংগ্রহ 
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করিও। বংশপরম্পরায় রাজসেবায় নিযুক্ত রাজার 

চিরভক্ত সৈন্তের নাম' মৌলবল। রাজার বুত্তিভোগী 

সৈন্যের নাম ভূত্যবল। যুদ্ধকালে গ্রাম হইতে মাহৃত 
নিদ্দিউকাল যাব রাজার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত স্থায়ী 

শিল্লিপ্রায় সৈন্যের নাম শ্রেণীবল। যুদ্ধকালে রাজার 

সাহাধ্যার্থ সমাগত মিত্ররাজ-সৈন্যের নাম ম্ুহৃদ্বল। 

উৎকোচ ও ভেদনীতি প্রভৃতি উপায় দ্বারা শত্রপক্ষ 

হইতে স্বপক্ষে আনীত সৈন্যের নাম 'দ্বিষদ্বল। গিরি- 

_কান্তার-বন-সঙ্কটাি-্থান-পরিজ্ঞানে কুশল, সর্বত্র গমনা- 
গমনক্ষম, আরণ্যচর সৈন্যের নাম আটবিকবল! 

ভৃত্যদিগকে স্নেহাস্পদ বন্ধুগ্রণের ন্যায় আদর করিও । 

মিত্রদিগকে আত্ীয়-বাদ্ধবগণের ন্যায় সমাদর করিও । 

মন্ত্রিিণ এবং অন্তান্য উচ্চপদশ্থিত রাজকীয় কন্মচারি- 

বর্গের উপরে রাজকার্ধযভার সমর্পণ করিয়া কখনও 

নিশ্চিন্তমনে ভোগবিলাসে রত হইও না। গোপনে 

সর্বদা তাহাদের কার্যাবলী নিরীক্ষণ করিও। নিজের 

সুখন্চ্ছন্দতা-বদ্ধনের জঙ্ত প্রজার রুধিরসম অর্থ 

শোষণ করিও না। শরণাগত ব্যক্তিকে যে কোন 

প্রকারে রক্ষা করিও। মহানিষ্টকারী ছুর্মতি শক্র- 

গণকে সমূলে উন্মীলিত করিবার জন্য ভেদ, দণ্ড, সাম ও 

দান এই চারি প্রকার উপায়ের মধ্যে যে কোন একটি- 
দ্বারা কিন্বা সমগ্র*চারিটি উপায়দ্ধারা স্থীয়কার্্য সাধন 
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করিবে। কিন্তু সহস! যুদ্ধ বাধাইও না, বাহার যেক্ধূপ 
মানমর্ধ্যাদা, তাহাকে সেইরূপ মানমর্ধ্যাদ! দিও । মানী- 

বাক্তির মানহানি বা মর্ধ্যাদাভঙ্গ করিও না। ভঙ্গ 

করিলে কালে মহাবিপন্নু হইবে। গ্তণীর গুণের সমাদর 
করিও | মধ্যে মধ্যে যজ্-অনুষ্টান করিয়া বেদবিশ 

বিদ্বান ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্থনা করিও এবং তাহাদিগকে 

উপযুক্ত দক্ষিণাদানে তৃপ্ত করিও। কারণ, তাহারা 

তপ্ত হইয়৷ নিশ্চিন্তমনে বৈদিক শাস্স্-চ্চায় এবং বৈদিক- 

র্্ানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিলে বৈদিকধরর্দ রক্ষিত হইবে। 
উহা লুপ্ত হইবে না। দু তিক্রীড়া, পানদোষ, দিবানিজ্রা, 

ইন্দরিয়গণের পরিত্ৃপ্তির জন্য অত্যধিক ভোগাসক্ভি, 
পরনিন্দা, কুসংদর্গ ও ব্যভিচার প্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্য 

পরিত্যাগ করিও । লোভ ও মোহকে বিশেষরূপে ত্যাগ 

করিও । রাজাবিষয়ক অতি গুপ্ত মন্ত্রণা যেন ফট্কর্ণে 

প্রবেশ না করে। অর্থাৎ তুমি ও তোমার প্রধান মন্ত্রী 

এই দুইজনের চারি কর্ণেই মাত্র যেন উহা প্রবিষ্ট হইয়া 
স্থির থাকে । অতি বিশ্বস্ত প্রধান গুপ্তচরদ্বারা নিজের 

প্রজাবর্গের ও পররাজ্যের অবস্থা অবগত হইবে । কোন 

মন্ত্রী বা প্রধান মন্ত্রী বা সৈস্যাধ্যক্ষ বা কতিপয় প্রজা, 
তোমার বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র বা মহাপরাধজনক কোন, 

দুষধীয় কার্ধ্য করিলে তুমি উহ! সবিশেষ অবগত হইয়া 
তাহাদিগকে উপযুক্ত গড দিবে। 



(১৩২) 

প্রজারা যদি তোমার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা 

হইলে তাহারা কখনই রাজদ্রোহী বা বিদ্রোহী হইবে না, 

ইহা নিশ্চয়ই জানিও। তাহারা যাহাতে সদা অনুরক্ত' 

থাকে, তদ্বিষয়ে সদা সবিশেষ মনোযোগী হইও। সামন্ত- 

রাজ ও মিত্ররাজগণের স্বত্ব ও সন্ধি অক্ষুঞ্ রাখিয়া 

তাহাদিগের কার্ষ্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাহা- 
দিগের রাজধানীতে রাজনীতিন্্পপ্ডিত নিজের একটি 
মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়া রাখিও। যাহাদিগকে অন্তরের 

সহিত বিশ্বাস করা উচিত নয় বলিয়া মনে করিবে, তাহারা 
যেন তোমার এই আন্তরিক অবিশ্বাসের কোন প্রকার 
বাহ চিহ্ন দেখিয়া কোনরূপে ,তোমার এই অবিশ্বাস-ভাব 
বুঝিতে না পারে। মি$ভাষী হইও। কোকিলের মধুর 
ৰাণী অনুকরণ করিও । মধুকরের নিকট হইতে পরিশ্রম 

পূর্বক সারবস্ত্-সংগ্রহকার্যা শিক্ষা করিও। ম্বগের 

নিকট হইতে সাবধানতা এবং ক্ষিপ্রকারিতা শিক্ষা 

করিও। কাকের নিকট হইতে গুপ্রমন্ত্রণারক্ষা শিক্ষা 

করিও । পিপীলিকার নিকট হইতে সঞ্চয়কার্্য শিক্ষা 

করিও । সূর্ধ্যদেব, বর্ধাকালে শতগুণ বারিধারা-বর্ষণের 

জন্যই যেমন গ্রীত্মকালে পুক্করিণী, নদী ও সমুদ্র হইতে 
জলশোধণ করেন, তক্রপ তুমিও শতগুণ উপকার- 

বর্ষণের জন্যই . প্রজাগণের নিকট হইতে কর-শুন্ক 

প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করিও। কোন ব্যক্তি প্রিয়ই 
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হউক বা অপ্রিয়ই হউক, স্থে শান্ত্রমতে দগুনায় 

হইলেই তাহাকে সমুচিত দণ্ড দ্িও। পবন যেমন 
অদৃশ্যভাবে সর্বত্র গমন করে, তদ্রূপ, ভৃমিও, 

ডগ্মবেশ অবলম্বন করিয়া অপরিজ্ঞাতরূপে প্রজাগণের 
আভ্তন্তরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিও। শারীরিক 
ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণ্য করিও না। রাজা ক্রেশ- 

সহনশক্তি অবলম্বন না করিলে যুদ্ধাদি কার্ষ্যে ব্যাপৃত 

হইতে পারে না। "যুদ্ধে ব্যাপৃত হুইয়৷ অসাধারণ শক্তি. 
প্রদর্শন ন! করিলে বীরপদবাচ্য হইতে পারে নান 
রাজার বীরপদবাচ্য হওয়া ডচিত। বাল্যকাল হইতে 

রাজ দ্ধ-কৌশল শিক্ষা কৰিয়! স্ুনিপুণ যোদ্ধ! হইলে 

সৈন্যাধাক্ষের দোষে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে না। হে বৎস, 

তুমি যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে চেষ্টা করিও। 

যুদ্ধে স্থনিপুণ হইও । প্রজা-প্রতিপালনে প্রজার অভাব 
পুরণ ও প্রজানুখসম্বদ্ধনের নিমিত্ত ক্লেশসহন করাই 

রাজার ধর্ম। রাজা বদি এই ধর্ম প্রতিপালন ন! 
কুরিয়া কেবল শরীর-শোভা এবং বসন-তঁষণের উজ্জ্বলতা 

দেখাইবার জন্যই সিংহাসনে আরূঢ় হয়েন, তাহা হইলে 
তাদুশ রাজা কখনই প্রঙ্ঞারপ্রক বা প্রজাপ্রিয় হইতে 
পারেন না।: তাঁহার রাজ্যে কুত্রদণ্ডনীতি প্রবর্তিত 
হইলেও পূর্ণরূপে শাস্তি স্থাপিত হয় না। রুদ্রদণ্ডের 
ভয়ে তশুকালে গুজাগণের মধ্যে কোন কোন লোকের 
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বাহিরে বিদ্রোহভাব প্রীকাশিত না হইলেও অন্তরে 

বিদ্রোহবহ্ছি প্রধূমিত হইয়া বহুকাল অবস্থিতি করে। 
স্থবিধা পাইলেই প্রভুলিত হইয়া উঠে। তখন সেই 

দাবানলতুল্য বিদ্রোহাগ্রি নির্ব্বাপিত “করিতে রাজাকে 

অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য বলিতেছি, 
হে বঙস, তুমি সার্থক রাজপদবাচা হইও । 

প্রজার চিত্তরঞ্জক”ই 'রাজাঃ এই পদের প্রকৃত অর্থ 

স্থৃতরাং প্রজার চিন্তরগ্রক হইয়াই তুমি তোমার “রাজ” 

এই উপাধিটিকে সার্থক করিও । যখন দেখিবে যে, 
যুদ্ধনা করিলে আর কোন উপায়ই নাই, তখনই যুদ্ধ 
করিবে। নতুবা সর্বদ! বুদ্ধের পক্ষপাতী" হইও না, 

কারণ, যুদ্ধে প্রভূত ব্যয় হয় এবং বহু নরশোণিত ক্ষয় 

হয়। যুদ্ধে প্রভূত বায় করিয়া রাজকোধ শুন্য করা৷ এবং 

পৃথিবীতে নররক্তের নদী প্রবাহিত করিয়া পাপের মার! 

বৃদ্ধি করা কোন প্রকারেই উচিত নয়।” শান্তিপক্ষপাতিনী 

মদালসা, ইত্যাদিবূপে কনিষ্টপুভ্র অলর্ককে প্রতিদিন 
নানাবিধ রাজনীতি উপদেশপ্রদান ও নানা বিষয়ে সুশিক্ষিত 

করিয়া কয়েক বর্ষের মধ্যে তাহাকে রাজ৷ হইবার উপযুক্ত 

বাক্তি করিয়। দিলেন। তখন রাজা ধতধবজ বুঝিলেন 

যে, তীহার পত্বী মদালসা কেবলমাত্র মুক্তিশান্তেই 
সুপগ্িতা নহেন, কিন্তু তিনি রাজনীতিশীস্্রেও অসাধারণ 
বিছুষী। তাহাই: শিক্ষা প্রদানের গুণে কনিষ্ঠ পুক্র 
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লর্ক ধাজপদে অভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। 

এইরূপে রাজ! খতধ্বজ অলর্ককে *রাজপদে অভিষিক্ত 
করিবার উপযুক্ত স্থির করিরা শুভদিনে ও গুভক্ষণে 
ত্রাহাকে যথাবিধির্সংহাসনে বসাইলেন এবং তাহার হস্তে 

রাজাভার অর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি কোলাহল- 

পূর্ণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধবয়সে একাগ্রচিত্তে 
পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য রাজী মদালসার 

সহিত শান্তিপূর্ণ তপোবনে বাস করিতে উদ্যোগী হইলেন। 
মদালস! তপোবনে গমন করিবার পূর্বে অলর্ককে একটি 

প্রশস্ত নঙ্গুরীয়ক দান করিয়া বলিলেন, “বু, যখন তোমা 

রেশ অঙহ। হইয়। উ্ঠিবে, যখন তুমি শক্রু কর্ঠক' গ্রীড়িত 

হইয়া ঘোর মানসিক যন্ত্রণ। ভোগ করিবে এবং যখন কোন 

কারণবশতঃ তোমার ধৈর্য, স্থৈর্যা ও গান্তীর্ধ্য বিনষ্ট 

হইবে, তখন এঁই প্রশস্ত অঙ্গুরীয়কে যাহা লিখিত আছে, 

তাহ! পাঠ করিবে।” কনিষ্ঠ পুজ্র মলর্ককে এই কথ! বলিয়া! 
শান্তিপক্ষপাঁতিনী মহাপগ্ডিতা মদালসা রাজা খতধবজের 

সহিত তপোবনে গমন করিলেন। তার পর রাজা অলর্ক, 

মাতৃদত্ত রাজনীতি-উপদেশ অনুসারে দোর্দপ্রতাপের 
সহিত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তীহার প্রশংন! সর্বত্র 

ব্যাপ্ত হইয়।৷ পড়িল। প্রজাগণ সর্ববদ! সর্বন্ত্র. তাহার 

সঙ্চরির্তরের ও রাজ্যশান-শক্তির মহিষ! , কীর্তন করিতে 

লাগিল। দকলেই তীহা'র রাজাকে, রামরাঙ্য বলিয়া 
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কানন করিতে লাগিল । ছুঃখ কাহাকে বলে, এ রাজোর 

প্রজারা তাহা! জানিত না। রাজা অলর্কের এইরূপ 

ংসাবাদে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বাহু বৈরাগা-ধন্মন 
বিস্মৃত হইয়া তাহার প্রতি মতিশয় 'ঈর্যান্বিত হইয়া 

উঠিলেন এবং তাহাকে বিপন্ন 'করিয়া তীহার রাজা 

আত্মা করিবার জন্য তীহার পরম শক্র বারাণসী-রাজের 

সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। বারাণদা-রাজ, 

রাজনীভি-নিয়মামুসারে রাজা অলর্কের নিকটে দূত প্রেরণ 

করিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, রাজকুমার স্ববাহু আপনার 

জ্োষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি এক্ষণে রাজ্যাভিলাধী। প্রাচান 
ভারতীয় *রাজনীতিশাস্্ব অনুসারে তিনিই * রাজোর 

অধিকারী। অতএব আপনিন তাহার হাস্তে আপনার রাজা- 
ভার সমর্পণ করিবেন । নতুবা! আাপনার নিরুদ্ধে তিনি 

যুদ্বঘোষণ! করিবেন। আমি তাহাকে সাহায্য করিব। 

রাজা অলর্ক, দৃতমুখে বারাণসীরাজের কথা শুনিয়া দুতকে 

বলিলেন,-_আমার পিতা ও মাতা 'আামাকে উপযুক্ত 

বিবেচনা করিয়া আমাকে রাজা প্রদান করিয়াছেন । 

অতএব আমি কেবলমাত্র বারাণসীরাজের কথায় ভীত 

হইয়া আমার জ্যেষ্টের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিব না। 
তিনি যেমন যুদ্ধের কথা বলিয়াছেন, আমিও তদ্রপ 

বলিতেছি যে, আমিও বিন! যুদ্ধে আমার রাজ্য কাছাকেও 

প্রদান করিব না।, আমি নিজ দত পাঠাইয়৷ এ কথা 
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বারাণমীরাঞ্জকে  জানাইতে অপমান বোধ করি। অতএব 
আমি তীহারই দূত দ্বারা ভাহাকে এই কথা জানাইলাম ॥ 
বারাণসীরাজের দূত এই কথা গুনিয়। বারাণসীতে ফিরিয়া 
আদিল এবং যঁখালময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজা 

অলর্কের কথা বাঁরাণসীরাজকে জানাইল। বারাণসী, 

রাজ সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। যুদ্ধ 

অনিবাধ্য হইয়া উঠিল। তুমুল যুদ্ধ আরন্ধ হইল। 

বারাণসীরাজের জঅধিক-সংখ্যক ভীষণ সৈম্য ও যুদ্ধোপ- 

করণ থাকায় রাজা অলর্ক নেই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 

সিংহাসনচাত হইলেন। এই বিপদের সময় তীহাঁর 

মাতৃদন্ত সেই অঙ্গুরীয়কের কৃথা মনে পড়িল। "তিনি সেই 
অঙ্গুরায়কে লিখিত এই কথাগুলি পাঠ করিতে 

লাগিলেন 

“মু সংসারাসক্ত মনুষ্যগণের সংসর্গ সর্ববতোভাবে 

পরিতাজ্য। সাধুসঙ্গ করাই বিধেয়। সাংসারিক 

কামন। দুর করাই শ্রেয়ঃ। যুক্তিপথে অগ্রর হওয়াই 
উচিত। মুক্তিই বিষাদ-রোগের' একমাত্র মহৌষধ” 
রাজা মলর্ক, মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়কে লিখিত এই কথাগুলি 

পাঠ করিয়া রাজ্াচুতি:জনিত শোক সম্বরণ করিতে বত্ববান্ 

হইলেন। তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা স্থৃবানুর গ্যায় বকধার্ট্দিক ছিলেন না। সবার 

বৈরাগা জলবুদ্ধদের তুলা ক্ষণিক হইয়াছিল। তাহার যর 
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দৃঢ-বৈরাগ্যই জন্মিত, তাহ হইলে তিনি ভ্রাতার নিকট 
হইতে নাভপিতৃদত্ত রাষ্জী অবৈধ উপায়ে কাড়িয়া লইতেন 
ন| এবং পুনরায় অনিতা সাংসারিক স্্রখভোগের নিমিত্ত 

লালায়িত হইতেন না। প্রকৃত বৈরাগ্য *জন্মিলে জ্ঞানী- 

ব্ক্তি পুনরায় ভোগবিলাসপন্কে মগ্ন হইতে ইচ্ছা করেন 

না। জ্ভান না জন্মিলে বৈরাগ্য জন্মে না। অলর্ক বিপদে 

পড়িয়া কষ্টভোগ করিয়াছিলেন । তাই তাহার জ্ঞান 

জন্মিয়াছিল এবং সেই কারণে তাহার রাজ্যচুাতির পর 

দুঃখশোকপুর্ণ অনিত্য রাজ্যসম্পদের প্রতি তীহার 

প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। বিপদে পড়িয়া কফ্টভোগ 

করিলে পেরূপ শিক্ষালাভ করা যায়, দেখিয়া শুনিয়া ব: 

পড়িয়া ঠিক সেরূপ শিক্ষালাভ করিতে পাঁরা যায় না। 

মাতার সদ্রপদেশ শ্রবণ করিয়া স্বাহুর ক্ষণিক বৈরাগা 

জন্মিয়াছিল. কিন্তু তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাঁই। স্থৃতরাং 

প্রকৃত স্থায়ী বৈরাগ্যও উৎপন্ন হয় নাই। তাহার 

তত্বজ্ঞান ও প্রকৃত বৈরাগা জন্মিলে তিনি প্রথমে 

উপেক্ষিত রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তিলালসায় বারাণসীরাজের 

দ্বারে শরণাপন্ন হইতেন না। অলর্কের আন্গুরীরয়কে যাহা 

লিখিত ছিল. তাহার সারমন্্ন এই ঘে, রাজ্য আজ আছে 

কাল নাই, কাল থাকে তো পরশ্ব থাকে না। ঈদৃশ 
অস্থায়ী রাজ্যের ভোগ-প্রত্যাশায় মত্ত হওয়া ভ্তানী ও 

বীতরাগ ব্যক্তির পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। 
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সুলভা। 
একদা মহারাজ জনকের রাজসভায় স্তথবলভানান্্রা এক 

ব্রহ্মচারিণী রাজকন্ত| উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ 

জনক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে?” সুলভা 

বলিলেন,_-“আমি এক রাজকন্তা। একটি উচ্চ 

রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম স্থুলভা। 

আমি ব্রহ্মচধ্য-ব্রত-সমাপ্তির পর বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ 

তইয়া* দ্বিতীয় গৃহ্স্থাশ্রমধর্দ্ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক 
হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ 

এবং অন্যান্য নানাসদৃগুণে বিভূষিত পাত্র পাওরা গেল না 

বলিয়া আমি বিবাহ করি নাই। আজীবন িঙ্ষচর্ধাব্রত 

অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি। নির্বাণ মুক্তিলাভের 

জ্য একাকিনী মুনিধন্ম প্রতিপালন করিতেছি।” এই 
চিরব্রক্চারিণী' স্থলভা, তত্বজ্ঞান-শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী 

ছিলেন। মহারাজ জনক স্বয়ং একজন জীবন্মুক্ত মহা- 

পুরুষ চিলেন। মহামুনি ব্যাসের পুর আজন্ম তন্বজ্ঞনা 

মহাত্ম। শুকদেব পরাস্ত জনকের নিকটে শিক্ষালাভ করিয়া 

নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে. করিয়াছিলেন। ইহার 

রাজনতা সর্বদা যাজ্ঞকন্থ্য প্রভৃতি মহামনাঃ আর্ধ্য-মহধিগণ 

কর্তৃক অলঙ্কত থাকিত। সেখানে সাধারণ পল্লবগ্রাহী 

“ভবঘুরে” লোৰ পাণ্ডিত্য দেখাইতে সহী হইত না। 

কোন শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য না থাকিলে সে সভায় 
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কেহ প্রবেশাধিকার পাইত না। ঈদৃশী সভায় ঈদৃশ জ্ঞানী 
মহারাজের সহিত পূর্বেধাক্তরূপে স্পট কথায় মনোভাব 
বান্ত করিয়া আলাপ করা একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় 

সহজ ব্যাপার নয়। 

স্ুলভা, মহারাজ জনককেও 'মুক্তিতত্ব সম্বন্ধে অনেক 

অনুল্য উপদেশ দিয়াছিলেন। ধন্য ধন্য আমাদের সেই 

শুশিক্ষার আকর ম্ুসভ্য প্রাচীন ভারতবধ ! যে ভারত- 

বের একটি মহিলা তাদৃশী সভায় ঈদৃশব জীবন্ুক্ত মহাত্মা 
মহারাজ জনককেও জ্ঞান-গরিম। প্রদর্শন করিয়া বিস্মিত 

করিয়াছিলেন, ঈদৃশ উন্নত ভারত অধুনা গতপববস্ব ও 
সব প্রায় হহলেও ধন্য ও প্রশূংসার্থ। তৎকাণে জ্লালোক, 

উপযুক্ত পাত্র না৷ পাইলে বিবাহহ করিত না। কিন্তু 

আজীবন ব্রহ্মতধ্যব্রত অবলম্বন করিয়া সত্যান্বরূপ, জ্কান- 

স্ববপ ও আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরে বিলীন হওয়াই শ্রেয়- 

স্বর বলিয়া মনে করিত। যে কোন প্রকার একটা 

পতির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়৷ রাত্রিদিন কলহে 

শরীর ক্ষয় করিত না এবং নিজের মনের অশান্তি নিজে 

বন্ধিত করিত না, দশগণ্ড; সন্তান প্রসব করিয়! ভূভার 
বন্ধন করিত না, দারিদ্র্যের মাত্র! বৃদ্ধি করিয়া বিব্রত হইত 

না, কন্যার বিবাহের ব্যয়-ভাবনায় অস্থির হইত না এবং 

কন্যার শ্বশুরালুয়ের গঞ্জনার কথ শুনিয়া নরক-মন্ত্রণা 

ভোগ করিত ন1।. পৌরাণিক যুগের পর বৌদ্ধ-যুগেও, 
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নরনারীগণ, এই সকল সাংসারিক ক্রেশ বুঝিতে পারিয়া 

গাহস্থাধন্ম-প্রতিপালনে অনাস্থা প্রারর্শন করিত এবং দলে 
দলে সন্গ্যাস গ্রহণ করিত। বৌদ্ধযুগে সন্স্যাসীর সংখ্যা 

এত বাড়িয়া গিম্াছিল যে, এ বদ্ধিত সংখ্যা শুনিলে 

বিন্মিত হইতে হয়। এফ একটি আশ্রমে বা বিদ্যালয়ে 
বন্ত সহত্ত্র স্ত্রীলোক বাস করিত। এত অধিকলংখাক 

স্ত্রীলোকের বাসের জন্য বৃহ বুহত অট্রালিকা নিশ্মিত 

হইত কাশীর স[রনাথের একটি মহিলা-বিদ্যালয়ে দশ 

সহত্র বৌদ্ধ-মহিলা বাস করিত | ইহাদের অশন, বসন ও 

পুস্তক সকল তাতুকালিক বৌদ্ধ রাজার এবং কুবের তুলা 

বণিকৃগণই* প্রদান করিতেন । সন্নাসীর সংখ্যা *অতাধিক 

বৃদ্ধি পাওয়াতে সন্ন্যাসি-সমাজে নানাবিধ দোষ প্রবেশ 

করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে 
বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের উপদেশ-বাঁক্যের ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ 

বুঝিয়া এই ধর্মের নানাবিধ শাখার সৃষ্টি করিতে লাগিল । 
বৌদ্ধ-সমাজে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া ভারতের 

অগ্তান্ত ধর্ম-সমাজের প্রভৃত অনিষ্টদাধন করিতে লাগিল। 
বৌদ্ধযুগের শেষভাগে এইরূপ ধর্মবিপ্লবে ঘখন ভারতবৰ 
জর্জরিত হইয়াছিল,» তখন পরমেশ্বরের সদিচ্ছায় 

শুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত সনাতন সত্য আর্ধ-ধর্ঘোর পুনঃ 

প্রতিষ্ঠার 'জন্য এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র এই 
চারিবর্ণের ও ব্রদ্ষচারী, গৃহী, বান প্রস্থ ও ভিক্ষু বা যতির 
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চারিটি আশ্রমের পুনর্ধিবভাগের নিমিন্ত শিবাবতার মহাত্মা 

শঙ্করাচার্ধ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই ধর্াবিষ্রাবযুগে 
ঢারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের মহা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 

হইয়াছিল বলিয়া! ঈশ্বরের সদিচ্ছারূপ "স্বভাবের নিয়ম 

আনুসারেই বর্ণ ও আশ্রম-ধন্ম্ের পুনঃ প্রচলন-যুগ আবার 
আরন্ধ হইল। সামাজিক প্রথা-প্রচলন এই নিয়মেই 

এইরূপেই আরদ্ধ হয়। নতুবা এইরূপ বুঝা ঠিক নয় 

বে, ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিতগণ একদিন হঠাশ্ড একটি সভা করিয়া 

কয়েকটি সংস্কত শ্লোক রচনা পূর্বক উচ্ৈঃস্বরে এই 

প্রচার করিয়া দিলেন যে, কলা হইতে আমাদের বাবস্থা 

অনুদারে দেশের লোক জাতিভেদ ও ন্মাশ্রমমভেদ যেন 

অবশ্য ঘাবশ্য মানে। শার তার ঠিক পরদিন হইতে 

অমনি জান্তিভেদ ও আশ্রমভেদ-প্রথা প্রচলিত হইতে 

লাগিল। এইরূপে বর্ণাশ্রম-বিভাগের প্রথা কখনও 

প্রবন্তিত হয় নাই এবং হইতেও পারে না। অবস্থানু- 

সারেই ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াচে এবং হইয়া থাকে । 

স্মৃতিযুগ বা সংহিতা-যুগও এইরূপেই আরন্ধ হইয়াচিল। 

বৈদ্িকযুগের শেষভাগে যজ্ঞের বাপদেশে ( অছিলায় ) 
উদর-পূরণার্থ অসংখ্য গোহত্যা। করী হইত। দেশে কুষ্ঠ, 
ব্যাধির মাত্র! ও দৃগ্ধাভাবের ভীষণ চিন্তা বাড়িতে লাগিল। 

দেশে গৌহত্যাপ্রথা রহিত করিবার মহা প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধ হইতে লাগিল। তখন খধিগণ কর্তৃক: শান্ত 
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প্রণীত হইতে লাগিল এবং পূর্বেবাক্ত সামাজিক নিয়মানু- 
সারে বৈদ্দিক-যুগের গোহতাপ্রথ্থী ক্রমশঃ তিরোহিত, 

হইয়ছিল। 

শবরী। 

ভট্টি-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে লিখিত আছে যে, একদা 
দশরাথ-পুজ রামচন্দ্র বখন সীতাবিরহে অধীর হইয়া 

সাতার অস্বেষণার্থ বনমধো ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে- 

ছিলেন, সেই সময়ে তিনি ও ভীহার ভ্রাতা লঙ্গমণ 

চির-্র্ষঠারণী মহাপণ্ডিতু! যোগিনীত্রেষ্ট *শ্রমণা-নাহ্গী 
সিদ্ধ শবরীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহাকে 

দর্শন করিয়া তাহারা অত্যন্ত গ্রীত হইয়াছিলেন । 

তাহাকে দর্শন করিয়! তীহাদের সমস্ত শ্রাস্তি-্লান্তি দুর 

হইল। তীহাদের এইরূপ বোধ হইল, যেন তাহার! 

দুই ভ্রাতা দ্রিব্য “জুড়ীগাড়ীতে” 'আরোহণ করিয়া সেই 

আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। পদকব্রজে অরণ্য-ভ্রমণের 

মহাক্রেশ মুহূর্তমধ্যে তাহারা ভুলিয়া গেলেন। শবরী 
স্থৃবিখ্যাতা পবিত্র পুষ্যু! তারার স্থায় পবিভ্র-চরিত্রা ও 

মঙ্গলময়ী ছিলেন। তিনি বন্ধল পরিধান করিতেন 
পুরুষমন্যামীর স্যায় তাহার কটিদেশ শু্ীনির্িত কটিবন্ধে 
আবদ্ধ ছিল।. কঠোর যোগাত্যালে কাহার দেহ ক্ষীণ 
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হইয়া গিয়াছিল। তিনি পুরুষত্রঙ্মচারীর ন্যায় পলাশ- 

দণ্ড ধারণ করিতেন। মৃগচর্ম্মোপরি উপবেশন করিতেন । 

খলতা-কুটিলতাদি দোষে তীহার চিত্ত কখনও বিকৃত 

হয় নাই। তাহার চিত্ত ও. চরিত্র অতি নির্ীল 

ছিল। তিনি সাধবী ও সরলা ছিলেন। তিনি দেব- 

পক্ষপাতিনী, আনন্দিতা ও সর্ববদা ধর্্মকর্ম্মে রত! ছিলেন। 

যে সকল ফল ও মূল ভক্ষণ করিলে ইন্দ্রিয়ের বা 

চিন্তের বিকার জন্মে, তাদৃশ ফলমূল তিনি কখনও ভক্ষণ, 
করিতেন না। তিনি দুগ্ধ ও সান্তিক ফলমুলমাত্র 

আহার করিতেন। তিনি অশেষ-শান্ত্রপারদর্শিনী ছিলেন। 

উরীরামচন্দ্র ঈদৃশী যোগিনা পঞ্ডিতা শবরীকে দেখিয়া 
তাহার নিকটে উপবেশন করিলেন এবং কিয়ত্ক্ষণ পরে 

তাহাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ত 

করিলেন £-- নি 

“আপনি অমাবস্। তিথিতে পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য 
উত্তমোত্তম স্থৃত্বাহু ফলাদি দ্রব্য দ্বারা পার্ববণশ্র[দ্ধ করিয়া, 

থাকেন কি? আপনি কি ইন্দ্রাদি দেবগণের গ্রীতির 

নিমিত্ত অগ্রিতে দ্বৃভাছতি প্রদান করেন? আপনি কি 

যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলির হইয়া সোমলতাকে 
নমস্কার করেন? প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্য।-বন্দনের সময় 
আপনি কি ষখাৰ্িধি আচমন করেন? অগ্নিহোত্রী 'তরাঙ্মণ- 
দিগের সহিত আপনি ফি আধ্যাত্মিক-তত্ব-কথার আলাপ 
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করেন? তপস্যাচরণে কোন রেশ বোধ করেন কি? 

যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন কি 2 

শবরী এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিলেন, “হে ভগবন্, 

তপস্তানুষ্ঠান-বিধয়ে আপনি রুপাপুর্ববক যাহা যাহা জিজ্ঞাস! 
করিলেন, সেই সকল যথাশক্তি নির্বাহ করিতেছি । এ 

সকল বিষয়ে কোন বিদ্ উপস্থিত হয় নাই। সকলই কুশল 

জানিবেন। তপোনুষ্ঠানে ক্লেশ বোধ করি না। যমের 

ভয় পরিত্যাগ করিয়াছি ।” ভ্রিককাব্যের শবরীর বর্ণন| 
দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, পূর্ববকালে পুরুষের ম্যায় 
সত্রীলোকও পলাশ-দণ্ড ধারণ করিত, মুগ্জনির্টিত কটিবন্ধ 
ধারণ করিতে পারিত, অমারস্যাদি পুণা-তিখিতে পার্বধণ- 

শ্রাদ্ধ করিতে পারিত, মৃবগচর্মে উপবেশন করিতে পারিত, 

মন্ত্রোচ্চারণ পুর্ববক হোম করিতে পারিত, জ্ঞানী সচ্চরিত্র 

্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সহিত দর্শন-শান্ত্র আলোচনা বা 
আলাপ করিতে পারিত, যোগাত্যাস করিতে পারিত, 

যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষপথে যাইবার অধি- 

কারিণী হইতে পারিত এবং নিজ তপঃপ্রভাবে বা! নিজের 

গুণে পরমেশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্রেরও অন্বেষণীয়া, মানা! 
ও আদরণীয়া হইতে পাঁরিত। পূর্ববকালে স্ত্রীলোক সিজেই 
হোম. করিত, পূজা করিত ও তর্পপাদি ক্রিয়া করিত। 

রাহিত মহাশয়ের আগমন-প্রতীক্ষায় থাকিয়া অকালে 
1অপ্রশস্ত ক্ষণে: ধরানুষ্ঠীন করিয়া উহা পণ্ড করিত লা। 

১৩ 
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কোন কোন পুরোহিত মহাশয় আড়াই দগুমাত্র স্থায়িনী 

কোন একটি শুভ তিথিতে ছাগ্লাল্ন জন বজমানের বাটাতে 
লক্গণীপুজা সারিয়া থাকেন বলিয়া, পাছে এরূপ একজন 

পুরোহিত এঁরূপে অসময়ে অবিধি পূর্ববক পুজা! করিয়া 
ধন্মকর্ম্ম পণ্ড করেন, এই ভয়ে পুর্ববকালের শিক্ষিত 

ভারতীয় আধ্য-মহিলার: যথাসময়ে পঞ্জিক-নিদ্দিষ্ট শুভ- 

ক্ষণে নিজেরাই ধর্ম্রকন্ম অনুষ্ঠান করিতেন। তীহারা 

এই শান্্রবাক্য মানিতেন যে, “অকালে লক্ষ-কোটি হোম 
কর অপেক্ষা প্রকৃত কালে শুভমুহূর্তে একটিমাত্র আন্তি 

প্রদান করাও ভাল।. পুরোহিতকে দক্ষিণ! দিতে হইবে, 
এই ভয়ে তীহারা সর্ববদা পুরোহিতকে ভাঁকিতেন না, 
নিজেরাই হোম-পুজাদি ক্রিয়। করিতেন, এইরূপ বিবেচন? 
করা ঠিক নয়। কারণ, দরিদ্র বা মধ্যমবিত্ত লোক সকল 

পুরোহিতকে না ডাকিলে এইরূপ বিবেচনা অনেকে 

করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু সম্রাটের প্রাসাদে সম্াজ্্বীর 

দক্ষিণা দিবার ভয় হইবে কেন? তাহার কি অর্থের 

অভাব ছিল ? না, বদান্যতার অভাব ছিল ? তিনি নিজেই 

পুজা-হোমাদি করিতেন। সর্বব্দা পুরোহিতকে ডাকা 

হইত না। বিবাহ-উপনয়নাদি প্রধান প্রধান ক্রিয়ার সময়, 

পুরোহিতকে ডাকা হইত। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের 

বিংশতিতম অধ্যায়ের ১৫ ক্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
সম্রাট দশরথের পত্রী সম্রাজ্ঞী কৌশল্যা পট্টবস্ত্র পরিধান 
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করিয়া হৃষ্টচিত্তে বৈদিক মন্তরোচ্চারণ পূর্বক হোম করিয়া- 
ছিলেন। 

আঁত্রেয়ী। 

যে সামবেদের সুমধুর গানে মাকুষ্ট হইয়া খধিগণের 

ভতপোবনে সিংহ, ব্যাত্র, সর্প প্রভৃতি ভীষণ জীব, হরিণ- 

শশকাদি শান্তম্বতাঘ জন্তর প্রতি স্বাভাবিক আজন্ম 

শক্রভাব ত্যাগ করিত এবং এক তপোবনে স্বজাতির শ্যায় 

পরম্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ও সম্মিলিত হইয়া একত্র 
বাস করিত, সেই সামবেদের* চিরশান্তিকর সমধুর গান, 

পুর্ববকালের ভারত-মহিলাগণও মহাযত্র ও পরিশ্রমের 

সহিত শিক্ষ। করিতেন এবং উহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ 

করিতেন। সামবেদ অধ্যয়নের জন্য তাহাদের ছাত্রী- 

জীবনের কঠোর সহিষ্ণুতা, কঠিন প্রতিজ্ঞা এবং অদাধারণ 
অধ্যবপায়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় 
যে, তাহাদের উচ্চশিক্ষার শতাংশের এক অংশও 

আধুনিক নরনারীগণ অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই। 
অধুনা স্কুল-কলেজের ছীত্রগণ যেমন কোন স্থলে পাঠের 
অন্থুবিধ! হইলে প্ট্।ন্ফর্ সার্চিফিকেট” লইয়া অন্তর 
পড়িতে যায়, তন্তরপ পূর্ববকালেও কোন এধির আশ্রমে 
পাঠের বিদ্ব বা অস্থুবিধা উপস্থিত হইলে খধির অনুমতি 
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লইয় ছাত্রীরা অন্থা্র পড়িতে যাইতেন। মহাকবি ভবভূতি- 

প্রণীত উত্তরচরিতনামক নাটকের দ্বিতীয় অস্কে দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, মহধি বাল্মীকির ছাত্রী আত্রেয়ীকে বাসন্তী 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন_-“আর্ষো আত্রেযি, 'কি জন্য আপনি 

এই দণ্ুডকারণো মহষি অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিয়া 

ছেন? এত পরিশ্রম করিয়া, এতদূর পর্যটন করিয়া 

আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?” আাত্রেয়ী বলিলেন, 

*শুনিয়াছি, এই দণুকারণ্যে মগস্তা-গ্রমুখ মহধিগণ বাদ 
করেন। তাহারা সুমধুর উচ্চৈঃক্ষরে গী়মান সামবেদের 

পারদর্শী আচাধ্য। তাহাদের নিকটে সাম ও অন্থাগ্ 
বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদাদি শাস্ত্র সমূহ অধায়ন করিবার 
জন্য মহধি বালীকির আশ্রম হইতে পর্যটন করিতে করিতে 

এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি |” বাসন্তী জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “কেন ? যখন অন্যান্য মহামছি মুনিগণ সেই 

প্রাচীন বেদাচার্য্য মহযি বাল্মীকির নিকটে স্বচ্ছন্দে এ 

সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাসন্তোষলাভ করিতেছেন 

এবং তাহার সেবায় আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তখন 

আপনি তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই স্থুদুরবন্তী 
দণ্ডকারণ্য প্রদেশে আপিয়া দীর্ঘকাল দাবত অধ্যয়নার্থ 
প্রয়াসিনী হইয়াছ কেন ?” 

আত্রেয়ী বলিলেন, “তথায় অধ্যয়নের মহাবিত্ব উপস্থিত 

হইয়াছে, তজ্জন্য এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।” বামন্তী 



(১৪৯ ) 

জিজ্ঞাস! করিলেন, “কি প্রকার বিশ্ব?” আত্রেয়ী বলিলেন__ 

একোন এক ব্যক্তি মহধি বালীকির আশ্রমে দুইটি শিশুকে 

কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারা দুইটি 

অতি অল্লাবয়স্ক শিশু । তাহারা সবেমাত্র মাতার স্তনদুগ্ষ- 

পানের অত্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। এ শিশু ছুইটিকে 

দেখিলেই কেবলমাত্র খধিদের কেন, জগতের সমস্ত 

প্রাণীরই হৃদয়ে স্নেহ-তরঙগ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। 
সকলেই তাহাদরিগঞ্ষে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে” বাসন্তী 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাদের নাম দুইটি আপনার মনে 

আছে কি?" আত্রেয়ী বলিলেন, “ষে ব্যক্তি উহাদিগকে 

আশ্রমে রাখিয়া গিয়াছেন, *তিনি উহাদের কুশ ও লব 
এই ছুইটি নাম ও উহাদের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ করিয়া 
গিয়াছেন।” বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিরপ প্রভাব ?” 

আত্রেয়ী বলিলেন-_“উহার! ছুই ভাই জন্মকাল হইতেই 

জুম্তকনামক অস্ত্রবিদ্যায় আশ্চ্য্রূপে অভ্যস্ত। এই 
ভন্তকনামক মন্ুটিও একটি অদ্ভুত অন্ত্র। একটি মন্ত্র 
উচ্চারণ করিয়া এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে উহা বিপক্ষীয় 

সৈম্যগণের উপরে পতিত হইয়া উহাদ্দিগকে অচেতন ও 

নিস্পন্দ করিয়া ফেলে? তখন অতি সহজেই তাহাদিগকে 
নিহত করিয়া যুদ্ধে অনায়াসে জয়লাভ করিতে পার! যায় 

এবং অন্য একটি মন্ত্র পাঠ করিলেই এ-অন্ত্রটি প্রয়োগ- 

কারীর নিকটে আবার ফিরিয়া আইসে।” বাসন্তী 
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বলিলেন--দইহা তো, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহা মহা- 

আশ্চর্যজনক সংবাদ! আত্রেয়ী বলিলেন,-_-“মহধি বাল্সীকি 

এই শিশু দুইটির জন্মকালে নিজেই উহাদের ধাত্রীর কন্ধু 

সম্পাদন করিয়াছেন এবং তথকাল হইতে উহাদিগকে 

মহাযত্ত্ের সহিত প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। তিনি 

উহাদের চুড়াকর্ম-সংস্কার সম্পাদন করিয়া তিনটি বেদ 

বাতিরেকে নানাবিদ্যা শিখাইয়াছেন। তৎুপরে একাদশ 
বর্ম বয়সে উহাদের ক্ষভ্রিয়োচিত বিধি অনুসারে উপনয়ন- 

সংস্কার সম্পাদন করিয়া উহাদিগকে খাক্, যজুঃ ও সাম 

এই তিনটি বেদ অধায়ন করাইয়াছেন। এই শিশু দুইটির 

বৃদ্ধি ও মেধা এতই প্রথর যে, তাহাদের সহিত একসঙ্গে 

অধায়ন করা আমার পক্ষে নিতান্তই অগম্ভব হইয়া 

উঠিয়াছে। সেই জন্য আমি মহষি বাল্লীকির আশ্রমে 

বৃথা জময় নষ্ট না করিয়া এই দূরবর্তী দণ্ডকারণ্যে 
অধ্যয়নার্থ আসিতে বাধ্য হইয়াছি 1 আত্রেয়ীর অধ্যয়নেচ্ছা 

এতই প্রবল যে, বালীকির আশ্রমে সেই ছাত্র ছুইটির 

সঙ্গে একত্র অধায়ন করা অসম্ভব হওয়াতে তিনি, ভীষণ 

বন্যজন্তুসমা কীর্ণ দুর্গম অরণ্যানী, গিরিপথ, দুষ্পার নদনদী 

এবং নানাদেশ . অতিক্রম করিয়া সথৃদুরবর্তী দণ্কারণ্ 

মহধি অগাস্ত্যের নিকটে বেদ-বেদাস্তাদিশাস্্র অধ্যয়ন.করিবার 

জন্য একাকিনী"আগমন করিয়াছিলেন । 

তশুকালে দণ্ডকারণ্যে নিগমান্তবিদ্যাপারদর্শী অগস্তা- 
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প্রমুখ বনুসংখ্যক মহধি বাস করিতেন। মহধি অগস্ত্যের 
অনেক শিল্ত ছিল। তিনি তাহাদিগকে অন্নবস্তর প্রদান 

করিয়। নিজ গৃঢুহ অধায়ন করাইতেন। এখানে সিংহ- 
ব্যাঘ্বাদি ভীষণ জন্তব স্ধল এবং মুগ-শশকাদি শান্তত্ভাব 

পশ্ডগণ মহষির ও তাহার শিশ্যবর্গের স্থুমধুর সাম-গান- 

শবণে মুগ্ধ হইয়৷ পড়িত এবং তীহাদের শমদমাদি ভাব 

অনুকরণ করিয়া পরস্পর বৈরিভাব পরিত্যাগ করিত। 

এখানে নগরের "কোলাহল এবং হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি 
অপবিত্র ভাব প্রবেশ করিতেই পারিত না। দগুকাবুণয 

এই সকল অপবিত্র ভাব তাড়াইবার দগুস্বরূপ হইয়া বিরাজ 

করিত এবং সর্বব্দ| খধিগণের হৃদয়ে শান্তিরস বর্ষণ করিত। 

এখানে খধিগুণ সুমধুর উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিয়া সর্বব- 
মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। এখানে 

্রন্মতত্বশিক্ষারূপ সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চতম শিক্ষা প্রদত্ত হইত। 
পরমাত্মতত্বশিক্ষা হইতে উচ্চশিক্ষা. এ জগতে আর কি 

হইতে পারে? কোন শিক্ষাই হইতে পারে না। আত্রেরী, 
প্রভৃতি ভারতীয় প্রাচীন আর্ধ্য.মহিলার! আত্মতত্ব-বিজ্ঞান 
পরিত্যাগ করিয়া জড়তত্ব-বিজ্ঞান শিখিবার জন্য যতুব্তী 

হইতেন না। যে বিজ্ঞান আয়ত্ত হইলে সর্বববিজ্ঞান আয়ন 
হয়, তাদুশ বিজ্ঞান-শিক্ষার্থ গুরুতর ব্রেশ হ্বীকার করিতেও 
কুন্টিত হইতেন না। একস্থানে অধ্যয়নের অস্থৃবিধা 

হইলে স্থানান্তরে গিয়াও অধায়ন করিতেন। পথর্লেশকে 
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তুচ্ছ জান করিতেন। তাহারা যে বস্তুকে সত্য বলিয়া 

মনে করিতেন, প্রাণান্তেও তাহা ত্যাগ করিতেন না। ইহাই 

বুঝাইবার নিমিত্ত মহাকবি ভবভূতি ততকালের ছাত্রী- 
জীবনের এই চিত্রটি নিজের উত্তুর-চরিতনাটকে অস্কিত 

করিয়াছেন। অগস্ত্য ও তাহার পতী প্রাতঃস্মরণীয়' 

পৰিভ্রচরিত্রা আদর্শপতিত্রতা বিদধী লোপামুদ্রা, ছাত্র ও 

ছাত্রীদিগকে এই পরমাত্মতন্ত শিক্ষা দিতেন । 

কামন্দকী। 

মহাকবি ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধবনামক নাটকে 

কামন্দকীর কথা পড়িয়া এই বোধ হয় যে, বৌদ্ধযুগের 
ভারতীয় আধ্য-মহিলার! মনু, অত্রি, বিধুর, হারীত, যাক 

বন্ধ্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ এবং অন্যান্য মহধিগণ-প্রণীত মূল 

স্মৃতিশান্ত্র সকল যত সহকারে অধ্যয়ন করিতেন এবং 

স্মৃতির এ সকল প্রাচীন মূল-গ্রন্থে তাহারা মহাবিদুষী 
ছিলেন। তাহারা আধুনিক স্মার্ত পণ্ডিতদিগের ন্যায় 
রঘুনন্দন-প্রভৃতির সংকলিত-স্ৃতিগ্স্থমাত্র অধ্যয়ন 

করিয়া স্মার্ত বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন না, 
তাহারা আধুনিক' স্মার্তদিগের স্তায় স্মৃতির সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র 

পাঠ করিয়া স্মৃতিশান্্পাঠ শেষ করিতেন না, কিন্তু 
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মহত্বিগণ-প্রণীত স্মৃতির প্রাচীন মুলগ্রন্থ সকল যথাবিধি 

পাঠ করিতেন, অভ্যাস করিয়া স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া 
রাখিতেন এবং প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন উপস্থিত 

হইলে ততক্ষণা মহধিবচন উদ্ধত করিয়া বলিতে 
পারিতেন। স্মুতিশান্ত্রে তাহাদের ঈদৃশ পাণ্ডিত্য দেখিয়া 
ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারা যাঁয় যে, তাহারা স্মৃতিশান্্ 

অধ্যয়নের পূর্বে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য ও অলঙ্কার- 

প্রভৃতি শান্্ অবশ্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিতেন। এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, ব্যাকরণ-দাহিত্যাদি 
শান্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন না করিয়া সর্বপ্রথম কেহ কোম 

দেশে স্মুর্তিশাস্ত্র পড়িতে আরক্টু করে না এবং করী উচিতও 
নয়। বিবাহকালে “শুভদৃষ্টির” সময় বর ও বধূর কর্তৃব্যতা 
সম্বন্ধে কামন্দকী যাহা! উপদেশ কাঁরয়াছেন, সেই উপদেশ- 

বাক্য তাহার নিজের মনঃকল্পিত নয়, কিন্তু তিনি মহি 

অঙ্গিরার বাকা প্রমাণম্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াই এ উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন। পূর্ববকালের বিদ্বান ও বিদ্ধীরা 

উপদেশ দিবার সময় পুজ্যপাদ মহধিগণের কিন্বা প্রাচীন 
প্রামাণিক শিষ্ঠ গ্রস্থকারের বচন প্রমাণনূপে উদ্ধৃত করিয়া 
বলিতেন, কিন্তু আধুনিক পল্লবগ্রাহী গ্রস্থকারের গ্ভায় 

'কেবল স্বীয় মন্তব্যে গ্রস্থকলেবর পূর্ণ করিতেন না। 
কামন্দকী বলিয়াছেন, বিবাহকালে ০শুভদৃষ্টির” সময় বর 
ও বধূ যদি পরস্পরের প্রতি বাক্য,মন ও চক্ষু দ্বারা প্রগাঢ় 



(১৫৪) 

অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাদের ভবিষ্যৎ 

মহাসৌভাগ্য সূচিত হইয়া থাকে । মহধি অলিরাঃ 
বলিয়াছেন যে, বধূ বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা বরের প্রতি 

হনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনিই ভবিষ্যতে অতিশয় 

সৌভাগ্যবতী ও সমৃদ্ধিশালিনী হয়েন। 

বৌদ্দঘুগে নরনারীর একত্র অধ্যয়ন । 

বৌদ্ধযুগে নরনারীগণ এক বিদ্যালয়ে বাস করিয়া 
একত্রে বসিয়৷ এক গুরুর নিকটে শাস্ত্র অধায়ন করিতেন। 
মালতীমাধবে দেখিতে পাওয়। যায় ঘে, কামন্দকী 

লবঙ্গিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন_-“অয়ি প্রিয়সথি 

লবঙ্গিকে, তুমি কি জান না? তোমার কি মনে পড়িতেছে 

না যে, পাঠাবস্থায় আমর! সকলে একত্র মিলিত হইয়া, 

একত্র বসিয়া খন এক গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিতাম, 

সেই সময়ে নানাদিক্-দেশ হইতে আগত চাত্রগণের সহিত 

আমাদের সাহচর্ধ্য হইত। তাহারা আমাদের সহপাটী 
হইত । সেই সময়ে আমাদের সহপাঠি-ছাত্রগণের মধ্যে 
ভূরিবন্থ ও দেবরাতনামক ছুইটি ছাত্র আমাদের প্রিয়সখী 

সৌদামিনীর সমক্ষে পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিল 

ষে, ভবিষ্যতে তাহারা ছুই জন একের পুজ্রের সহিত 
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অপরের কন্তার বিবাহ দ্রিবে ? তোমার কি ইহা মনে' 

পড়িতেছে না ?” কামন্দকীর এইরূপ প্রশ্ন দ্বারা ইহা স্পট 
বুঝা যাইতেছে যে, বৌদ্ধযুগে ছাত্র ও ছাত্রীগণ এক 
আশ্রমে বাস করিয়। ,একত্র বসিয়া এক গুরুর নিকটে 
অধায়ন করিত। পূর্ববকালে ভারতের লোকের যেরূপ 

কঠোর ব্রক্ষচর্যা, প্রকৃত ভ্রাতৃভাব, সত্যবাদিতা, কর্তবা- 

জ্ঞান ও ধর্মমজ্ান ছিল, অধুনা কালধর্মা-প্রভাবে লোকের 

এ সকল গুণ ক্রমশঃ না থাকায় এরূপ অধায়নরীতি 
ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । বৌদ্ধযুগে নারীগণ ফে 
কেবলমাত্র ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশান্ত্র পাঠ করিয়া 

ছাত্রীজীবনৈর কাধ্য শেষ কুরিতেন, তাহা নহে, তীহার! 

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মহিলাগণের হ্যায় মুক্তিতত্ব- 
শান্ত্রও যথাবিধি অধ্যয়ন করিতেন । মালতীমাধবে দেখিতে 
পাওয়া যায়, মালতী বলিতেছেন যে, আমি সম্প্রতি কি 

উপায়ে মরণ ও নির্ববাণমোক্ষের পার্থক্য অবগত হইব ? 

মালতীর এই উক্তি হইতে এই বুঝিতে পার! যায় যে, 

তিনি মরণ ও নির্ববাণের পার্থক্য অবগতির নিমিত্ত উত্ত- 

কন্তিত। হইয়াছিলেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 

মরণ ও নির্ববাণমুক্তি এক পদার্থ নয়। মরণ ও নির্ববাণ- 
মুক্তি এক পদার্থ হইলে তাহাদের পার্থক্য অবগতির জন্য 

তাহার চিত্ত ব্যগ্র হইত না এবং উহাদের" পার্থক্য-জ্ঞানের 

জন্য ইচ্ছাও তীহার হৃদয়ে উদিত হুইত না। মরণ ও, 



(১৫৬) 

নির্ববাণমুক্তি এক পদার্থ নয় বলিয়াই মালতী স্বতন্ত্ররূপে 

এই ছুই বস্তুকে জানিবার জন্য আগ্রহবতী হইয়াছিলেন। 

সৌদামিনী। 

কামন্দকীর একটি ছাত্রী ছিল, তাহার নাম সৌদামিনী। 

সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধম্্রীবলম্থিনী ছিলেন। তা'র পর 
কামন্দকীর অধ্যাপনা-প্রভাবে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম 

অবলম্বন করেন এবং নানাবিধ তন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 

তাহাতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি মন্ত্র জপ, 

পুজা ও হোমাদি করিতেন এবং কামন্দকী ও অন্যান্য গুরুর 
নিকটে যোগশান্ত্র অধ্যয়ন ও যোগসাধন1 শিক্ষা! করিয়া 

অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইদানীং ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যেমন বিবাদ-বিসংবাদ দেখিতে 

পাওয়া যায়, বৌদ্ধযুগে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে সেরূপ 

বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিত না। বৌদ্ধমহিলারাও হিন্দুর্িগের 
প্রাচীন মূল স্মৃতিংগ্রস্থাদি অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রয়োজন, 

উপস্থিত হইলে হিন্দুদিগের এ সক্কল গ্রন্থ হইতে প্রমাণ- 

বাক্য উদ্ধত করিয়া নিজ বাক্যের প্রামাণ্য সংস্থাপন 

করিতেন। | 
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শুরু । 

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় বৌদ্ধ-মহিলাগণ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ 
করিয়া নারী-জীবনের চরম উৎকর্ষসাধন করিতেন। 

কপিলবাস্ত নগঠে কোন একটি কোটিপতি ধনবান্ বৌদ্ধ 

বৈশ্বের শুকলানাম্ী একটি রূপবতী ও গুণবতী কনা ছিলেন 

শুরু যখন বিবাহযোগা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তীহার 

রূপের ও গুণের কথা শুনিয় নানাদিগ্দেশীয় নরপতিগণ 

ত্রাহার পাণিগ্রহথার্থ অধীর হইয়া পড়িলেন। কারণ, 

একে গুত্লার অনির্ববচনীয় সৌন্দর্য; এবং নানাসদৃপ্ডণ ছিল, 

তাহাতে আাবার তিনি বিপুলএশর্ধ্যশালী পিতার একমাত্র 

উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। ্টুতরাং তাহাকে বিবাহ করিলে 

কেবলমাত্র যে অনুপমা সুন্দরীর দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্যের 
উপভোগ হইবে, তাহা নহে, কিন্তু পরে প্রভূত সম্পত্তিও 

লব্ধ হইবে, এই আশায় অনেকেই তীহাকে বিবাহ করিবার 

জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ইত:পূর্বেষ 
শুক্র কর্ণে বৈরাগা ও নির্ববাণতত্ত্বের কথা প্রবিষ$ 
হওয়াতে তিনি অতুলম্ুখসস্তোগ-ম্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া! 
বৌদ্ধশাস্্া-চর্চায় এবং নির্ববাণমুক্তিমাধনায় জীবন অতি- 
বাহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। স্থৃতরাং তিনি 

[২ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি ' 

বোদ্ধশান্র অধ্যয়ন ও যোগাভ্যাম করিতে জারস্ত করিলেন। 
কয়েক বতুসর যাবত বৌদ্ধ-ধর্সর বহ্গরম্থ অধ্যয়ন এবং 

১৪ 
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কঠোর যোগাত্যাস করিয়া তিনি প্রভৃত জ্ঞান ও শক্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি'স্ত্রীলোক হইয়াও মহামতি জ্ঞানি- 

পুরুষদিগ্ের অরতনামক উচ্চ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 

ঘে সকল রাজকুমার তীহাকে বিবাহ: করিবেন বলিয়া 

প্রতিজ্ঞ করিয়াছিলেন, শুরলার গভীরগবেষণাপূর্ণ উপদেশ 
শুনিয়া তাহাদের মোহনিদ্রাভঙ্গ হইল। নির্ববাণমুক্তি- 
শাস্ত্রে তাহার অগাধ বুৎপন্তি দেখিয়া হিন্দু ব্রাঙ্মণ-পর্চিত- 

গণও চকিত হইয়া যাইতেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সৎ 

কাযো দান ও যোগসাধনাদিকার্য্যে সদা রত থাকিয়া 

শুরা নির্ববাণমুক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি 

বিবাহার্থী” রাজকুমারগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যংন করিয়: 
আজীবন কুমারী ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভূত 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন বলিয়া নানাবিধ স- 

কাধ প্রচুর ব্যয় করিতেন। তিনি বহুসংখ্যক ছাত্রীর 
বাসোপযোগী একাধিক স্থৃবৃহত মঠ নিন্দা করাইয়া- 

ছিলেন। এ সকল ছাত্রীর খাদ্যবস্-্যয়-নির্ববাহের জন্য 

এবং অন্যান্য সৎকার্ষোর অনুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি তাহার 

সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন । 
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সোমা। 

শ্রাবস্তী নগরীতে একটি ব্রাহ্গণ বাম করিতেন। 

তাহার সোমানাম্নী একটি কন্যা ছিল। তগকালের 

প্রখানুসারে এ ব্রাহ্মণ *সোমাকে পঞ্চমবর্ষ বয়সে শিক্ষা 

দিতে আরন্ত করিলেন । সোমা লিখিতে পড়িতে আরম্ভ 

করিল। সোমার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রথরা 

দেখিয়া এ ব্রাঙ্ষণ সময়ে সময়ে মহাবিন্মিত হইতেন। 

সোমা " একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর কখনই 

ভুলিতেন না। তিনি যেরূপ পাঠ বুঝিতেন, পল্লীর কোন্ 

বালিকাই তন্রপ বুঝিতে পারিত না। তিনি ফোডশবর্ম 
বয়সের মধ্যে সহ সহত্র-সংখ্যক বৌদ্ধ-গাথা আয়ন্ত 

করিয়াছিলেন। তীহার ন্যায় মেধাবিনী বালিকা সমগ্র 

বৌদ্ধসমাজে তৎকালে দৃষ্ট হইত না। সোমার ইতিহাস 
প্ধ)ালোচনা করিয়া ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, তশুকালে 

অনেক ব্রাহ্ষণনরনারীও বৌদ্ধধর্ম . গ্রহণ করিতেন। 

সোমার সম্বন্ধে এইরূপ কখিত আছে যে, তিনি পূর্ববজম্মে 
কশ্যপের আজ্ঞায় ও উপদেশে সাংসারিক অনিত্য স্থখভোগ- 

স্পৃহা! পরিত্যাগ পুর্ন্বক আজীবন “বৌদ্ধধর্মা-চচ্চায় 
কালাতিপাত করিয়াছিলেন। পূর্ববজন্মের এই সংস্কার 
বশতঃ এই জন্মে ঈদৃক্ অল্লবয়সে এতাদৃশ অসাধারণ 
জ্ঞানলাভ করিতে সমর্ধা হইয়াছিলেন।" পূর্ব-জম্মের 

ংস্কার ব্যতিরেকে ঈদৃশ অল্পবয়সে এতাঁদুশ শক্তি কোন- 
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মতেই লাভ করিতে পারা যায় না। পূর্ববজপ্ম না মানিয়া 

কেবল যদ্দি এই কথা বলা যায় যে, ঈশ্বর কৃপা করিয়া 

এ বালিকাকে ঈদৃশ অল্পবয়সেই এতাদৃশ জ্ঞান দিয়াছিলেন 
বলিয়াই এ বালিকা তাদৃণী জ্ঞানবরতী হইতৈ পারিয়াছিল। 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে ঈশ্বরে পক্ষপাতিতা-দোষ আসিয়া 

পড়ে। কারণ, ঈশ্বর একজনকে যদি জ্ঞান দেন ও 

অন্য-জনকে যদি জ্ঞান না দেন, তাহ! হইলে “তাহার 

সর্ববজীবে দয়া, সর্ববজীবের প্রতি সযতাভাব” ইত্যাদি 

সমস্ত আস্তিকশান্ত্রের কথায় দোষ আসিয়া পড়ে। 

তঁতরাং নির্দোষ তর্কের দায়ে পড়িয়া! ইহ! অবশ্যই সকলকে 

স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর যাহার যেঞন কম ও 
মতি দেখেন, তাহার তন্রপ জন্ম, তত্রপ শরীর, তত্রূপ বুদ্ধি 

ও তজ্রপ এশ্বধ্য।দি-বিধান করিয়া প্রকৃত মহাবিচারকের 

কার্য সম্পাদন করেন। যদি বলা যায় যে, “ঈশ্বর বা 

পূর্ববজন্ম-সংস্কার মানিবার প্রয়োজন নাই। এত ল্গ- 
বয়সে অত অধিক জ্ঞান, এই একমাত্র জন্মেই আপন৷ 

আপনি হঠাৎ স্বাভাবিকরূপে কোন কোন বালিকার হৃদয়- 

মধ্যে উদ্দিত হইয়া থাকে। তজ্জগ্ত এ সকল বালিকা 

এত অল্পবয়সেই জ্ঞানবতী হইয়া থার্কে।” এইরূপ কথাও 

বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে একটি 
বালিকা অত অল্পবয়সে কেন ঈদৃশী জ্ঞানবতী হয় ? আর 

অন্য বালিক! বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হুইয়াও তাদৃশী জ্ঞান- 
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বতী হয় না কেন? স্তবশীলার যেমন হৃদয় আছে, শরীর 

আছে, অধ্য়নবিধি আছে এবং সেও যেমন পরিশ্রীম 
করে, সরলারও তাহা তাহ! আছে এবং সেও হত্রপ 

পরিশ্রম করে। 

স্বশীল! যেমন একটি শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় ভদ্রলোকের 

কন্যা, সরলাও তজ্রপ। স্থতরাং স্্শলার হৃদয়ে যেমন 

স্বাভাবিকরূপে আপনা আপনি জ্ঞান জন্মে, সরলার হৃদয়ে 

তক্রপ জ্ঞান জন্মে না কেন? সে যেরূপ ফল পায়, সরলা 

তজ্প পায় না কেন? “স্বভাবতঃ আপনা আপনি হইয়া 

থাকে,” এইরূপ বলিলে একজনের বেলা একরপ স্বভার্ক, 

অন্ত জনের বেলা অন্তরূপ স্বতাব হইতে পারে নী। কারণ, 

আত, জন্থু প্রভৃতি ফল উৎপাদন করা গ্রী্মকালের স্বভাব 
এবং কপি, কড়াইশু'টি প্রভৃতি উৎপাদন কর! শীতকালের 

স্বভাব। ভিন্ন ভিন্ন খতুর এই তিন্ন ভিন্ন স্বভাব । এক্ষণে 
যদি এইরূপ বলা হয় যে, “যে কোন জিনিস আপন! 

আপনি যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে হঠাৎ উৎপন্ন 

হইয়া পড়ে,” তাহা হইলে গ্রীপ্মকালে কাশীতে যখন 

“ল্যাংড়া” আম্ত্র উৎপন্ন হয়, দেই সময়ে কাশীতে কপি- 
কড়াইশু*টি উৎপন্ন হয়*ন! কেন? অতএব মানিতে হষ্টবে 

যে, ফোন বস্তুই যেখানে দেখানে হঠাৎ আপনা আপনি 

উৎপন্ন হয় না; কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কারণ বশতঃই উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। পরমেশ্বরই মানুষের পূর্ববজন্মার্ডিিত 
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ংস্কার এবং স্থৃকৃতি 'ও ছুদ্ধতিরূপ কারণ অনুসারে কোন 

ব্যক্তিকে বিদ্বান করেন, কোন ব্যক্তিকে মুর্খ করেন, 
কোন লোককে ধনী করেন, কোন লোককে দরিদ্র 

করেন। যাহার প্রতি যেমন স্থবিচার করা উচিত, তিনি 

পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে সূক্ষযাতিসূন্গমরূপে তাহার প্রতি সেইরূপ 

বিচার করেন। যাহাকে যাহা! দেওয়া উচিত, তাহাকে 

তাহ দেন। কার্যা-কারণ-ভাব ব্যতিরেকে কোন বস্তুই 

কুত্রাপি আপনা আপনি হইতে পারে না। পরমেশ্বর 

কখনই পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তিনি রামের প্রতি 
পদয় এবং শ্মামের প্রতি নির্দয়, এইরূপ মনে করিলে 

তাহাকে 'দোষ দেওয়া হয়।, তাহাকে দোষ দেওয়া মহা- 

পাপ। তিনি মহাবিচারকের মহাবিচারক। 

কুবলয়৷। 

ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধদেব সদয় হইয়া মহিলাদিগকেও, 

নির্ববাণমুক্তি-শান্ত্রে পারদর্শিনী করিয়া দিতেন। একদা 

“গিরিবস্াসঙ্গম”নামক মেলায় মহাতোজ উপলক্ষে নান'- 

দিগৃদেশ হইতে কৌদ্ধ-নরনারীগণ “নদীত্রোতের ন্যায় দলে 

দলে শ্রাবন্তী নগরীতে আসিয়াছিল। তন্মধ্যে কুবলয়া- 

নামী একটি রূপবতী ও যুবতী নারীও দক্ষিণাপথ হইতে 
আমিয়াছিলেন। *তিনি উক্ত নগরীতে আসিয়৷ কয়েকটি 



€ ১৬৩) 

লোককে আলাপক্রমে মহাদর্পের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«এ নগরীতে আমার রূপের ও সুগঠিত মোহিনী মু্তির 
আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারে, এমন পুরুষ কে আছে ?” 

একজন উত্তর দিল, “গৌতমববুদ্ধদেব-নামক এক মহাপুরুষ 

আছেন। তিনি এক্ষণে জেতবন-নামক আশ্রমে বাদ 

করিতেছেন |” কুবলয়া এই কথা শুনিয়া মহাভোজে 

যোগদান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই অদ্ভুত পুরুষকে 

দেখিবার জন্য জেতবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং 

যথাসময়ে জেতবনস্থ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি 

ভগবান্ বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্যের 

প্রভাব বিস্তার করিতে ল্গিলেন। নানাবিধ হাবভাব 

প্রদর্শন করিয়া মোহিনী ও শাকর্ষণী শক্তির পরিচয় দিতে 

লাগিলেন। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধদেব কুবলয়ার মনোগত 

অনিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার রূপলাবণ্য ও যৌবনের 
গর্বব খর্বৰ করিবার জন্য তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত 
করিলেন। ভগবানের সেই দৃষ্টিপাতের অলৌকিক ও 
অদ্ভুত প্রভাবে কুবলয়ার অনুপম রূপ, যৌবন ও লাবণ্য 

সহসা বিন হইয়া গেল। যুবতী সুন্দরী কুবলয়া সহসা 
অশ্লীতিবর্ষীয়! কঙ্কালসার! বিকটরূপা! বৃদ্ধার আকৃতি প্রাপ্ত 
হইলেন। তখন তিনি মহাভীত হইয়া পড়িলেন এবং 

তৎক্ষণাৎ বুদ্ধদেবের চরণারবিন্দে সাফটীঙ্গ,প্রণিপাত পূর্বক 
স্বীয় মহাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা রূরিতে লাগিলেন । 
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যখন তাহার হৃদয় ভীষণ অমুতাপে জর্জরিত হইল, তখন 

তাহার মহাপাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল। 

অতিশয় অনুতাপে যখন ভ্রীহার পাপ ক্ষালিত হইতে 

লাগিল এবং তাহার চিত্ত শান্তিপথর জঙন্ত উৎস্থক হইয়া 
পড়িল, তখন বুদ্ধদেব তাহার তদ্রুপ অবস্থা বুঝিতে 

পারিয়া তাহার প্রতি সদয় হইলেন এবং তাহার অপরাধের 
জন্য তাহাকে ক্ষমা করিলেন। তীহার কৃপায় কুবলয়ার 

হৃদয়ে বৈরাগ্যভাব উদিত হইল । * কুবলয়৷ ধর্ম্মপথ 
অবলম্বন করিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ভগবান 

বুদ্ধদেব সদয় হইয়া স্বয়ং তীহার শিক্ষার রঃ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । ্ 

ভগবানের ঈদুশী দয়া দেখিয়া তাহার প্রিয়তম শিষ্য 

আনন্দ কুবলয়ার পুর্ববজন্মের স্বৃকৃতির বহু প্রশংসা 

করিয়াছিলেন। কারণ, সাধারণ শিষ্যবর্গের শিক্ষাদানাদি 

কার্যাভার আনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের 

উপরেই স্থাস্ত থাকিত। বুদ্ধদেব কেবল প্রধান প্রধান 

শিষ্যুদিগকেই শিক্ষা দিতেন; কিন্তু কুবলয়ার পুর্ববজন্মের 
এতই পুণাবল ছিল যে, সে স্বয়ং ভগবান্ বুদ্ধের নিকটে 

শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিবার মহাঁসৌভাগ্য লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল। আনন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ একদা 

ভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ভগবন্, কুবলয়ার 

পূর্বজন্মে এমন কি স্থকৃতি ছিল যে, সে তত্প্রভাবে 
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আপনার পাদপত্সের নিকটে শিক্ষা পাইতে পারে?” ভগ্বান্ 

বলিলেন, “একদা বারাণসী-রাজের পুক্র কাশীম্বন্দর বৈরাগা 

অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের এক নিভৃত নিকুণ্ঠে বসিয়া 

তপস্যা! করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটি পরমা সুন্দরী 

যুবতী মহিলা তথায় দৈধাত উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, 
একটি রাজস্ীসম্পন্ন যুব পুরুষ যোগালনে বসিয়া ধ্যান 

করিতেছেন। তাহাকে “দখিবামাত্র এ সুন্দরী যুবতী 

তাহার" প্রেমাকাঙ্জকষিণী হইয়া উন্মন্ত হইয়া পড়িল এবং 

ভীহার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন 

করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, এ শ্রীমান্ 

যুব৷ যোগী তাহার অবলম্িত উপায়ে বিচলিত হইল না, 

তখন সে অত্যন্ত মন্্মাহত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে 
সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহার গন্তব্য স্থানে চলিয়া 

গেল। যাইবার সময় পথে তাহার মনে পূর্বোন্তী ঘটনাটি 

মুহুমুন্ছঃ আন্দোলিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার 

স্বীয় ূপ-যৌবনে অতিশয় ধিক্কার জন্মিল। যখন তাহার 
মনে ধিক্কার জগ্মিল, তখন তাহার মনে বৈরাগ্যভাব উদ্দিত 

হইল। অবশেষে মে কশ্টপের শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়া 

নির্ববাণতত্ত্ের আলোচন্পয় রত হইল। যখন তাহার স্ব 

হইল, তখন পূর্ণ সাধনার অভাবে সে নির্ববাণমুক্তি পাইল 
না; সুতরাং তাহাকে পুনরায় জন্মিতে হইল। পূর্বর- 

জন্মের সেই নারীই এই জন্মের কু্লয়া। পূর্ববজন্মের 
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বৈরাগ্যভাব ও বৌদ্ধধর্মা-শান্ত্রের আলোচনারূপ স্থকৃতির 

প্রভাবে এ জন্মে 'বৌদ্ধ-্মশান্্র আলোচনায় এবং 
বৈরাগো তাহার মতি হইয়াছে এবং আমার নিকটে 

শিক্ষা পাইবার অধিকারিণী হইয়াছে । 'এ জন্মেও যদি 

ইহার যোগসাধনা পুর্ণ না হয়, তাহা হইলে ইহাকে পুনরায় 

জন্মিতে হইবে। জ্ঞান-দাধনা পুর্ণ হইলে নিজেই নিজের 

নির্ববাণমুক্তি প্রাপ্ত হইবে ? 

কাশীতুন্দরী। 

বৌদ্ধধুগে ত্রঙ্গদত্ত-নামক, বারাণলী-রাজের কাশী-, 
সুন্দরী-নান্দী একটি ধন্ম্রশীলা কন্য। ছিলেন । মহারাজ 

রহ্মদত্ত বৌদ্ধধর্ম বলম্বী ছিলেন।' তিনি মহা'রাজনন্দিনী 

কাশীসুন্দরীকে বাল্যকালে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান 

করিয়াছিলেন। কুমারী কাশীহ্ুন্দরী বাল্যপাঠ্য পুস্তক, 
সকল জমাপ্ত করিয়া বৌন্ধ-ধ্া্ান্ত্র পড়িতে আরম্ত করিয়া- 
ছিলেন। তিনি অগ্লপবয়সে উক্ত ধর্মের অনেক. গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি যখন বিবাহযোগ্য বয়ঃ- 

প্রাপ্ত। হইলেন, তখন নানাদিগৃগেশের রাজকুমারগণ 
স্তাহার পাণিগুহণার্থ অধীর হইয়া পড়েন। কারণ, কাশী- 
সুন্দরী অপূর্বব  হুন্দরী ও ধর্মানীতিশাস্ত্রে মহাশিক্ষিতা 
ছিলেন।  ঈদৃশী বূপ-গুণবতী রাজকুমারীকে বিবাহ 
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করিবার জন্য কোন্ রাজকুমার না ইচ্ছুক হয়েন ? তীহারা' 

তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে তিনি উহা 
প্রত্যাখ্যান করিয়৷ চির-কুমারীত্রত ধারণপূর্ববক যোগ- 

স।ধনা ও শান্সালোচনায় জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছ! 

প্রকাশ করিলেন। রাজকুমারগণ প্রত্যাখ্যাত হইয়৷ স্ব স্ব 

দেশে ফিরিয়! গেলেন বটে, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিবার 

সন্কল্প তাহারা ত্যাগ করিলেন না। তীহারা তীহাকে 

আয়র্ত করিবার জন্য অনুকুল অবসর অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । - একদা ভগবান্ কশ্থাপ যখন খষিপত্তননামক 

স্থানে কিছু দ্রিন বাস করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে 
রাজনম্দিনী" কাশীস্ুন্দরী তাহার নিকটে: বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা- 

লাভের জন্য অতিশয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ 

কশ্যপ সদয় হইয়৷ তীহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন এবং 
তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকুমারগণ 

এই সংবাদ অবগত হইয়া কশ্যপের আশ্রমে আগমন 

করিলেন এবং রাজকুমারীকে+বলপূর্্বক তথা হইতে ধরিয়া 

লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন। তঙগবান্ কশ্থাপ রাজ- 
কুমারগণের এইরূপ চেষ্টা দেখিয়া কাশ 

বলিলেন, “তুমি কি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক? যাহাক্োববাহন 
করিতে ইচ্ছুক হও, তাহাকে তোমার অভিলাক্জানাও 1৮ 
কাশীহুন্দরী বলিলেন, “আমি কাহাকেও-হ্ি ₹ করি 
চাহি না, আমি, বিবাহইররিতে গাহি. মি কুমারী: 
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ব্রত অবলম্বন করিয়া আপনার নিকটে আজীবন ধর্মশান্ 

অধ্যয়ন করিব, এইরূপ ইচ্ছুক হইয়াছি।” ভগবান্ কশ্যুপ 

বলিলেন, “তাহ! হইলে কিন্তু উহার তোমাকে বলপুর্ববক 

এ স্থান হইতে ধরিয়া লইয়া! যাইবে এবং যদি তুমি না যাও, 

তাহা হইলে উহার আমার আশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিবে ।” 

কাশীহুন্দরী বলিলেন, “ভগবন্, আপনি নিশ্চিন্ত হউন্। 

আপনার এই শান্তিপূর্ণ আশ্রমের অণুমাত্র শান্তিভঙ্গ হইবে 

না। আপনার আশীর্ববাদ-প্রাভাবে উহ্া'রা আমাকে স্পর্শই 

করিতে পারিবে না। এই দ্রেখুন, আপনার কৃপায় আমি 

আকাশমার্গে উত্থিত হইলাম ।” এই বলিয়া মহারাজ- 

কুমারী কাশীশ্বুন্দরী যোগসাধন'-প্রভাবে আকাশে উঠিতে 

লাগিলেন ; অনেক উচ্চে উঠিয়া নিজের অদ্ভুত অদ্ভুত 
শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন । 

রাজকুমারগণ এইরূপ অভূতপূর্ব অদ্ভুত মহাবিন্ময়- 

জনক ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্তম্তিত হইয়া পড়িলেন 

এবং তীহাকে মহাযোগিনী ও অন্ুত-শক্তিশালিনী সিদ্ধা 
মহিলা মনে করিয়া তাহার! তীহাকে প্রণাম করিতে 

লাগিলেন এবং নিজ নিজ অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য 
পুনঃপুনঃ করযোড়ে প্রার্থনা করিতৈ লীগিলেন। অনস্তর 
তাহারা তাহাকে অতযচ্চ আকাশমার্গে যোগাসনে উপবিষ্টা 
'ও ধ্যাননিমগ্পা দেখিয়া অভিশাগভয়ে আর উহাকে 
উদ্বেজিত না করিয়া সফলে হতাশ-হৃদয়ে ও বিশ্ব 
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বিস্ফারিতনেত্রে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে 

ভগবান্ কাশ্যপ কাশীসুন্দরীকে আহ্বান করিবামাত্র তিনি 

আকাশ হইন্ডে অবতীর্ণ হইলেন এবং ভগবানের চরণার- 

বিন্দে প্রণাম করিলেন | ভগবান্ কাশ্টুপ তাহাকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন, “তুমি কাহার নিকটে যোগসাধন! শিক্ষা করিয়। 

আাকাশে উঠিবার শক্তি লাভ করিয়াছ ? আমি ত তোমাকে 

এরূপ শিক্ষা দান করি নাই। তুমি অল্পদিনমাত্র আমার 

নিকটে ধর্ম্ব-শিক্ষাৎ করিতেছ।” কাশীসুন্দরী বলিলেন, 
“আমি আপনার নিকটে শিক্ষার্থে আসিবার পূর্বে মহাত্মা 

কণকের নিকটে যোগসাধনা শিক্ষা করিয়াছিলাম। সেই 

শিক্ষার প্রভাবে আকাশে উঠিতে শিখিয়াছিলাম। কিন্তু 
হে ভগবন্, আপনার নিকট যে তত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতে 

আসিয়াছি, উহা! উক্ত যোগসাধনা-শিক্ষ। অপেক্ষা অনেক 

উচ্চশিক্ষা । পুর্ববকালে ক্ষত্রিয়গণ কোন স্থন্দরী পাত্রীকে 
বলপুর্ববক কাড়িয়া লইবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতেন। 

কোন স্বয়ংবর-সভায় বা কোন স্থানে কোন ক্ষত্তিয়-রাজ- 

কন্া কোন ক্ত্রিয়-রাজকুমারের গলে যখন বিধাহমাল্য, 
অর্পণ করিতেন এবং যথাবিধি বিবাহের পরে, বম 

শ্বশুরালয়ে যাইতেন, সেই সময়ে পথে তাহাকে বুক 

অপহরণ করিবার  জগ্য রাজকুমারগণ - পরপ্পর.. যু 

করিতেন। বহার সৈশ্ঠবল বেশী থাকিত, তিনিই 
বিষাহিত! নারীকে ধরিয়া স্বযাজ্ে লইয়া, যাইতেদ। কেছ 

৯৫ 
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বা তাহাকে প্রধানা মহিষী করিতেন, কেহ বা অপ্রধান! 

মহিষী করিতেন । কোন কোন এইরূপ বিরাহিত। নারী 

শৃশুরালয়ে আমিবার সময়ে পথে এইরূপ বিপদে পড়িয়া 

আত্মহত্য৷ করিয়া নিজের সতীত্ব বজায় রাখিতেন। দিল্লীর 

সববশেষ হিন্দু সম্রাট পৃথীরাজের সময় পর্ধান্ত ক্ষত্রিয় 
দিগের এতরূপ বীতৎসকাণ্ড মধ্যে মধো দেশের শাস্তি- 

তন্গ করিত। পৃরথীরাজের পর হইতেই ইসা দেশ হইতে 
উঠিয়া যায়।” 

ক্ষেমা। 

একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রীবস্তী নগরীতে বাস 

করিতেছিলেন। সেই সময়ে প্রসেনজিৎ ও ব্রশ্গাদত্ত- 

নামক দুইটি প্রতাপশালী রাজার মধ্যে একটি বিবাদ 

ঘটিয়াছিল। এই বিবাদউপলক্ষে যখন বুদ্ধ অনিবার্ধ্য 

হইয়া উঠিল, তখন রাজা প্রসেনজিতের একটি কন্যা ও 

রাজ ব্রহ্মদত্তের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখন 
রাজা প্রসেনজিৎ রাজা ব্রহ্মদত্ডের নিকটে এই প্রস্তাব' 

করিলেন যে, যদি তিনি ভবিষ্যতে নিজের এই পুজের' 

সহিত তাহার এই কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি 

এই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিতে পারেন । 
রাঙা ব্রহ্মদত্ত এইং প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। এই প্রস্তাব, 
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অনুসারে যুদ্ধ থামিল। এই সময় হইতে তাহাদের মধ্যে 

মিত্রতা-চিহ্ুস্বরূপ পরস্পর উপটৌকন আদান-প্রদানাদি 
কার্ধ্য চলিতে লাগিল। রাজা প্রসেনজি নিজের 

কন্যার নাম রাধ্িলেন, ক্ষেমা। এই কন্যা বিপৎকালে 

জন্মিয়া ক্ষেম অর্থাৎ মঙ্গল বিধান করিয়াছিল বলিয়! তিনি 

কন্যাকে ক্ষেম। এই নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষেমা 

শৈশবকাল হইতেই অতিশয় স্তৃশীলা ও ধন্মনিষ্ঠা ছিলেন 
এবং লিখনপঠনে মত্ন্ত আসক্ত! ছিলেন। তাহার মু- 

স্বভাব, স্ুবুদ্ধি ও স্থমেধা দেখিয়! তীহার পিতা তাহাকে 

বাল্যকালে অতি যত্রের সহিত শিক্ষ। দ্রিতে লাগিলেন 

কতিপয় বতবর পরে ক্ষেমা যখন বিবাহযোগা বয়ঃপ্রাপ্তা 

হইলেন, তখন তিনি স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন যে, 

তিনি জীবনে কখনও বিবাহ করিবেন না। আজীবন 

কুমারীত্রত অবলম্বন করিয়া বুদ্ধদেবের চরণপক্কজে মনঃ 

সন্নিবেশিত করিবেন ও বৌদ্ধ-ধর্্ান্ত্-চর্চায় কলাতিপাত 

করিবেন । রাজা প্রসেনজিৎ কন্যার ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ 
করিয়া বড়ই ভীত হইলেন। কারণ, তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তের, 

পুজ্রের সহিত ক্ষেমার বিবাহ দিবেন বলিয়া পুর্বে 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ।* এক্ষণে তিনি যদি ক্ষেমার বিবাহ 

'ন! দেন, তাহা হইলে তাহাকে রাজা ব্রহ্মদত্তের কোপে 

পড়িতে হইবে। আবার যুদ্ধ বাধিবে। যুদ্ধ বাধিলেই 
অহান্ অর্থবায়, মনের অশান্তি, প্রজার, অমঙ্গল ও ক্ী। 
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স্বতরাং রাজ! প্রসেনজিৎ এই সকল ভাবিয়া অতান্ত 

বাকুল হইলেন। তিনি রাজা ব্রহ্ষমদত্তকে লিখিলেন যে, 

তিনি যেন তীহার পুজের বিবাহের জন্য অতি শীঘ্ব শীষ 

আয়োজন করেন। 

বরপক্ষ অতিশীঘ্র আয়োজন করিলেই যেন কেন 

প্রকারেণ, অন্ততঃ বলপূর্ববক ক্ষেমার বিবাহুটা সম্পন্ন 

হইতে পারে, এই আশায় রাজা প্রসেনজিৎ ক্ষেমার শীঘ্র 

বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন ক্ষেমা, পিতার 

এই অভিপ্রায় গোপনে অবগত হইয়া জেতবনে ভগবান্: 

বুদ্ধদ্েবের নিকটে পলায়ন করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব 

ক্ষেমূকে উিপদেশ-দানের যোগাপাত্রী বিবেচনা করিয়া 

স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবানের 
অনির্ববচনায় পরম স্তুন্দর উপদেশ-রীতির প্রভাবে ক্ষেমা 

অতি অল্পদিনের মধ্যেই বৌদ্ধধন্মের উচ্চশ্রেণীস্থ বিজ্ঞ 
ছাত্রীগণের মধ্য পরিগণনীয়া হইলেন এবং যোগ-সাধনায় 

অলৌকিক দিদ্ধিলাভ করিলেন। তাহার পিতা এতদিন 

যাবৎ ভারতের বনু স্থানে অন্বেষণ করিয়৷ বখন কন্যার কোন 

সন্ধান পাইলেন না, তখন অগত্যা ছুঃখিত-চিত্তে দিনযাপন 

করিতে লাগিলেন। পরে তিনিৎ সন্ধান পাইলেন যে, 

তাহার কন্য। ভগবান্ বুদ্ধদেবের নিকটে জেতবনস্থ আশ্রমে 

শিক্ষালাভ করিতেছেন। রাজা প্রসেনজিৎ তৎক্ষণাৎ 

ক্ষেমাকে এ আশ্রম হইতে ধরিয়া আনিবার জন্য নিজের 



( ১৭৩) 
আত্বীয়গণকে পাঠাইলেন। তাঁহারা জেতবনে উপস্থিত 

হইয়া ক্ষেমাকে বলপূর্ববক গৃহে ধরিয়া লইয়া গেলেন। 
তখন রাজা প্রসেনজিও কন্যার শীঘ্র বিবাহের আয়োজন 

করিতে লাগিলেন । ত্রুমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল । 
স্ভদিনে শুভক্ষণে পুরোহিত মহাশয় বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ 

করিতে আর্ত করিলেন। ক্ষেমার পিতা ক্ষেমার হস্ত 

ধরিয়া যেই বরের হস্তে অর্পন করিতে উদ্যত হইলেন, 

এমন" সময়ে “আলিপানা”-চিত্রিত মঙ্গলপীঠে উপবিষ্টা 

ক্ষেমা এ গীঠেসমেত ধীরে ধীরে আকাশমার্গে উঠিতে 

লাগিলেন । আকাশে উথ্িত হইয়া নানাবিধ বিস্ময় কর 

ব্যাপার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই 'অদ্ভুতকাণ্ড 

দেখিয়া বিবাহ-সভাম্থ সকলে অবাক ও স্তম্তিত হইয়া 

গেল। অনন্তর লকলের সবিনয় প্রার্থনায় তিনি আকাশ 

হইতে অবতীর্ণ হইলেন। সকলেই তাহাকে মহাযোগিনী 

সিদ্ধা মহিলা মনে করিয়। প্রণাম করিতে লাগিল। পুনরায় 

তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে কেহ সাহসী হইল 

না। বিবাহ স্থগিত হইল। ক্ষেমা৷ এক্ষণে পিতার অনুমতি 

গ্রহণ করিয়া নির্দবাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্ 
উপযুক্ত সাধনায় নিঁুক্ত হইলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব 

বলিতেন, “ক্ষেমা যোগশিক্ষা-প্রভাবে আকাশে উত্থান- 

শক্তির শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংলনীয় শিক্ষা লাভ 
করিয়াছিল”। 
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প্রভবা]। 

শ্রাবস্তী নগরীতে কোন এক ধনবান্ বণিকের প্রভবা- 

নান্্ী একটি যুবতী কন্যা ছিলেন। কণ্যাটির পাণিগ্রহণার্থ 
নগরার সন্ত্রান্ত লোক সকল এব? অন্যান্য দেশের রাজ্জ- 

কুমারগণ লালায়িত হইয়া পড়েন। কারণ, 'প্রতবা একে 

রূপৰতী, গুণবতী ও যুবতী, তায় আবার বিপুলধনশালী 

পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। এইরূপ পাত্রী পাইলে, 

অনোকেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়। 'গাত্রগণ, প্রভবার 

পিতার নিকটে বিবাহ-প্রস্তাৰ প্রেরণ করিলেন। কিন্তু 

প্রভবা, তীহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্হ করিয়া ভগবান্ বুদ্ধ- 

দেবের মিকটে আজীবন নির্ববাণ-মোক্ষশান্তর অধায়নাথ 

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং পিতার অনুমতি লইয়া 

ভগবানের নিকটে গমন করিলেন। ভগবানের নিকটে- 

কয়েক বতসর অধ্যয়ন করিয়া প্রভবা মহাপ্রভাবা হইয়া 

উদ্িলেন। ক্রমে তিনি বৌদ্ধ-জ্ঞানীদিগের অর্ৎ-নামক 

উচ্চ পদবী লাভ করিলেন। বৌদ্ধ-গ্রস্থে লিখিত আছে, 

যে. এক জম্মেই কেহ তত্তজ্ঞানশাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভ 

করিতে পারে নাই। প্রভবা এই জন্মেই যে ঈদৃশী উচ্চ- 
শিক্ষিতা হইয়াছিলেন, ইহার কার এই যে, পূর্ববজন্মে 
তাহার জ্ঞান ও বৈরাগ্যভাব প্রবল ছিল, তাই, তিনি সেই 

সংস্কারবলে এই কষ্মে অল্লকালমধ্যে শিক্ষায় উন্নতি লাভ 

করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ববজন্মে প্রতবা বন্ধুম-নামক 
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রাজার প্রধানা মহিষী হইয়া প্রভূত শিক্ষা পাইয়াছিলেন, 

তাই, তিনি এ জন্মে নির্ববাণ-মুক্তিশান্মের শিক্ষয়িত্রী হইতে 

পারিয়াছিলেন । 

সুপ্রিয়। 

বৌদ্ধযুগে অনাথপিগুদ-নামক কোন এক ব্যক্তির 
্প্রিয়ানান্বা এক* কন্যা ছিলেন। স্তপ্রিয়ার বালা-বৃত্ান্থ 

শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্তুপ্রিয়ার জন্মের 

সাত বতসর পরে একদিন একটি জ্ঞানী বৌদ্ধ পরিব্রাজক 

ভনাথপিগুদের বাটাতে ভিছ্লা। করিতে আসিয়াছিলেন। 

তিনি তথায় আসিয়া বৌদ্ধ সম্বন্ধে অনেক সারবান্ 

উপদেশ দিয়াছিলেন। সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা স্থপ্রিয়া এ 
সকল উপদেশ শুনিয়া সেই বয়সে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী হইবার 

জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । সংসারে বৈরাগা- 

ভাব উপস্থিত ন| হইলে কেহ সন্নাসধর্মম বা ত্যাগধম্ম 

অবলম্বন করে না। তীহার পিতা কন্যার এই অভূতপূর্বব 

আগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। সুপ্রিয়া 

সন্ন্যা্িনী হইয়া জ্ঞানোপার্জনের জন্য অতিশয় আগ্রহ 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার পিতা, তাহার এই 

সঙ্কল্ল ত্যাগ করাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন- 
মতেই তিনি নিজ সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন 'ন]। অগত্যা তিনি 
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অনুমতি-প্রদানে বাধা হইলেন। স্বপ্রিয়া সপ্ডমবর্ষ বয়সে 

সন্নযাদিনী হইলেন। গৌতমী তাহাকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
করিয়াছিলেন । বৈরাগ্যধন্মী অবলম্বন করিয়া তিনি 

বৌদ্ধশান্ অধ্যয়ন করিতে আরুম্ত করিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে যোগসাধনা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কতিপয় বর্ষ 

পরে ভিনি অর্ৎ-নামক উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছিলেন । 

স্থপ্রিরা তত্বজ্ানবতী বলিয়া যন্্রপ প্রশংসা লাভ করিয়া- 

ছিলেন, তন্রপ ছুর্ভিক্ষর্রিষ্ট কগ্ন বিপন্ন দীনগণের' ক্লেশ 

নিবারণ করিতেন বলিয়া তিনি অতি যশশ্থিনী হইয়াছিলেন। 

তাহার পহিত্র কীন্তি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। একদা 

দেশমধ্যে ' মহাছুর্তিক্ষ হইয়াছিল। ছুতিক্ষর্িষ্ট ক্ষুধার্ত 
নরনারীগণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং আনেক লোককে 

অন্ন দিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। 

এই ঘটনার তিন মাস পরে যখন তগবান্ বুদ্ধদেব 

বহুশিষ্ সহ শ্রাবস্তী নগরী হইতে রাজগৃহ-নামক স্থানে 

আমিাতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি পথে আসিতে আসিতে 

এক নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে আগিয়া পড়েন। তথায়: 

কোনরূপ খাদাদ্রব্য .পাইবার কৌন সম্তাবনা ছিল না। 

স্বপ্রিয়া কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন যে, ভগবানের 

শিল্যুর্গ খাদ্যাভাবে অরণ্যানীমধ্যে মহাকষ্টে পতিত 
হইয়াছেন । এই'সংবাদ অবগত হইয়া তিনি তশুকণা 
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তথায় গমন করিলেন, তাহাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেন 

এবং তৎক্ষণাৎ নিজের ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া নগরাভি- 

মুখে প্রস্থান করিলেন। নগরে আসিয়া একপাত্র অন্ন 

ভিক্ষ! করিয়া পুনরায় এ অরণো গমন করিলেন । তথায় 

গিয়া যোগবলে একপাত্র অন্নে বুদ্ধদেবের সহজ সহত্র 

শিষ্কে পরিতোষের সহিত ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত 

করিলেন। তৎপরে তাহার যোগবলে তাহার ভিক্ষাপাত্র 

অমৃতগ্কসে পুর্ণ হহূলে তিনি সকলকে এ অমৃত্রস পান 

করাইলেন। এ অমতরস পান করিয়া সকলে কয়েক- 

দিন পধ্যন্ত ক্ষুধা অনুভব করে নাই। অনাথপিগুদের কন্ঠ 

প্রিয়া ফেগবলে এইরূপ অদ্ভুত শক্তিলাভের*জন্য এবং 

অতি অল্পবয়সে “ভিক্ষুণী” “হুইয়। জ্ঞানার্জন ও পরোপ- 

কারের জন্ বৌদ্ধ-জগে চিরস্মরণীয়। হইয়াছিলেন। একদা 
ভগ্গবানের প্রধান শিষ্য আনন্দ ভগবান্ বুদ্ধদেবকে জিন্ঞ্াসা 

করিয়াছিলেন, ভিগবন্, সুপ্রিয়া এত অগ্পবয়সে অর্হৎ-পদবী 

লাভ করিল কিরূপে % ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিলেন, “একদা! 

ভগবান্ কাশ্টাপ যখন কাঁশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন 

সেই সময়ে বারাণসী-নগরীস্থ কোন এক বণিকের একটি 

পরিচারিকা প্রভুর জন্ক উত্তম স্থমিউ পিক লইয়া পথে 
যাইতেছিল। সেই সময়ে ভগবান্ কাশ্থপ এক গুহস্থের 

বাটীতে ভিক্ষা করিতে ফাইতেছিলেন। এ পরিচারিকা 
স্রাছাকে চিনিত। সে তাহাকে দেখিরামাত্র হস্তস্থিত এ 
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পিষ্টক তীহাকে প্রদান করিয়াছিল। ভগবান্ কাশ্থপ 
তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 

করিয়াছিলেন এবং অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। সে 

তীহার নিকটে দাক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া উজান ও বৈরাগা- 

বলে নির্ববাণ-পথের দিকে অনেকট! অগ্রসর হইয়াছিল । 

পুর্ববজন্মের সেই পরিচারিকাই এই জন্মের স্বৃপ্রিয়া। 

পূর্ববজন্মের সংস্কার-প্রভাবে এই জন্মে এত অল্লবয়সে 

স্বৃপ্রিয়া জ্ঞানবতী ও বৈরাগাবতী হইয়াছে। 

কক্সাবতী। 

বৌদ্ধযুগে উত্পলবতী নগরাতে রুক্সাবতী-নান্মী একটি 

দয়াবতা, ধনবতী ও জ্কঞানবতা বৌদ্ধ-মহিলা বাস করিতেন । 

নগরীতে অন্নবস্ত্রাভাবে কেহ কষ্ট পাইলে বা রোগে, 

শোকে ও মহাবিপদে পড়িয়া কেহ যাতনা ভোগ করিলে 

তিনি সবিশেষ অনুসন্ধানে তাহা অবগত হইয়া এ ক্ষুধার্ত, 

শোকার্ত, রুগ্ন ও মহাবিপন্ন ব্যক্তিকে যথাশক্তি সাহাযা 

করিতেন। তীহার প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদিগের 

মধ্যে কেহ বিপদে পতিত হইয়াছে কি না, তাহা অবগত 

হইবার জন্য তিনি সদা গোপনে অনুসন্ধান করিতেন এবং 

সেই বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতেন। ' তাহার 

অসীম দয়ার কথা ,গুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে 
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এবং বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। একদা দেশমধ্যে 

মহাছুতিক্ষ, উপস্থিত হইয়াছিল” খাদ্য-বস্তর অভাবে 
নগর ও উপনগরের তরুলতা, পত্র, পুষ্প, এমন কি, তৃণ' 

পর্যান্ত উদ্ভিদ-প্দীর্ঘ সকুল ক্ষুধার্ত নরনারীগণের উদরসাত 

৩ইঝা গিয়াছিল। দুভিক্ষর্রিষ্ট নরনারীগণের শীর্ণ ম্বঙ- 

দেহসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে এবং ক্রমাগত 

সষধার্ত প্রাণিগণের আর্তনাদ উত্থিত হওয়ায় নগরটি বিরাট- 

শ্মাশামরূপে প্রতীয্মান হইয়াছিল। দয়াবতী রুক্সাবতী 

একদিন নগরীতে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে 

পাইলেন যে, একটি ক্ষুধার্তা কঙ্কালসার৷ নারী খাদ্যাভাবৈ 

অনগ্ঠোপায় হইয়। তাহার ,সদ্যোজাত শিশুর" সজীবদেহ 
ভক্ষণ করিতে উদ্যোগ করিতেছে !! কুলক্সাবতী এই 

ভয়ানক অমানুষিক অস্বাভাবিক বীততসকাণ্ড দেখিয়া 

স্তম্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইহাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় 

না হইয়া এ নর-পিশাচীকে বলিলেন, “অয়ি ক্ষুধার্ত নারি, 

ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও!” তখন সেই ক্ষুধার্ত! নারী বলিল, 

“তবে কি খাব? দেশে ক্ষেত্রের তৃণ পধ্যস্ত পদার্থ 

লোকের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে । তবে এক্ষণে কি 

খাই ?” রুল্পাবত্ী বলিলেন, “ক্ষান্ত হও। তোমার এই 

সদ্যোজাত শিশুকে ভক্ষণ করিও না। আমি গৃহ হইতে 

তোমার জন্য খাদ্য-বস্ত আনিয়া শীত্রই তোমাকে দিব । তুমি, 

তোমার নিজের ছেলেকে নিজে খাইও না। ক্ষান্ত হও? 
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বুদ্ধিমতী কুল্সাবতী তাহাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া 

তাহাকে আপাততঃ এই অস্বাভাবিক ভীষণকাণ্ড হইতে 

নিবৃত্ত করিলেন। সেও কিঞ্চিত খাদ্য পাইবে, এই কথা 

শুনিয়া কথক্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণে রুকাবতীর 
এই এক ভাবনা উপস্থিত হইল যে, যদি তিনি খাদ্য 

আনয়নের জন্য গুহে গমন করেন, তাহা হইলে দেই 

অবসরে এই ক্ষুধার্তা নারী ক্ষুধাগ্রির জ্বালায় অস্থির হইয়া 

যদি তাহার শিশুটিকে খাইয়৷ ফেলে, তাহা হইলে এ 

শিশুর প্রাণরক্ষা! কর! হয় না। তাহার প্রাণরক্ষার্থ তিনি 

যে উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তাহা বার্থ হইয়া যাইবে 
এবং ষদি শিশুটির প্রাণরক্ষার্্ তিনি তাহার মাতার ক্রোড় 
হইতে তাহাকে বলপুর্ববক কাড়িয়া লইয়া ত্বরায় গুহে 

প্রস্থান করেন, তাহা হইলে এঁ ক্ষুধার্তী নারী খাদ্য- 

বিয়োজন-জনিত শোকে, তাপে ও ক্ষুধানল-ভ্বালায় অস্মির 

হইয়া মরিয়া যাইবে। সুতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া 

যাওয়াও কোন প্রকারেই সঙ্গত নহে। শিশুকে রক্ষা 

করিতে গেলে প্রসূতির প্রাণরক্ষা করা হয় না, আর 

প্রসূতির প্রাণরঙ্ষার্থ গৃহে খাদ্য আমিতে গেলে সেই 

অবসরে প্রসূতি শিশুটিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, এইরূপ 

বিবেচনা করিয়া তিনি «ন যযৌ ন তস্থৌ” অবস্থায় মহা- 
সঙ্ধটেই পড়িলেন। কিন্তু এই উভয়-সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি 
লাভার্থ তাহাকে বেশীক্ষণ ভাষিতে হয় নাই। তিনি শীত্র 
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কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। দৈব-দুর্বিবপাকে পড়িয়! 
জননী নিজের সন্তানের রক্ত-মীংস দ্বারা জঠরানল 

নির্ববাপিত করিলে এ জগতে স্বীভাবিক নিয়ম উল্লঙ্ঘনের 

একটা নৃতন দৃষ্ীন্ত-কল্ক্ক থাকিয়া যাইবে, এইরূপ বিবেচনা 
করিয়া রুক্সাবতী স্থৈর্যা, ধৈর্য্য ও গান্তীর্য্য সহকারে এক- 
খানি সুতীক্ষ শাণিত ছুরিকা বস্ত্রের ভিতর হইতে বাহির 

করিলেন এবং তদ্দারা নিজের মাংসল স্তনদ্বয় কর্তন করিয়া 

সন্তানের রক্ত“মাঃসলোলুপা এ ক্ষুধার্তা নারীকে প্রদান 

করিলেন। এ নরপিশাচীও ভৈরব-নৃত্যের সহিত হস্ত 
প্রসারিত করিয়া এ কর্তিত মাংসল স্তনদ্বয় ভক্ষণ করিতত 

লাগিল। "সেই স্থযোগে অন্ভুত'দানশীলা রুঝ্লাবতী সেই 
সদ্যোজাত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া তথা হইতে শীত 
প্রস্থান করিলেন। তীহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত 

রুধিরধারা উৎ্পলবতী নগরীর রাজমার্গ রঞ্জিত করিয়া 

ফেলিল। তীহার কীত্তিগাথা স্থুবর্ণাক্ষরে পালি ভাষায় 
লিপিবদ্ধ হইল। তীছার জয়গানে সমগ্র দেশ মুখরিত 

হইল। তীহার এই অদ্ভুত দানশক্তির কথা শুনিয়! তাহার 

পদধূলি লইবার জন্য নগরীর নরনারীগণ দলে দলে তাহার 
বাটীতে আমিতে লাগিল। তীহার বাটা প্রতিদিন জনতা- 

পুর্ণ হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি বড়ই বিরক্ত হইতে 
লাগিলেন এবং নিজের প্রশংস! নিজে শ্রবণ কর! দস্তজনক 

মহাপাপ এইরূপ বিবেচন। করিয়া ড্রিনি এই পাপ হইতে 
১৬ 
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নিষ্কৃতি-লাভার্থ লোকালয় পরিত্যাগ পুর্ব্বক বিজন বনে 
বাস করিতে প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি ফল-মুলমাত্র 
আহার করিয়! নির্ব্বাণমুক্তিপথে অগ্রসর হইবার জন্য 

বৌদ্ধশান্তর-চষ্চায় মনোনিবেশ ক্রিয়াছিলেন। কতিপয় 
জ্ঞানপিপাস্ত্ তপস্থিনী নারী তথায় তাহার নিকটে বৌদ্ধ- 

শান শিক্ষা করিয়া জীবনের চরম উতুকর্ষ সাধনকরিয়া- 

চিলেন। 

মালিনী । 

বৌদ্ধধুগে ভারতবর্ষের উচ্চ সন্্রান্তবংশের মহিলাগণ 
স্বস্ব উচ্চ অট্রালিকায় অতুল এঁশ্য ও মহান্তরখ-সস্তোগ 

পরিত্যাগ করিয়া নির্ববাণমুক্তিপথে অগ্রসর হুইবার জন্য 

বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিতেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপ্রনাদি 
তপস্যায় সদা রত থাকিয়া মঠে বান করিতেন। ত্রাহারা 

দিগন্তব্যাগী যশ£সৌরভে মন্ত হইবার জন্য কোন কার্ধা- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। তীহারা শের প্রত্যাশাই 

করিতেন না। তীহারা দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা যখন কাহাকে, 

কিছু দান করিতেন, তখন তীছা্দের বামহস্ত উহ 

জানিতেই পারিত না। তাহারা কামনাশূন্য হইয়া লোক- 

হিতত্রতে দীক্ষিত হইতেন। তাঁহাদের অসীম অধ্যবসায়, 
সুচিত করিবার জন্তাই যেন বোধ হয় যে, “মন্ত্রের সাধন, 
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কিম্বা শরীর-পাতন, এই মহাবাক্যটি কবিমুখ হইতে 
নিঃসৃত হইয়াছিল। “চন্ভী”তে চণ্ড ও মুণ্ডনামক 

ুস্তান্থরের ছুইটি দূতের নিকটে হিমাচলশোভিনী তগবতী 

দুর্গার মুখ হইতে “উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার স্যায় তাহাদের দৃঢ় 

প্রতিজ্ঞা ছিল। তাহারা এ জগতে যে বস্তুকে সঙা 

বলিয়া! বুঝিতেন, সূষ্ধ্য পশ্চিমদিকে উদিত হইলেও, তাহা 
পরিত্যাগ করিতেন না। তাহাদের সৎসাহসের নিকটে 

ভীমপরাক্রম বীরপুরুষগণকেও পরাঞ্জয় স্বীকার করিতে 

হইত। সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থ প্রণেভারা কেন যে, নারী- 

মাত্রকে “অবলা” শব্দের পর্য্যায়ে অন্তর্গত করিয়াছেন, 
তাহার কারণ ত্াহারাই বুঝিতেন। কারণ, 'মানসবল, 

সাহসবল, বুদ্ধিবল, ধন্বল ও চরিত্রবলে বলীয়লী ভারতীয় 

মার্ধ্য-মহিলাদিগকে “অবলা” শব্দে অভিহিত করা কোন 

প্রকারেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ভারত-ললনা 

দেহবলেও যেরূপ বলীয়সী ছিলেন, তাহ। রাণী দুর্গাবতী 

প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বীর-রমণীর বীরত্ব শ্রবণে যথেষ্ট অবগত 
হওয়া যায়। অধুনা ষাহার! কোন কোন মহিলার বক্তৃতা- 

শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হয়েন, তীছারা রাজনন্দিনী মালিনীর 

নিন্নলিখিত বৃত্তান্ত প্রা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 
প্রাচীন ভারতের কুল-মহিলারা কোন এক শান্ত্রের কেবল 

অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া সেই শান্্রের অনুবাদ প্রকাশ 
করিতেন না এবং “বাহবা” লইবার, প্রত্যাশায় এবং* 
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“চাদা” আদায়ের চেষ্টায় বক্তৃতা-জাল বিস্তার করিয়া 
অজ্ঞ ধনিগণকে মতস্তের ন্যায় আকর্ষণ করিতেন না। 

নিজের এহিক স্খ-স্বচ্ছন্দতালাভ এবং নিজের অভীষ- 

পুরণের জন্ পরের দেশে পর্যটন করিতেন না। তাহার! 
অগ্রে স্বদেশের লোকের পারলৌকিক মঙ্গলসাধনার্থ 

যত্বুবততী হইতেন। ভীহারা স্বার্থসাধনোদেশে অন্য দেশীয় 

লোকের অন্ত! দর্শনে কাতরতার ভান দেখাইয়া মায়াবিনী 

ডাকিনীর হ্যায় অশ্রু বিসজ্জন করিতেন না । মায়াবিনী 

ডাকিনী (ডাইনী ) যেমন কোন একটি শিশুর মনে 

বিশ্বাম উত্পাদনের নিমিত্ত এ শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া! 
কাতরত| দেখায় এবং তাহার প্রতি সমবেদনা প্রদর্শনের 

জন্য নিজেও ছলপূর্ণ ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রপাত 

করে, প্রাচীন ভারতীয় আধ্য শিক্ষিতমহিলারা তজ্রপ 

করিতেন না। তাহারা ভারতীয় জ্ঞান ও কম্ম-শান্ত্ে 

বতুতা দিবার পূর্বে সর্বাগ্রে দেত্রস্বরূপ সংস্কৃত ব্যাকরণ 

বথাবিধি পাঠ করিতেন । তৎপরে কতিপয় সংস্কৃত সাহিত্য- 

গ্রন্থ পাঠ করিতেন। সংস্কৃতে ব্যুৎ্ন্ন হইয়া অগ্রে মূল- 

্রন্থসকল যথাবিধি পাঠ করিতেন, পশ্চা সংগ্রহ-গ্রন্থও 

আলোচনা করিতেন এবং এ সমস্ত* গ্রন্থের সরল ব্যাখা! 

প্রচার করিয়! জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনকরিতেন। 

তাহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান শুনিয়া লোকসকল 

অনির্ববচনীয় আনন্দ, অনুভব করিত, মুগ্ধ হইত ও প্রকৃত- 
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রূপে উপকৃত হইত । তাহার! যে ধর্মের উপদেশ দিতেন, 

দেই ধর্মের শাস্ত্রীয় ভাষা আয়ত্ত করিতেন। পালি ও 

'সংস্কৃত ভাষায় পাগ্ডিত্ালাভ করিয়া পশ্চা বৌদ্ধধন্ম্ম 

বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন॥ যে দেশীয় লোকের নিকটে যে 

ধর্ম প্রচার করিতে হয়, অগ্রে তাদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করাই 

উচিত। আ'রবদেশে গিয়া আরবীয় লোকের নিকটে 

গ্রীক ভাষায় আরবীয় ধর্দশান্ত্র প্রচার করা অত্যান্ত উপহাস- 

জনকণ। তাহারা অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত পরদেশ পর্য্যটন 

করিতেন না। সতকার্ধোর জন্য অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত 

হইলে নিজেরাই অর্থ দান করিতেন। সকার্ষোর জন্য 

তাহাদের অর্থের অভাব হইত না। অন্যের নিকটে অর্থ- 

সাহাযালিপ্ন। তাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তীহারা 
এক একটি লক্ষপতি এবং কোটি-পততির কন্যা ছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র মহিলার বৃত্তান্ত এস্থলে বিবৃত 

হইতেছে 22 

সা্দ্বিসহত্্ বর্ষ পূর্বে বৌদ্ধযুগে বারাণসী নগরীতে 
কৃকী-নামক এক রাজা ছিলেন। মহারাজ কৃকী সনাতন 

বৈদিকধন্মাৰলম্ী ছিলেন। তিনি বারাণশীর স্বাধীন 

হিন্দু রাজ! ছিলেন। ণ্ঠাহার প্রজারঞ্জনমহিমায় বারাণসী- 

রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল1 বারাণসী- 
রাজ কৃকীর মালিনীনান্দমী এক কন্যা ছিলেন। মহারাজ 

কন্তাকে তশুকালোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। 



1 ১৮৬) 

তিনি সভাসদ ব্রাঙ্মণ-পপ্ডিতগণের আদেশ ও উপদেশ 

অনুসারে বৈদিক ধন্মরকাধ্য এবং প্রজাপালনাদি রাজকার্ধা 

স্চারুরূপে নির্ববাহ করিতেন। রাজনন্দিনী মালিনী, 

হিন্দুধন্মাবলম্বী পিতার কন্যা হইয্াও, গোপনে বৌদ্ধশান্ 

অধায়ন করিতেন এবং বৌদ্ধধর্শে তাহার প্রগাট শরদ্ধা- 
ভক্তি ছিল। তিনি বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধা 

ও সন্মান করিতেন। তিনি গোপনে বৌদ্ধশান্্র অধায়ন 

করিয়া অসাধারণ বিদুষী হইয়াছিলেন।, কিন্তু নিন্নলিখিত 

ঘটনার পূর্বে ইহা কেহই জানিতে পারে নাই। সকলেই 

জনিত যে, তিনি কেবল বেদাদি হিন্দুশান্ত্রেই যথেষ্ট: 

জ্ঞানলাভ 'করিয়াছেন। একদিন কতিপয় বৌদ্ধসন্্যাসীকে 

রাজপ্রাসাদে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । সন্ন্যাসীর' 

মধ্যান্ছে প্রাসাদের সিংহদ্বারে সমাগত হইলে দৌবারিক 

তাহাকে তীহাদ্দের আগমনবার্তী নিবেদন করিল। তিনি 
সন্নাসীদিগকে প্রাসাদ মধো আনয়ন করাইয়া ও যথাবিধি 

অভার্থন৷ করিয়া তাহাদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া- 

ছিলেন এবং তাহাদের পুস্তক-বন্ধনের জন্য তাহাদিগকে 

নানাবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্রথগুসকল প্রদান করিয়াছিলেন। 
তাহার! মালিনীর আদর, অভ্যর্থনা ও সগুকারে অতিশয় 

প্রীত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে এই বৌদ্ধসন্ন্যাসী- 

দিগের তোজনবার্তী ক্রমে ক্রমে মহারাজ কৃকীর কর্ণ- 

গোচর হইল । মহারাজের উপদেশক ব্রাঙ্মাণপপ্ডিতগণ 
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মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, আপনি সনাতন- 

বৈদিকধর্ন্মাবলম্বী। আপনার কষ্ঠা মালিনীকে আপনি 

বৈদিকধন্্ শিক্ষা দিয়াছেন। মালিনী কিন্ত স্বধর্ম্ম 

অতিক্রম করিয়া অনুধশ্মাবলম্বীদিগকে আপনার বিনা 

অনুমতিতে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাসাদমধ্যে ভোজন করাইয়া- 

ছেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও গহিত কার্ধ্য হইয়াছে। 

যদি বৌদ্ধধর্ম্টে তীহার আস্থা হইয়া থাকে কিম্বা বৌদ্ধ- 
সন্নাসীদিগকে ভোজন করাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা 

হইলে তাহাদের মঠে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই ভাল 

হইত । আপনার অনুমতি না লইয়া আপনার প্রাসান্দ- 

মধ্যে বসাইয়া তাহার্দিগকে ভোজন করান রাঁজনন্দিনীর 

উচিত কার্য হয় নাই। পিতার অনুমতি বিনা যে কন্যা 

স্বেচ্ছামত কোন কার্ধ্য করে, শাস্ত্রে তাহাকে অবাধ্যা 

কহে। রাজনন্দিনী যখন অবিবাহিতা, তখন তিনি পিতার 

অধীন। পিতার আদেশ লইয়া সকল কার্ধ্য করাই তীহার 

উচিত। তিনি হিন্দু রাজার কন্যা । স্থৃতরাং বৌদ্ধদিগের 
সহিত তাঁহার এত বন্ধুতা করা ভাল নয়। কারণ, 

বৌদ্ধদিগের সাম্রাজাবর্ধনলালসা যেরূপ দ্দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে, তাহাতে গমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে যে, 

আপনার কন্যা যদি তাহাদের সহিত মিলিত হয়, তাহা 

হইলে আপনার এই স্বাধীন বাঁরাণসীরাজ্য হয়তে। অচিরে 

বিধ্বস্ত হইতে পারে। অতএব ঈদৃষ্ী অবাধ্য কন্যাকে 
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বারাণসীরাজ্য হইতে শীপ্ব নির্বাসিত করাই শ্রেয়ঃকল্ল । 

নতুবা মহারাজ, ঘোর বিপত্তি ঘটিবার সম্ভীবনা।” মহারাজ 

কুকী এইরূপ স্বীয় সতাসদ উপদেশক ব্রাক্মণপপ্ডিতদিগের 
মন্ত্রণা শুনিয়া ষড়যন্ত্রচক্তে ঘুর্ণিত হইতে লাগিলেন । 

অবশেষে তিনি রাজানাশভয়ে কন্যাকে নির্বাসিত করাই 

শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া স্থির করিলেন । 

তিনি কন্যাকে চিরনির্বাসনের আদেশ প্রদান 

করিলেন। মালিনী চির-নির্ববাসনের আদেশ শ্রবণ ফরিয়া 

কিঞ্িন্মাত্রও ভীত হইলেন না, বরং মহাহর্ষের সহিত 

মির্ববাসনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্ত্রু পিতাকে 

বলিলেন,"*পিতঃ, আমি রাজকন্যা, রাজপ্রাসাদেই মহাস্ুখ- 

স্বচ্ছন্দে আজন্ম লালিত-পালিত হইয়াছি। সুতরাং 

নির্ববাসনে প্রস্তুত হইবার জন্য সাত দিন সময় প্রার্থন: 

করিতেছি ।” মহারাজ কুকীও উক্ত প্রার্থনায় সম্মত 

হইলেন। তিনি মনে করিলেন, এই সাত দিনের মধ 

এই কন্যার দ্বার আমার বারাণসীরাজ্যের অনিষ্ট ঘটিবার 

কোন সম্ভাবনা নাই। পাছে কোন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সহিত 

মালিনীর পত্রের আদান-প্রদান চলে, এই আশঙ্কায় 

প্রাসাদস্থ ভত্যবর্গ ও দৌবারিকগণের উপর তীক্ষদৃ্ঠ 
রাখিবার জন্ত কঠোর আদেশ প্রচার করিলেন এবং 
মালিনীর নির্ববাসনের উপযোগী দ্রব্যসস্তার-সংগ্রহের জন্য 

মালিনীর অভিলাষ্ জানিতে চাহিলেন। মালিনী বলিলেন, 
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“আমি নির্ববাসনের উপযোগী কোন বন্তুই চাহি না। আমি 

এই সাতদ্রিন বক্তৃতা করিতে চাহি। আপনি অনুগ্রহ- 
পূর্বক সাতদিন আমার বক্তৃতা শুনিয়া যদি আমাকে 

নির্ববািত করেব, তাহ হইলে আমি কৃতার্থ হইয়! 
নির্ববাসিত হইব। নির্রবাপিত হইবার সময় সঙ্গে একটি 

কপর্দকও লইব না।” মহারাজ বলিলেন, “বক্তৃতা শুনিতে 

কোন আপন্তি নাই। তিনি এই মনে করিলেন যে, সাত- 

দিন পঁরে কন্যা যখন নির্ববামিতই হইবে, তখন যত ইচ্ছা 

তত বক্তৃতা করুক না কেন? বক্তৃতা শুনিতে আপত্তি 

কি? এই মনে করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতে আদেশ 

দিলেন। *এই যোড়বরধবয়স্কা রাজকুমারী এক সপ্তাহ 

কালের মধ্যে তাহার অদ্ভুত বক্তৃতাশক্তির প্রভাবে রাজা, 

রাজ্ী, ভ্রাতা, ভগিনী, নন্যান্য আত্ীয়বর্গ, মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্ষাণ- 

পণ্ডিতমগুলী, ভট্টসেনানামক রাজসৈন্য, এবং বারাণসী 
নগরীর প্রায় দশসহত্র অধিবাসীকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 

করাইয়াছিলেন। বৌদ্ধশান্ত্রে তাহার অগাধ বু[ৎুপত্তি 
দেখিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। 

এতাবতুকাল পর্য্যন্ত তাহার বক্তৃতাশক্তি, বিচারশক্তি, 

বিশ্লেষণশক্তি ও বুঝাইবার শক্তি ভম্মাচ্ছাদিত বহ্ির 

ন্যায় হৃদয়মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল। তীহার এই লুক্কায়িত 
শক্তিরূপ' অগ্নি এই ঘটনারূপ পবন-হিল্লোলে সন্দীপিত 

হইয়। দেশব্যাপিনী উজ্জ্বলশিখা বিস্তার, পূর্ববক পৌরজান- 
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পদবর্গের অজ্ঞানতিমিররাশি অপনারিত করিয়াছিল। 

যে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত তীহার বিরুদ্ধে পূর্বে যড়যন্ত্র 
করিয়াছিলেন, পরে তাহারা শাহার “অহিংসা পরমধর্ম্ম,” 

এই বৌদ্ধশান্্ীয় উপদেশের স্ুবিস্তৃত" ব্যাখ্য। শ্রবণে 
যজ্ছে পশুহিংসার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া গো- 

মেধাদিযজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন এবং তীহার 

উপদেশ অনুসারে বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইরূপে 

তিনি সপ্তাহকালমধ্যে নিজের বক্তৃতাশক্তি প্রভাবে *এত- 

গুলি লোককে বৌদ্ধধন্্র গ্রহণ করাইয়া! পিতাকে বলিলেন, 

পপিতঃ, একসপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে। এইবার 

আমাকে নির্বাসিত করুন। কারণ, আপনি মনে কৰিয়া- 

ছিলেন যে, আমি আপনার প্রাসাদের কণ্টক বা আবর্জীনা- 

স্বরূপ। আপনার বারাণদীরাজোর শান্তিতঙ্গকারিণী এবং 

স্বাধীনতানাশিনী । কিন্তু পিতঃ, আমি শপথ করিয়া 

বলিতে পারি যে, আমি কোন দোষই করি নাই। সংসার- 

ত্যাগী নির্ববাণপথের পথিক জ্ঞানী বৌদ্ধ-সন্গ্যাসীদিগকে 
প্রাসাদমধ্যে ভোজন করাইলে কোন মহাপাপ হয় না। 

পিতৃ-আজ্ঞ! সদা পালনীয় । আপনি আমাকে এক সপ্তাহ 

পরে নির্বাসিত করিবেন বলিয়াছিলেন। এক সপ্তাহ 

অদ্য অতীত হইল । আমি আপনার আজ্ঞাপালনে প্রস্তত। 

আমাকে নির্ববাসিত করুন, আমিও, আর, এই ক্ৌলাহল- 
পুর্ণ ছুঃখশোকময় শ্রনিত্য স্থুখের আবরণে আচ্ছাদিত 
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নগরীতে বাস করিতে চাহি না। নাগরিক জীৰন ও 

নাগরিক হৃদয়, ছল, কপটভা এবং দ্বৈধভাবে সদাই 

কলুষিত। এতাদৃশ স্থানে আমি জীবন-যাপন করিতে 

চাহি না। এখানৈ ভিত্বরে এক ভাব, বাহিরে অন্ত ভাব। 
এখানে ধন্দালোচনা একটা মহাবিডন্বন মাত্র । এখানে, 

ইহা একটা লৌকিক আচার মাত্র । নগরীর কোলাহল 

হইতে দুরে অপস্থত হইয়া শান্তিপূর্ণ নির্জন বনে তপস্যা 

করিব" এইবার * আমাকে নির্বাসিত করুন। আমি 

আপনার বারাণসীরাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিব না। . আপনি 

স্বখস্থচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করুন। বৌদ্ধ-দম্রাটের সহিত 

ষড়যন্ত্র করিয়া! আপনার স্বুধীন রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার 

ইচ্ছা আমার হৃদয়ে কখনই উদিত হয় নাই এবং কষ্মিন্- 
কালেও উদিত হইবে না। আমি জ্ঞানী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী- 
দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম মাত্র। 

জ্ঞানী ত্যাগী সন্ন্যাসীরা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগন্লান 
করেন না এবং ইহাতে তাহাদের যোগদান করা উচ্চিতও 

নয়। কারণ, ইহা গৃহীর কর্ম্ম। ইহা! ত্যালী জল্সযাসীর 

কর্ম নয় ও ধর্ম নয়। যে-লক্্যালী রাজনীতিক আন্দোলনে 

যোগ দ্ধের, রাঞ্জনীতি-চচ্চায় মহ! আমোদ অনুভব করে 
এবং রাঞ্গবিল্রোহের পক্ষপাতী হয়, সে মহাপাগী, ভণ্ড বা 

কপট সঙ্লা্দী । তাদুশ সম্যাধীকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত 
করাই বুদ্ধিমান রাজার অবশ্ঠা কর্তব্য কর্্ম। না করিলে 
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রাজাকে বিপন্ন হইতে হয়। এই জন্য যুদ্ধের সময় 

ঈন্নযা্িবেশী লোকের উপর তীক্ষদৃষ্টি রাখিতে হয়। 
ইহ! প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি শাস্ত্রের কথা । আমি 

সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইয়াছি বলিয়া আপনার রাজ- 
সভাস্থ পণ্ডিতগণ ও আপনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া- 

ছিলেন এবং আমার নির্ববাসনের আদেশ দিয়াছিলেন । 

অতএব আপনাকে প্রণাম করিলাম ও পিতৃবাক্য-পালনার্ঘ 

রাজবাটী হইতে বনে বাস করিতে চলিলাম।” এই ৰলিয়া 

রাজনন্দিনী মালিনী গমনোদ্াতা হইলে মহারাজ কৃকী 

অশ্রপর্ণনয়নে গদগদকণ্টে বলিলেন, “মা, তুমি যাইও না। 

তুমি আমাদের গুরুস্বরূপা। তুমি এই এক সপ্তাহকাল 
আমাদিগকে অমূল্য ধন্মোপদেশ দিয়া আমাদের হাদয়ে ফে 

উজ্জ্বলতম জ্ঞানালোক প্রস্তালিত করিয়াছ, তাহার প্রভায় 

আমাদের হৃদয়ের অন্ঞ্ঞান-অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হইয়াছে । 

আমি, তোমার মাতা, তোমার ভ্রাতৃভগিনীগণ, রাজবাটীর 

অন্যান্ত সমস্ত লোক, রাজসৈম্য, দশসহজ্র নগরবাসী, এমন 

কি, চতুর্ক্বেদ ও বেদাঙ্গপারদর্শী সভাপগ্ডিত ব্রাহ্মণগণ 

পধ্যন্ত তোমার ধর্ম্োপদেশ শুনিয়া বৌদ্ধধন্্ম অবলম্বন 

করিয়াছেন। তাহারা সকলেই” তোমার নিকটে খণী 

হইয়াছেন । তুমি কাশী হইতে অন্যাত্র কোথায় যদি যাও, 

তাহা হইলে তীহ্ারা কাহার নিকটে সেই খণ পরিশোধ 

করিবেন ? তুমি স্তাহার্দের নেত্রী, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম 
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পথ দেখাইয়! দিয়াছ। তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ 

করিয়া যাইলে তাহার! জোতম্বতী*নদীতে কর্ণধার-বিহীন 

নৌকারোহিগণের ন্ায় বিষম সঙ্কটে পড়িবেন। আমি 
তোমার পিতা । *পিতৃঝুক্য-পালন করাই ধার্মিক কণ্যার 

অবশ্য কর্তবা কর্্ম। আমি তোমাকে বানে যাইতে নিষেধ 

করিতেছি । তুমি যাইও না। আমার কথার সম্মান 

রাখিও। তুমি ধদি কোলাহলপুর্ণ রাজবাটাতে কিন্থা 
নগরীর মধ্যে কোথায়ও থাকিতে না চাও, তাহা হইলে 

কাশীর রাজধানী-প্রান্তে উপনগরে সারনাথনামক বৌদ্ধ 
তীর্থক্ষেত্রে বাস করিয়া বৌদ্ধ নরনারীগণের কল্যাণ সাধন 

কর। তুমি নিবিড়বনে বাস,করিলে নরনারীর ক্ষি উপকার 

হইবে ? নরনারীগণের উপকারার্থ ভগবান বুদ্ধদেব নগর 

হইতে নগরান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অক্লান্তভাবে 

অনবরত উপদেশ দিতে দিতে বিচরণ করিতেন। তিনি 

যদি সমস্ত জীবন কেবল নিবিড় অরণ্যমধো অতিবাহিত 

করিতেন, তাহা হইলে এত নরনারী পরিত্রাণ পাইত না। 

ভারতের এত উপকার হইত না। এতদিনে ভারত ম্মশান 

কিন্বা! দশ্থ্যভূমিতে পরিণত হইত। চিআগ্লি-তপ্ত শশ্মানে 

শুগাল কুন্কুরসকল ঘেমন স্বৃতদেহ-মাংস ভর্গণ করি 

ৰীভগুসকাণ্ড অতিনয় করে, তন্তরপ পশ্ুমাংসলোলুপ 

যাজ্জিকগণ হোমাগ্রিতপ্ত যজ্জক্ষেত্রে পশুক্লুলের- ধ্বংস 

করিয় পপর রক্তনদীর.জ্রোভে ভারত্বর্পলীবিত করিত, 
১৭ 
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ভারতে পশুকুলের মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। সারনাথ- 

তীর্থ বা স্গদাব কার্শীর নগরী হইতে দুরবর্তী নহে। 
নিকটেই অবস্থিত। সংসারাসক্ত মুঢ় নরনারীগণের 

কোলাহলে উহা মুখরিত নয়। এ স্থান সদাই শান্তিপূর্ণ । 
তথায় ত্যাগী বৌদ্ধ যোগীরা তপস্যা করেন। ত্রথায় বৌদ্ধ 
নারীকুলের কল্যাণ-সাধনার্থ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় সংস্থাপন 

করিয়া তুমি বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাদান কর। এ বিদ্যালয় 
স্থাপন করিতে এবং তাহার স্থাযিত্ব-সুম্পাদনে যত ব্যয় 

হইবে, আমি সেই বায়ভার বহন করিৰ। তুমি নারীরূপে 

যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন নারীকুলের হিতসাধনার্থ 

জীবন সমর্পণকরাই তোমার এক্ষণে একমাত্র কার্ধ্য। 

অতএব তোমার জীবনের অনেক কর্তব্য অবশিষ্ট 

রহিয়াছে । 

এইরূপ অবস্থায় বনে গিয়া বাস করিলে জগতের 

কোন উপকার হইবে না। তুমি গোপনে বৌদ্ধধর্ম 
আলোচনা করিয়া যে, এত শক্তি এত বিদ্যা ও এত 

বৈরাগ্যভাব অঙ্ভন করিয়াছ, তাহা আমি পূর্বের জানিতে 

পারি নাই। সেইজন্য আমি তোমাকে রাজসভার পণ্ডিত- 

গণের উপদেশবশবর্তী হইয়া নির্ব্ধাসনের আদেশ দিয়া- 
ছিলাম। তজ্জম্ মা, তুমি দুঃখিত হইও না। পিতার 

প্রতি রুদ্ধ হইও না। তোমাকে বেশী বলাই বাহুল্যমাত্র। 
তুমি আমাদিগকে ,সত্পথে পরিচালিত কর। নগরীর 
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নিকটেই শান্তিপূর্ণ স্থানে সারনাথে বাদ কর। অস্ত্র 

কুত্রাপি যাইও না। মহারাজ কৃকীর এই আদেশ শুনিয়া 
স্থণীলা পিতৃ-আজ্ঞানুবন্তিনী মালিনী “তথাস্তর” বলিয়া 
পিতৃ-শআাজ্ঞ। শিরোধার্ধ্য$করিলেন। সারনাথে দশ সহস্র 

বৌদ্ধ-মহিলার বাসোপযোগী এক বৃহত বিদ্যালয় স্থাপিত 

হইল ॥ মহারাজ কৃকী দশ সহস্র বৌদ্ধ-মহিলার অন্নবন্জ্ের 

সংস্থান করিলেন। মালিনী পিতৃ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়! 

সেই মঠে ছাত্রীদিগের অভিভাবিকা। হইয়া বাস করিতে 

লাগিলেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন ধশ্মপ্রচার ও দানাদি 

সতকার্ষো সদা ব্যাপৃত থাকিয়া নারীসমাজের অসীম কল্যাণ 

সাধন করিতে লাগিলেন |, মহারাজ . কৃকীও, কণ্ার 

সৎকার্ষোে আনুকূল্য করিতে লাগিলেন । জগতে নারী- 
জীবনের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল । কাশীর 

উপন্গরস্থ সারনাথনামক স্থানে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাদিগ্দেশহইে সুশিক্ষা- 
প্রার্থিনী বৌদ্ধ-মহিলার! উক্ত মঠে সমাগত হইয়া নির্বাণ 

মুক্তি শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। কাশীর 

সারনাথ বা মৃগদাব, বৌদ্ধ-মহিলাবিদ্যালয়ের কেন্দ্র স্থানে 

পরিণত হইল। সারর্ীথের সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতে 

লাগিল। কালের করাল কুক্ষিতে উহ! বিলীন হইয়া 

গেলেও, আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেবের বুহ বৃহ 

অট্রালিকার দর্পণতুল্য স্থদৃশ্ট প্রন্তরখগুরূপ অংশগুলি 
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অদ্যাপি নৃতনবত প্রতীয়মান হইয়! থাকে এবং প্রাচীন 

সুসভ্য ভারতের স্থপতিবিদ্যার অমূল্য উজ্জ্বল নিদর্শন 

প্রদর্শন করিতেছে। “বাহার রাজ্যে রধ, অন্তমিত হয়েন 

না” সেই বৃটিশমিংহ ভারত-সঘ্রা্টর ভূততপূ্ব্ব মহাপ্রতাপ 
প্রতিনিধি বিদ্বান লর্ড কর্ন মহোদয়ের কৃপায় সারনাথের 

এ প্রাচীন অবশিষ্ট গৌরব এক্ষণে দর্শকের আনন্দ-বদ্ধন 

করিতেছে । লর্ড কঙ্জন মহোদয়ের আদেশে বনু অর্থ- 

ব্যয়ে ভূগর্ভে প্রোথিত এ সকল অট্রালিকার অংশগুলি 
উত্তোলিত হইতেছে, নূতন রাজকীয় বৃহৎ অট্রালিকায় 
সুরক্ষিত হইতেছে, এবং আড়াই হাজার বশুসর পূর্বেবর 

ভারতীয় স্থসভযতা ও ভারতীয় স্থাপতা-কৌশল "বিঘোষিত 
হইতেছে । 

সংঘমিত্রা। 

ভারত-সম্রাট অশোক দাত্রাজ্যলাতের পূর্বে পিতার 

আদেশে উজ্জয়িনী নগরীতে বাস করিতে বাধ্য হইয়া 

ছিলেন। তীহার পিতা তাহাকে ভালবাসিতেন ন। বলিয়। 

তদানীন্তন ভারত-রাজধানী পাটনা “মহানগরী হইতে বনু- 

দুরে অবস্থিত উজ্জয়িনী নগরীর শাসন ভার প্রদান করিয়া 

তাহাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহ! আড়াই 

হাজার বগুসর পূর্বেবের ঘটনা । অশোক উজ্জয়িনীর রাজ- 
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কার্ধ্য উত্তমরূপে নিব্লাহ করিতেন । তিনি শ্রেষ্ঠী-উপাধি- 
ধারী এক গুঁজরাট' বণিকের দেবীনান্নী কন্যাকে বিবাহ 

করিয়াছিলেন। দেবা পরমা স্থন্দরী স্থুশীলা গুণবতী 

মহিলা ছিলেন । “দেবী, ধরাজবংশসম্ভূত! না হইলেও তাহার 
রূপে গুণে ও শীলতায় আরুষ্ট হইয়া রাজপুত্র ও ভাবী 
সম্রাট অশোক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া স্থখে কালযাপন 

করিতে লাগিলেন । তীহার এই বিবাহ-বার্তা তিনি 

মগধস্থব তারত-রাজধান পাটলীগুত্রে পিতাকে বিজ্ঞাপিত 
করিলেন না। দেবর সহিত সুখে কালযাপন করিয়া 

উজ্জয়িনী-রাজা শাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে 

তাহার মঞ্ন্দ্রনামক এক ,পুক্র ও সংঘমিত্রানীম্নী এক 

কন্যা জন্মিল। ইহার কিছুদিন পরে খন তিনি সম্রাট 

হইয়া রাজধানী পাটনায় আগমন করেন, সেই সময়ে 

প্রথমতঃ পুক্র ও কন্যাকে উজ্জয়িনীতেই রাখিয়া আসিয়া- 

ছিলেন, পরে তাহাদিগকে পাটনায় আনয়ন করিয়াছিলেন । 

রাজধানীতে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে উত্তমরূপে 
ধন্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ধন্দন ও নীতিশিক্ষা- 

প্রভাবে তীহারা পরমধাম্মিক ও স্নীতিপরায়ণ হইয়া 

উঠিলেন। সম্রাট অশৌক সংঘমিত্রাকে সমস্ত বৌদ্ধগাথা 
অভ্যান করাইয়াছিলেন । তীহার স্বভাব এতই বিনয়নজ্ত্র 

ছিল ও তীহার ব্যবহার এতই সরল ছিল যে, তিনি সঞ্সাট- 

কস্তা হইলেও, মঠের ভিঙ্ষুণী-উপাধিধারিণী সামান্য বৌদ্ধ 
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জন্ন্যা্িনীর ম্যায় সর্বসাধারণের নিকটে প্রতীয়মান 

হইতেন। ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই সমভাবাপন্ন ছিলেন । 

তীহার; সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান ও প্রীতিভাজন 
হইয়াছিলেন। অহঙ্কার কাহাঢক বলে তাহা তীহারা 

জানিতেন না। তীহারা সর্বদাই লিখনপঠনকার্য্ে 

নিযুক্ত থাকিতেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধন্-প্রচারার্থ 

চুরাশিহাজার বিহার বা অতি প্রশস্ত প্রাঙ্গনসমন্থিত উদ্যান- 

মধাবর্তা বৃহৎ কৌদ্ধ মঠ নিশ্মাণকরাইয়াছিলেন।' এক 

একটি বিহারে বহুসহত্্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিয়া ধর্ম 

প্রচার করিতেন। তাহাদের অন্নবস্ত্র-ব্যয়ও সম্রাট স্বয়ংই 

নির্ববাহ করিতেন। রোমরাজ্যে যেমন ধর্্মঞ্তরু পোপের 

প্রাধান্য শ্রুত হইয়া থাকে, সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতে 

প্রধানতম বৌদ্ধ ভিক্ষুর তদ্রুপ প্রাধান্য ছিল। সম্রাট. 
স্বয়ং তাহার চরণে প্রণত হইতেন এবং তাঁহার আদেশ 

শিরোধার্ধ্য করিতেন। অন্যান্য ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী- 
দিগকেও তিনি যথেষ্ট সম্মান করিতেন। সম্রাট অশোক 

বৌদ্ধধর্মের পুষ্টিসাধনে দশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ছুরাশি হাজার বৌদ্ধবিহার-নির্্মাণের 
আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে “তাহার প্রভূত অর্থব্যয় 
হইয়াছিল। যেদিন তিনি শুনিলেন যে, চুরাশি হাজার 

বিহারের নির্্মাণকার্ধ্য সমাপ্ত হইয়াছে সেই দিন তিনি 

আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সর্ববন্ত্র এই ঘোষণাবাণী প্রচার 
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করিতে আদেশ দিলেন যে, “অদ্য হইতে সপ্তাহকাল 
পরাস্ত তীহার সমগ্রসাআ্াজ্যমধ্যে' প্রতি যোজন অন্তর 

স্থানে “মহাদানমহোতসব” হইবে । এই “মহাদান- 

মহোত্সব” উপলক্ষে তাহার প্রজাবর্গকে রাজ্যের সকল 

স্থান পুষ্প মাল্য ও পল্লবাদি দ্বারা স্থশোভিত ও সুসজ্জিত 

করিতে হইবে এবং যাহার যেমন সামর্থ্য, তাহাকে তদনুদারে 

চুরাশি হাজার বিহারের ভিক্ষুসমূহকে ভিক্ষা দিতে হইবে । 

রজনীতে দীপাঁবলট দ্বারা রাজ্যের সমগ্র স্থান আলোকিত 

করিতে হইবে । স্মধুর গীত বাদ্য দ্বারা সকলের হৃদয়ে 

অসীম আনন্দ উত্পাদন করিতে হইবে । এই এক সপ্তাহ 

সকলকেই- সংযত ও অবহিত চিত্তে ভগবান *বুদ্ধদেবের 

অমুতয় অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। 

সপ্তম দিবসে সম্রাট স্বয়ং পাত্র, মিত্র, মন্ত্রিগণ ও 

রাজোচিত শোভাযাত্রা! সহ রাজধানীর প্রধান রাজমার্গে 

বহির্গত হইবেন। এ দিবস সমস্ত বিহারের ভিক্ষুসমূহকে 

বিশেধরূপে ভিক্ষাদানে সম্মানিত করিতে হইবে। এই- 
রূপে সপ্তম দ্বিবসের কার্ধ্য শেষ হইলে “মহাদানমছোৎ- 

সবের” অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইবে ।” সম্রাটের এই আদেশ- 
বাণী শ্রধণ করিয়া! সকলেই যথাশক্তি স্ব স্ব গুছ সুসজ্জিত 

ও স্থশোভিত করিতে লাগিল । সঙ্গের প্রাসাদ, রাজপথ 

ও রাজকার্ধ্যালয়সল অহামুল্য ব্রব্যসমূহে সজ্জিত 
হইয়া ইন্দ্রের রাজধানী, অমরাবতীকেও হীনপ্র্তা করিয়া 
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ফেলিল। প্রধান প্রধান বিহারের প্রধান প্রধান জ্ঞানি- 

ভিক্ষুগণ পান! রাজধানীতে মহাসম্মানের সহিত নিমন্ত্রি 
হইয়া আগমন করিলেন। সপ্তম দিবসে স্রাট অনির্ববচ- 

নীয় মহাশোভাযাত্রা। সহ রাজধানীর॥প্রধান রাজপথে বহির্গত 
হইলেন। প্রজাবর্গ মহাহর্ষের সহিত সম্রাটের জয়ধ্বনি 

করিতে লাগিল। সকলেই আনন্দে মহাউৎুফুল্ল হইল। 

যেখানে মহাদানমহো্সব উপলক্ষে সুসজ্জিত মহামগ্ডপ 

নির্মিত হইয়াছিল, সম্রাটের শোভাযাত্রা সেই দিকে চলিল। 

তথার উপস্থিত হইয়া! সআট মহামগুপমধ্যে স্বর্ণসিংহাসনে . 

উপবিষ্ট হইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান সামন্ত ও 

মাননীয় প্রজাবর্গ তাহার সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া প্রাচীন স্তসভ্য ভারতীয় রীতি অনুসারে সআ্াটকে 

অভিবাদন করিলেন এবং স্ব স্ব নিদিষ্ট স্থানে উপবেশন 

করিলেন। সভা এক অপুর্বব অবর্ণনীয় শোভা ধারণ 

করিল। এমন সময়ে মহামনীষী মৌদ্গলীর পুক্র তিহ্য- 
নামক প্রধানতম সর্ব্বমান্য মহাবিদ্বান মহাস্থবির ভিক্ষু 

তথায় আসিয়৷ উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত 

হইবামাত্র সম্রাট সিংহাসন হইতে উখিত হইলেন। রাজ- 

সভাস্থ সকলেই উত্থিত হইল। “সম্রাট, তিষ্যের চরণ- 

যুগলোপরি রাজমুকুটশোভিত মস্তক অর্পণ করিলেন । 

তিষ্ের পদধূলি লইয়া তিষ্তের জন্য নির্দিষ্ট আসনে 

তিষ্যকে বসাইলে এবং সিংহাসনের নিম্নে তিষ্যের 
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নিকটস্থ একটি সাধারণ আসনে স্বয়ং উপবিষ্ট হইলেন । 
সেই দিন সহজ্ব সহ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সেই রাজসভায় 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। ধর্ন্মানুষ্টান ও বিদ্যোপার্ডজন 

অনুসারে যাহার ধৈমন পুদ, তিনি তদনুসারে সম্মান প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন। ভিক্ষু ও ভিঙ্ষুণীসকল সম্রাটের প্রতি 

মহাগ্রসন্ন হইয়া সম্্াটকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। 

তাহাদিগের আশীর্ববাদ-প্রভাবে” দ্রটি সেই দিন অলৌকিক 

দিব্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই দিব্যশক্তির 

সাহাষে। তিনি বিভিন্ন স্থানস্থিত সুসজ্জিত চুরাশি হাজার 

ধন্মভবন মুহূর্তমধ্যে দেখিতে পাইলেন। তখন সত্তা, 

ংঘ অর্থাৎ ভিক্ষু ভিক্ষুণীসম্প্রুদায়কে জিজ্ভাসা "করিলেন, 

“ভগবান বুদ্ধদেবের ধন্মসেবীদিগের মধ্যে কাহার দান 

সর্বশ্রেষ্ঠ ? সংঘ উত্তর দিলেন, “হে সম্রাট, ভগবান 

বুদ্ধদেবের লীলাকালেও আপনার মণ দানশীল কেহই 
ছিলেন না” সম্রাট সমবেত ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের এই 

প্রশংসাবাণী শুনিয়া পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করিলেন, এই 
প্রকার দান করিয়া কোন ব্যক্তি কি বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত 
বন্ধু হইতে পারে 1৮” সংঘের প্রধান নেতা মহাস্থবির তিস্তা 

বলিলেন, “যিনি পুক্র বাপকস্তাকে ধরার উৎসর্গ করিয়াঞ্ছেন 
তিনিই ভগবান বুদ্ধদেবের ধর্ের প্রাধান ও প্রকৃত পরি- 
পোষক।” হছে সম্মাট, আপনার. মত পরষদাতা .এই. 
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তগকালে সেই মহামগুপমধ্যে সম্রাটের পুক্র মহেন্দ্র এবং 
কন্তা সংঘমিত্রা উপস্থিত ছিলেন। বিংশতিবর্ষবয়স্ক 
যুবক মহেন্দ্রের উত্তমন্বভাব তীক্ষবুদ্ধি ধর্মে নিষ্ঠা এবং 
নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়া ঈত্রাট তীহাকেই 

সাম্াজোর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া সদা আনন্দ 

অনুভব করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধধপ্্মাচারধ্য মহাস্থবির 

তিষ্যের এই কথ! শ্রবণ করিয়া তিনি ভাবীসম্রাট পুত্রের 
মায়া. ত্যাগ করিলেন। অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা "যুবতী 
সংঘমিত্রাও সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। সম্রাট, মহেন্দ্র ও 

সংঘমিত্ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভিক্ষু 
গ্রহণ করিতে তোমাদের ইচ্ছা আছে কি 2. 

আদর্শবৌদ্ধ মহাস্থবিরগণ ভিক্ষুধন্্রকে .অতিশয় 
পবিত্র ব্রত বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন । এই মহাব্রত, 

গ্রহণ করিতে তোমাদের কোন আপত্তি আছে কি? 

পিতার এই কথা শুনিয়া তাহার৷ বলিলেন, “পিতৃদেব, 

আপনার অনুমতি হইলে আঁমরা ছুইজন এই মুহূর্তেই 

ভিক্ষুধর্্ম অবলম্বন করিয়া জীবন দার্থক করিতে প্রস্তুত 

আছি।” সম অশোক এই, কথা শুনিয়! মহাস্থবির 

তিষ্যও উপস্থিত সংঘকে মহাহর্ষেরত সহিত সম্োধন করিয়া 

বলিলেন, “অদ্য আমি ভগবান বুদ্ধাদেকেন্স পুণ্যতম ধর্্ম- 

প্রচারাথ আমার পরমন্সেহাস্পদ পুজ্র ও কন্যাকে উৎসর্গ 

করিলাম। সভাস্থ'সমস্ত লোক সসাগরা পৃথিবীর সম্রাটের 
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এই প্রকার অভূতপূর্বব অজ্রতপূর্বব মহাবিম্ময়জনক 

ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়া £সস্রাটের জয় হউক, 
সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন,” এই কথায় মহাহর্ষকোলাহলে 
দিগন্ত পূরিত করিল।, সম্রাটের উপর স্থগস্থপষ্পবৃষ্ট 
হইতে লাগিল। সকলেই সআাটকে ধন্য ধন্য বলিতে 

লাগিল, সম্রাট, কৃ্ঠাঞ্জলিপুটে মহাস্থবির তিষ্যাকে 

মহেন্দ্রের শিক্ষার ভার গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। 
তিম্য মহন্্রকে বৌদ্ধধন্্ শিক্ষা দিতে সম্মত হইলেন এবং 
মহেন্দ্রকে ভি্ষুধর্থ্ে দীক্ষিত করিবার জন্য স্থবির 
মহাদেবকে আদেশ করিলেন। সম্ত্রাট-কুমারী সংঘমিত্রাকে' 

শিক্ষা দিবারল্জদ্য ভিক্ষুণী ধর্ম্পালী আদি হইলেন ও 
তাহাকে বৌদ্ধধর্ম দীক্ষা দিবার জন্য ভিক্ষুণী আয়ুঃপালী 
উপদিষ্ট হইলেন। ইহার পর ইতিহাসবিখ্যাত “মহাদান”- 

কার্য আরন্ধ হইল। সম্রাট অশোক, পৌরাণিক দাতা- 

কর্ণের ন্যায় ভিক্ষু ও তিক্ষুণী স্থবির, মহাস্থবির, অর্থ 

প্রভৃতি ধন্রোপাধিধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদ্দিগকে 

প্রভৃত প্রণামী দক্ষিণ! দিতে লাগিলেন। সভাস্ গৃহস্থ 
র্যক্তিগণের মধ্যে যাহার যেমন শক্তি, তিনি তদনুদারে 

দান করিতে লাগিলেন * এইরূগে “্মহাদানমহোহসক* 
বিধি সম্পযন হইল, ইহার পর সভভাভঙ্গ হইল। সকলে দ্ব 

সব স্থানে প্রস্থান করিলেন। পরদিন হইতে. সংঘমিতর 

ভিগ্ষুণী ধর্মপালীর নিকটে'উদ্চশ্রেবীর. 'বৌনধএন্ুজং । 
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করিতে আরম্ত করিলেন। কারণ, তিনি ইতঃপূর্বেবেই 
বৌদ্ধধর্মের সাধারণপাঠা অন্যান্য বন্প্রস্থই শিক্ষকের 
নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং সেই সমস্ত 

পুস্তকের পুনঃপঠনের আর প্রয়োজন হইল না। ভিক্ষুণী 

আয়ুঃপালী তাহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া ধর্মের 

সুন্মতত্ব ও সাধনাপদ্ধতিসকল শিখাইতে লাগিলেন। 
ভিক্ষুদংঘে (দলে) প্রবেশের নাম “উপসম্পদা” ৷ 

মহেন্দ্র প্রাসাদ পরিত্যাগ পূর্বক 'মহাস্থবির [তিষ্যের 
উপসম্পদা-মন্দিরে দীক্ষিত হইয়া তথায় বাস করিতে 

'লাগিলেন। মহেন্দ্র তথায় তিন বসর কাল তিষ্যের নিকটে, 

অধ্যয়ন ' করিয়া “তর্হৎ”উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 

কিন্তু মহাআম্চযোর বিষয় এই যে, সংঘমিত্রা! ইহ! অপেক্ষ। 

অতি অল্পকালের মধো শান্তুশিক্ষ। ও দাধনায় উন্নতি লাভ 

করিয়া অর্থত-উপাধি পাইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা 

যায় যে, স্ত্রীলোক ধর্্নশান্্র ও ধর্্মাসাধনায় উত্তক্ধপে 

শিক্ষা। পাইলে পুরুষ অপেক্ষা "অনেক উন্নত হইতে পারে। 

ধর্ট স্ত্রীলোকের বিশ্বাস ও তক্তি যত দৃট হয়, পুরুষের 
তক্রপ হয় না। ব্রত-উপবাসাদি ধর্্মানুষ্ঠানে ভ্রীলোবের 

যতদূর আগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকেিপুরুষের তদ্ধপ আগ্রহ 
দেখা যায় না। ' স্ত্রীলোক ধার্ট্িকের জাতি । এ হেন 

্ত্ীজাতি যদি ধম্মৃশিক্ষীবিহীন হয় তাহা হইলে দেশে 
রাজ্যরংস সতসমাজধবংস প্রকৃততপুক্ষ্নিরবংশ অনিবার্য 
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হইয়া উঠে। সংঘমিত্রা অর্ভ-উপাধি লাভ করিয়। সকলের 
পূজনীয়৷ হইয়াছিলেন। তিনি যে মঠে বাস করিতেন, 
তথায় অনেক ভিক্ষুণী বাস করিতেন। সকলেই অধ্যয়ন 

ও ধর্মদাধনায় রক থাকিতেন। ধর্মমনিষ্ঠ ছাত্র বা ছাত্রীগণ 
বরহ্ষচর্ধয অবলম্বন করিয়া যেখানে রাত্রিদিন অধ্যয়ন করেন 

এবং ৰাম করেন, তাহাকেই মঠ কহে। প্রত্যেক বৌদ্ধ- 

মঠের ব্যয় সম্'টু নির্বাহ করিতেন। সংঘমিত্রা যেখানে 

থাকিছেন, তখায় তাহাকে দর্শন করিবার জন্য এবং তীহার 

নিকটে ধন্রোপদেশ লইবার জন্য ধান্মিক গৃহস্থ নরনারীগণ 

দলে দলে আগমন করিতেন। সংঘমিত্রার যশ সববজ্র 

বাপ্ত হইয়! পড়িল। তিনি সআ্াটের কন্া। হইয়া ভিক্ষুণী- 

বশ্ম অবলম্বন করায় অনেক'ধনিকুলের ললনাগণ তাহার 

দৃষ্টান্ত. অন্ুদরণ করিয়াছিলেন । তাহারা শোক-দুঃখ- 

পরিপূর্ণ নানাচিন্তাগ্রস্ত গৃহস্থজীবন যাপন করা অপেক্ষা 
ইন্দ্রিয় সংযমপুর্ববক ত্যাগধর্ম-পালনকে মহাশ্রেয়স্কর বলিয়া 
বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং তদনুমারে দলে দলে 

ভিক্ষুণী-আশ্রমে আসিয়া! ভিক্ষুণীধন্্ম অবলম্বন করিতে 

লাগিলেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ধর্ম-প্রচারাদি দ্বারা 

নিজের নারীকুলের .কল্যাণ ক্লাধন করিতে লাগিলেন । 

শিক্ষিত। ধর্্াি নারীর দ্বারাই নারীকুলের কল্যাণ 

সাধিত হও্যাই উচিত ॥ নারীর শিক্ষাদীক্ষা কার্যে নারীরই 
প্রাধান্য খা উর বৈন্ধযুগে ও পৌরাপিক' যুগে 
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তাহাই ছিল। অধুনা কালধন্ম অনুসারে উহা লুপ্ত 

হইয়াছে । এইন্ধপে ' অশোকের সময়ে ভারতে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রচার যখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল, সেই সময়ে 
মহাস্থবির তিষ্যের আদেশক্রমে, সিংহলদেশে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারার্থ সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্র সম্রাট্কর্তৃক তথায় প্রেরিত 

হইলেন। সিংহলে যাইবার সময় মহেন্দ্র ও সংঘমিত্র। 

তাহাদের মাতৃদেবী দেবীর চরণ-দর্শনার্থ উজ্জয়িনীর' 

অন্তর্গত বিদ্িশাগিরি বা চৈত্যগিরিনামক স্থানে গমন 
করিলেন। এ স্থান বর্তমান “ভিল্সার” নিকটবর্তী । 
তথায় গমন করিয়া তাহার মাতার চরণকমলে প্রণাম 

করিলেন। দেবী, পুক্র ও কণ্তার বৌদ্ধপরিব্রা্কের 
হরিদ্রাবর্ণরঞ্চিত বেশ ও কমনীয় সৌম্য তেজোময় আকৃতি 
অবলোকন করিয়া জিন্ঞ্তাসা করিলেন, “সত কি তোমা- 

দিগকে রাজ্যভোগে বঞ্চিত করিয়া সঙ্ম্যাসধর্ম্-গ্রহণে বাধ্য 
করিয়াছেন ? তাহারা বলিলেন, “না, মা, আমাদের এই 

ভিক্ষুধর্্ম গ্রহণের পূর্বের পিতা আমাদের অভিলাষ জানিতে 
চাহিয়াছিলেন। পরে আমরা তীহার অনুমতি লইয়। নিজ 

নিজ ইচ্ছায় এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব মা, 

তিনি বলপুর্ববক আমাদিগকে এই ধর্ম গ্রহণ করাইয়াছেন, 
এইরূপ মনে করিবেন না।” মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রায় সঙ্গে 

অনেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী আলিয়াছিলেন। তাহাদের সৌম্য 
আকৃতি ও সঙ্গ্যাসিবেশ দেখিয়া, জবার, মনে বড়ই আনল 
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হইয়াছিল। অনেক দিনের পর দেবী, পুত্র ও কন্যার 

মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি, 

পু, কন্যা ও তাহাদের অনুগামীদিগের প্রতি মহাসমাদ্দর 

ও মহাযত্ব প্রদর্শন ক্রিয়! বলিলেন, 'তোমরা ভিঙ্ষু- 
সম্প্রদায়স্থ। গৃহস্থ লোকালয়ে থকিতে তোমাদের অন্থৃবিধা, 

সংকোচ ও কষ্ট বোধহইবে। অতএব নগরের প্রান্তভাগ 

স্থিত চৈত্যবিহারনামক প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠই তোমাদের 

থাকিবাঁর উপযুক্ত স্থান। তথায় বাদ করিলে তোমাদের 

কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমাদের জন্য তথায় 

খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেছি । তোমরা তথায় চল 1৯ 

এই কথা বলিয়া দেবী তীহাদিগকে স্বয়ং তথায় রাখিয়া 

আিলেন। তীহাদের জন্ত নানাবিধ খাদ্য প্রেরণ 

করিলেন। পুক্্র ও কন্যা ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইয়া বন্- 

দিবস পর্যন্ত রাজভোগ্য খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে পায় নাই, 

এই ভাবিয়া তাহাদের জন্য ও তাহাদের অমুগমীদিগের 

জন্য তিনি নানাবিধ পবিত্র স্ুখাদা ন্বহস্তে প্রস্তুত করিয়। 

উক্ত বিহারে প্রেরণ করিলেন । 

নানাবিধ বুমূল্য সুখাদ্য দ্রব্য-ভক্ষণেও, পুর্ববকালে 

সন্ন্যাসীদিগের অত্যন্ত সংযম ছিল বলিয়া! তাহারা প্রথমতঃ 

এঁ নকল উত্তমোত্তম দেবভোগ্য রাজ্োগ্য খাঁদ্যন্ব্য. 

দর্শন করিয়া এনপ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে কাহারও আঁপত্তি 

আছে কি না, তাহ! জানিবার্ নিমিত্ত পরস্পর. পরস্পরের 
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প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । শেষে এই সিদ্ধান্ত 
হইল যে, মাতা ত্রিভুবনে সর্ববাপেক্ষ! প্রধান গুরু, 
সর্বাপেক্ষা মাননীয়া, পিতৃ অপেক্ষাও মাননীয়া। অতএব 

তিনি যখন এই সকল খাদ্যদ্ররা ন্বয়ং প্রস্ত করিয়' 
পাঠাইয়াছেন, তখন উহা অবশ্য গ্রাহ ও অবশ্য খাদা, 

এইরূপ বিবেচনা করিয়। তীহারা এ সকল বস্তু ভক্ষণ 

করিয়াছিলেন। তাহারা উজ্জয়িনীতে কয়েক দিন মা 

থাকিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের অস্ুতময় উপদেশগুলি' প্রচার 

করিয়াছিলেন । দেবী স্বয়ং পুত্রের মুখ হইতে এ সকল 

উপদেশ শ্রবণ করিয়া নিজেকে কৃত্ার্থ বোধ করিয়া 

ছিলেন। তীহার! উজ্জয়িনীতে এক মাপের কিঞ্চিৎ 

অধিক কাল বাস করিয়া সিংহলদ্বীপে গমন করিলেন: 

জোষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তাহারা সিংহলদ্বীপের 
মিশ্র-নামক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই দিন 

সিংহলদ্বীপের রাজ। দেবপ্রিয়তিষ্য চারি হাজার অনুচরের 

সহিত মবগয! করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

রাজার অনুচরগণ একটু দুরে আদিতেছিল। এই ন্বযোগে 

মহেন্দ্র রাজাকে একাকী পাইয়া তাহার নিকটে উপস্মিত 

হইলেন এবং রাজার নাম ধরিয়া "ডাকিলেন, ওহে তিষ্য, 

কোথায় যাইতেছ ? এইরূপে রাজার নাম ধরিয়া ডাকাতে 

রাজা বিস্মিত ও স্তত্তিত হইয়া দাড়ালেন এবং মহেন্দ্রের 

পরিচয়-জিজ্ঞাস্থ হইয়া মহাওৎস্থবকর সহিত মহেন্দ্র 
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প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কারণ, তিনি সিংহলের সম্রাটু। 
তাহার নাম ধরিয়া! ডাকে, এমন লৌক তাহার পিতা মাতা 

ছাড়া সিংহলে আর কেহই ছিল না । হরিদ্রীবর্ণবেশধারী 

অপরিচিত একটিসামান্ু লোক এই নির্জন অরণ্যে তাহার 
নাম ধরিয়া! আহ্বান করিল, নির্ভয়ে তাহার সম্মুখে দাড়াইয়। 

রহিল, অথচ তিনি তাহাকে চিনিতে পাঁরিলেন না। এ 

লোকটা কে? রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

রাজাকে এইরূপ *বিতর্কান্বিত দেখিয়া মহেন্দ্র বলিলেন, 

*মাপনার বিস্ময়ের বা ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি 

একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু । আমি ভারতবর্ষ হইতে শাসিয়াছিণ 
সিংহলে শৌদ্ধধন্্ন প্রচার করিবার জন্য আমি, আমার 
তগ্নিনী ও কতিপয় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সহ সিংহলে 
আসিয়াছি। মহেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া রাজার বিস্ময় 

€ গ্ৎম্থবকা আপাততঃ কথঞ্চিং নিবৃত্ত হইল। সেই 

সময়ে রাজার ও মহেন্দ্রের সঙ্গিগণমকল তথায় আদিয়া 

পড়িল। রাজা ও ত্রীহার লোকসকল মহেন্দ্রের, সংঘ- 

মিত্রার ও অগ্ঠান্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের সৌম্য অথচ 

তেজঃপুঞ্জময় আরুতি ও হরিদ্রাবর্ণ বেশ অবলোকন করিয়া 

আহলাদিত হইলেন এন্ং মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

ইহার! কে?” মহেন্দ্র বলিলেন, 'ইঁহারাও আপনার রাজ্যে 

বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিবার জন্য আমার সহিত এখানে 

আসিয়াছেন। রাজার ও্নুক্য ক্রয়ে বাড়িতে লাগিল। 
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তিনি পুনরায় মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনাদের 

ভারতে এই প্রকার বেশধারী লোক কতগুলি আছেন ? 

মহেন্দ্র বলিলেন, “এই প্রকার বেশধারী লোকে ভারত 

সমাচ্ছন্ন ও সমূজ্ভ্বল। পৃথিবীতে 'বৌদ্ধের সংখ্যার সীমা 
নাই। অন্যান্য ধন্মাবলম্বী হইতে বৌদ্ধের সংখ্যা অনেক 
বেশী। গৃহস্থাশ্রমীর সংখ্যার দিন দিন হাস হইতেছে। 

স্ত্রী ও পুক্রকন্তাদির আধি-বাধি ও মৃত্যুর ভাবনায় আর 

লোক জঞ্জরিত হইতে চাহিতেছে না । " সকলেই ইন্তরিয়- 
মংযমপুর্ববক তিক্ষুধন্ম্ম বা সাংসারিক বাসনার ত্যাগধন্ম 

অবলম্বন করিতেছে । ইচ্ছা করিয়া নিজের চরণে নিজে 

কুঠারাঘাত করিতে ভারতীয় লোক সকল আর'বড় ইচ্ছুক 
হইতেছে না। 

ভারতের বনুদংখ্যক লোক ছুঃখকে সাদরে গৃহে 

আহবান করিয়৷ ইচ্ছাপুর্বক স্বয়ং উৎ্পীড়িত হইতে 

চাহিতেছে না। তাহার! ছুশ্ছেদ্য বন্ধনে দৃঢরূপে বদ্ধ 

হইবার জন্যা দারপরি গ্রহ পূর্ববক গৃহস্থাশ্রমী হইতে ইচ্ছুক 

হইতেছে না। কিন্তু ভগবান্ বুদ্ধদেবের অমূল্য উপদেশ 
সকল অলোচনা করিয়া ও তদমুযায়ি-কার্ধ্য করিয়া সর্বব- 

ছুঃখবিনাশক নির্ববাণ-মুক্তিপথ অবলম্বন করিতেছে ।” 

মহেন্দ্রের এইরূপ কথাগুলির সারবস্তা হৃদগ়ম করিয়া 

রাজা অতিশয় সন্ত হইলেন। তীহাদের হৃদয়ে অপূর্ব 
ভক্তিভাব উদিত হইল। তিনি মহেন্দ্রকে দৈবপ্রেরিত 
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মহাপুরুষ ও সিংহলের মহোপকারক বিবেচনা করিয়া 

তস্মশ্থিত ধনুর্ববাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
মহেন্দ্রের চরণকমলে প্রণাম করিলেন। তখন মহেন্দ্র 

বলিলেন, "মামরা মহাস্থবির তিষ্য ও ভারতের সম্রাট 
অশোকের আদেশ অনুসারে এখানে আপনার নিকটে 

আসয়াছি। আজ এদেশে উপনীত হইবামাত্র দৈবক্রমে 
বিনা আয়াসে আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। ইহা! 

একটা” মহান্লক্ষণ। ইহার দ্বারা আমাদের ভবিষ্যতে 

কার্যাসিদ্ধি সূচিত হইতেছে।” মহেন্দ্র, সংঘমিত্রা ও তাহাদের 
সঙ্গিদঙ্গিনীগণ ভারত-সম্রাট অশোকের আদেশে সিংহলে 

আপিয়াছেন" শুনিয়! সিংহলবাজ দেবপ্রিয়তিষ্য অতিশয় 

সমাদর, সম্মান ও অভার্থনাপূর্ববক তীহাদিগকে প্রথমতঃ 
রীাটাতে লইয়া গেলেন। তথায় নানাপ্রকার লোকের 

জনষ্া.ও কোলাহলে তীহাদের শান্তিভঙ্গ হইবে, এইরূপ 

বিবেচনা করিয়া রাজ! প্রথমতঃ একটি শান্তিপূর্ণ নির্জন 
সুন্দর উদ্যানে তাহাদিগকে অবস্থিত করাইলেন। তাহারা 

তথায় আপাততঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের 

আগমনবার্ী। রাজ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। 

সিংহলের নরনারীগণ ট্রাহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত ও 
তাহাদের অমূল্য উপদেশ শুনিবার জন্য তথায় দলে দলে 

উপস্থিত হইতে লাগিল । সংঘমিত্রার স্থুমধুর ধর্ষ্দোপদেশ 
গুনিয়া নারীগণেকর চিত্ত আঁকৃষ্ট ও মুখী হইতে লাগিল । 
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সংঘমিত্রা একে রূপবতী রাজকন্যা, তাহে আবার তিনি 

সুশীল সরলহ্নদয়া। 'ইন্দ্িয়সংযমপ্রভৃতি ধর্ম অবলম্বনে 
হার স্বাস্থ্য উত্তমরূপে সংরক্ষিত হওয়ায় তাহার 

আকৃতির উজ্জ্বলতা, কমনীয়তা, স্গিগ্বঁতা' ও পবিত্রতা দিন 

দিন বৃদ্ধি পাইয়া লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আকষণ করিতে 

লাগিল। মহেক্দ্রের ও সংঘমিত্রার ধর্্মোপদেশ গুনিবার 

জন্য ধম্মপিপাস্থ নরনারীগণ দলে দলে উক্ত উদ্যানে 

আসিতে লাগিল । তাহাদের সংখ্যা দিন*দিন বুদ্ধি পওিয়ায় 

সিংহলেশ্বর এ উদ্যানটিকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করিয়া 

দিংহলের স্ত্প্রসিদ্ধ মহামেঘনামক বৃহন্তুর উদ্যান তাহা- 

দিগকে প্রদান করিলেন। তাহার! তাহাদের সঙ্গিসঙ্গিনীগণ 

সহ উক্ত স্তুপ্রশস্ত উদ্যানে বাস করিয়া ধর্ম প্রচারকরিতে 

লাগিলেন। তাহাদের ধণ্ম প্রচার-প্রভাবে সিংহলের 

প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে বৌদ্ধবিহারদকল প্রতিষ্ঠিত 
হইতে লাগিল। সিংহলের নরনারীগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ 
করিয়া ভিক্ষু ও তিক্ষুণীব্রত অবলম্বন করিতে লাগিলেন 

এবং সেই সকল বিহারে বাস করিতে লাগিলেন। 

সিংহলরাজনন্দিনী অনুলা ও তাহার পাঁচশত সখী 

সংঘমিত্রার নিকটে বৌদ্ধধর্্দে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুণীব্রত 

ধারণ করিলেন এবং রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগপূর্ববক 

মহামেঘনামক উদ্যানে আগিয়। বাস করিতে লাগিলেন। 
রাজকুমারী অনুলাও তাহার সথীগণ তিক্ষুণীত্রত অবলম্বন 
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করায় রাজোর উচ্চসন্ত্রাস্তবংশীয় নারীগণ নশ্বর পার্থিব 

স্থখের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে ভিক্ষুণীব্রত 
অবলম্বন করিতে লাগিলেন ৷ সংঘমিত্রা সিংহলে এই 

ভিক্ষুণী-সম্প্রদায়"্যষ্টি রুরিয়া তাহার পুষ্টিসাধনার্থ 'রাজি- 
দিন অক্রান্তভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । কিছ- 

দিনের মধ্যেই তীহার পরিশ্রম সফল হইল । 

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইল ও উহা ভিঞ্থ- 

ভিক্ষুণীগণে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! ক্ষণিকপার্ধিবস্ুুখ- 

লালসায় মন্ত ব্যক্তিগণ নির্ববাণপথের পথিক হইতে 

লাগিল। রাজ্যে ধন্ম ও স্থনীতি প্রসারিত হইতে লাগিল । 

মানব-জীবদের সফলতা ও উকৃউতা সাধিত হইতে লাগিল। 

সিংহলাধিপতি ধর্ম ও নীতির প্রসারার্থ আন্তরিক চেষ্টা 

ও আনুকূল্য করিতে লাগিলেন । একদা রাজা ও তাহার 
কন্যা অনুলা, সংঘমিত্রার নিকটে ভত্তিপূর্ববক প্রার্থনা 

করিলেন, “অয়ি পুজ্যতমে ধর্ণ্ননেত্রি, যে পবিভ্রতম 

ত্রিভুবন প্রসিদ্ধ বোধিবৃক্ষের স্নিগ্ধ ঘন পল্লবের সুশীল 

ছায়ায় বসিয়া! ভগবান্ বুদ্ধদেব কোটি কোটি সূর্যের প্রকাশ 

অপেক্ষা উজ্্বলতম দিব্যজ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া বুদ্ধ 

লাভ করিয়াছিলেন “এবং তৎ্প্রভাবে নির্ববাণমুক্তি 

পাহয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ববক আপনাদের ভারতের 
গয়াধামের সেই পবিত্রতম মঙ্গলময় মহাপৃজ্য বোধিত্বক্ষের 
একটি মাত্র শাখা ভারত হইতে সিংহলে আনাইলে 
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সিংহলের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। সিংহল ধন্য, পনিত্র 

ও সার্থক হয়। এ শাখা দিংহলে আদিলে উহা! বিধি- 

পূর্বক মহাসমারোহের সহিত সিংহলের এক পবিত্র স্থানে 
রোপিত হইবে । আপনার কৃপা হুইলেই' এই সৎকার্য্যটি 

অনায়াসে সুসাধিত হইতে পারে ।” সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের 

একটি শাখা ভারত হইতে সিংহলে আনয়ন করিলে উহ! 

মহাসমারোহের সহিত যথাবিধি রোপিত হইয়াছিল 

ংঘমিত্রার অসীম অধ্যবসায়, কঠোর .পরিশ্রীম ও মহতা 

চেষ্টায় সিংহলের মহিলাকুলের ধর্ম্মনীতিশিক্ষা! ও দীক্ষ' 

উত্কর্ষের পরাকাষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল। তিনি সম্রাট- 
নন্দিনী হইয়া, সামান্য ভিক্ষুণীবেশ ধারণ করিয়া, ভীষণ 

সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া, বিদেশে গিয়া, বিদেশীয় রাজার 

রাজ্যে ধন্মরাজা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পৃথিবীর 

সমস্ত ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। স্ত্রীঞ্জাতির মধে 

ঈদৃশী অদ্ভুতশক্তিশালিনী মহিলা ভারতবষ ছাড়া কুত্রাপি 
উৎপন্ন হয় নাই। পুণিবীর সমস্ত ইতিহান তন্ন তন্ন 

করিয়া পাঠ করিলেও সংঘমিত্রার ম্যায় কোন একটি 

মহিলার নাম দৃষট হইবে না ও শ্রুত হইবে না। 
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উভয়ভারতী। 
পুজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ কাপালিক 

দিগন্থর প্রভৃতি বেদবিরোধী ঈশ্বরের অন্তিত্ব-অস্বীকারক 

নাস্তিকমম্প্রদায়ের মতখপুনকরিয়া “এক নিত্য ব্রক্ষাই 
সঠা এবং এই বিনশ্বর জগৎ মিথ্যা মায়াময়,” এই 

“হাদ্বৈতবাদ” ভারতের সর্বত্র সংস্থাপন করিবার জন্য ঘখন 

দিথিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, দেই সময়ে ভট্ুপাদাচার্য্য- 

নামক' এক মহাপগ্ডিত প্রয়াগে অতিশয় প্রতিষ্ঠাশালী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। তীহাকে ব্রহ্ম তত্বসন্থন্ধে কিঞ্িঃৎ 

উপদেশ দিবার জন্য মহা শ্রীণ্করাচার্ধা সেই সময়ে 
প্রয়াগে গিয়াছিলেন। তিনি প্রয়াগধামে আসিয়া এ 

পঞ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।  ভট্রপাদাচার্ধ্য 

তগবান্ স্্রীশঙ্করাচার্যাকে দেখিবামাত্র সাফটঙ্গ প্রণিপাত- 
পূর্বক নিবেদন করিলেন, 'প্রাভো, অদ্য আপনার শ্রীচরণ- 

পঞ্চ দর্শনে আমার জীবন সফল ও ধন্য হইল। যেস্থানে 

আপনার শ্রীচরণধূলি পড়ে, সে স্থান মহাতীর্থরূপে পরিণত 
হয়। অদ্য এখানে আপনার আগমনে প্রয়াগধামের 

তীর্ঘনামও সার্থক হইল। ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য এই 
পপ্ডিতটিকে জতিশয় ভালবাদিতেন। সেইজন্য তাহার 

প্রতি লদয় হইয়! তাহার বাটাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
কাহার বাটাতে ছুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া ও তাহাকে 
উপদেশছানে কৃতার্থ করিয়! সী াচার্ঘাপুজ্যপাদ মণ্ডন- 
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মিশ্রনামক এক মহাপগ্ডিতকে পরাজয় করিবার জঙ্টু 

রয়াগ হইতে মাহিষ্মতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। 

মাহিত্মহী তকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী 

ছিল। স্থৃদৃশ্যা স্থশোভিতা গগনম্টর্শিনী অট্টালিকারাজি, 

্তপ্রশন্ত পরিষ্কত রাজপথসকল, মনোহারিণী বিপণিশ্রেণী, 

স্ুপরিচ্ছদশোভিত নাগরিক নরনারীগণ এবং স্থবরম্য 

উদ্যান সমূহ, মাহিত্মত্রী নগরীর অনুপম শৌন্দর্যা বিস্তার 
করিয়াছিল। আচার্ঝাপুজাপাদ ঈদৃশী নগরী দর্শন করিয়া 

মতিশয় আহলাদিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় নিকটস্থ 

একটি স্ত্রমা উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়গুক্ষণ 

বিশ্রাম করিবার জন্য এ উদ্যানস্থ স্ৃসিগ্ব, স্থুশীতল ও 

ঘনচ্ছায়াযুক্ত একটি বৃক্ষবেদিকায় উপবেশন করিলেন। 

গ উদ্যানের নিম্বদেশে রেবানদী-প্রবাহ দেখিয়া তিনি 

আনন্দিত হইলেন। রেবানদীতে প্রস্ফুটিত সুতি পদ্ম- 
সকল ভাদিতেছিল। বায়ু, রেবার তরঙ্গসংস্পর্শে স্ুশীতল 

হইয়া এবং এ পদ্মবাজির দিব্য সুগন্ধ বহন করিয়া আচার্য্য 

পৃজ্যপাদের সেবা করিতে লাগিল। তথায় কিয়তক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়। “তিনি রেবানদীর তীরে অবতীর্ণ হইলেন এবং 
আতঃনান ও ব্রন্মোপাসনাদি কৃত সমাপ্ত করিয়! মধ্যাহ্ন- 

কালে মগ্ডনমিশ্রের গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে 
যাইতে কয়েকটি সুসজ্জিত! দাসীকে দেখিতে পাইলেন। 
হাহারা .মগুনমিশ্রের দাসী। তাহারা নদীতীর হইতে 
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জল আনয়নের জন্য স্বর্ণ কলস লইয়া নদীতীরে বাইতে- 

ছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মগ্ডন- 

মিশ্রের বাড়ী কোথায় ? তাহারা বলিল, বেদ নিত্য স্বতঃ 

প্রমাণ শান্তর? নাঃ অন্ত প্রমাণের উপর নির্ভরশীল শান্তর £” 

এই কথা যে গৃহের ত্বারদেশে স্তৃবর্ণ পিপ্ভারস্থ পক্ষিগণ 

উচ্চারণ করিতেছে, উহাই মগুনমিশ্রের গৃহ জানিবেন। 

এই কথ বলিয় দাপীগণ পুনরায় বলিতে লাগিল,” “কর্মমই 

স্মখছুঃখরূপ ফল দ্বান করে? না, সর্বব্ঞ সর্বশক্তিমান 

স্বিচারক পরমেশ্বরই স্খদুঃখরূপ ফল দান করেন ?” 

এই কথা যে গৃহের দ্বারদেশে স্বপপি্জীরস্থ পক্ষিগণ উচ্চারণ 

করিতেছ্ছে, উহাই মগুনমিশ্রের গৃহ জানিবেন। 
দাসীগণ আবার বলিতে লাগিল, “এই বিশ্বসংসার 

নিত্য কি অনিত্য ? এই কথা যে গৃহের দ্বারদেশে স্বর্ণ 

পিঞ্চরস্থ পরক্ষিগণ উচ্চ(রণ করিতেছে, উহ্াই মগুনমিশ্রের 

গৃহ জানিবেন।” আচার্য পুজ্যপাদ দামীগণের এই প্রকার 
বচনসকল শুনিয়। ক্রমে মণ্ডনমিশ্রের গুহে উপস্থিত 
হইলেন এবং গৃহটি দেখিয়া বুঝিলেন যে, মণ্ডন একজন 

সামান্য দরিদ্র ক্রাঙ্গণ-পণ্ডিত নহেন। তীহার উচ্চ 

অট্টালিকার ছাদের উপরে বুহৎ পতাকা পবনহিল্লোলে 

পহুপৎ শব্দে কাম্পত হইতোছ। বহিদ্দণরে ভীমকায় 
স্থসজ্জিত দৌবারিকগণ বলিয়া আছে । প্রহরবাদ্য-ধ্বনির 
জন্য বৃহত ঘড়ী ঝুলিডেছে। প্রহরাবসান-বজাপক তাতকালিক 
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ঘটাযস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে । উজ্জ্বলবেশভূষাধারী রাজা 
মহারাজ ও ধনী নাগরিকগণ মগ্ুনের সহিত সাক্ষাংলাভার্থ 

ও ব্যবস্থা-গ্রহণার্থ আগমন করিয়া নিরূপিত স্থানে অপেক্ষা 
করিতেছেন। তাহাদের হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি যান- 

বাহন সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে একদিকে অবস্থিত রহিয়াছে। 

গৃহ-সংলগ্র বিদ্যামন্দিরে বনুসংখাক নানাদেশীয় ছাত্র 

নানাবিধ শাস্ত্র অধায়ন করিতেছে প্রায় প্রতিদিনই 
যঙ্জানুষ্ঠান বশতঃ মগুনের ভবনটি জর্ববদা উত্সবে পূর্ণ 
থাকিত। আচার্ধা পূজাপাদ এইরূপ ভবনের তোরণে 

উপস্থিত হইয়া একটি দৌবারিককে বলিলেন, «মগ্ন পণ্ডিত 

কোথায় ? তিনি যেখানে আছেন, তথায় আমাকে লইয়া 

চল।” দৌবারিক তীহার' অপুর্ব মুখমগুলজ্যোতিঃ, 

সৌম্যযুস্তি এবং গৈরিক বসন অবলোকন করিয়া বুঝিতে 
পারিল যে, ইনি এক মহাত্মা সন্গ্যাপী। দৌবারিক 
ততক্ষণা তাহাকে মগ্ডনমিশ্রের নিকটে লইয়া গেল। 

তিনি মণ্ডনমিশ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, 

মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত গুরু ও পুরোহিতের 

চরণ প্রক্ষালন করিতেছেন। তাহাদের পদপ্রক্ষালনের 

পর মগ্ন, শ্রাদ্ধ করিবার জম্ঘ' আসনোপরি উপবিষ্ট 
হইয়া আচার্য পৃজ্যপাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। 
শিখা-যজেঞ্জাপবীতশুস্ মুগ্ুতমন্তক গৈরিকবসন-পরিধায়ী 
ব্যক্তিকে দেখিয়া, তিনি একটু অমস্তু হইলেন এবং 
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বলিলেন, “শ্রাদ্ধ কালে শিখা-সূত্রহীন মুণ্ডিত-মস্তক গৈরিক- 
বসন-পরিধায়ী লোককে দর্শন করিতে নাই।” মগ্ডন 

কুপিত হইয়া এইরূপ রূঢবাক্য বলিলেও আচার্য্য পৃজা- 

পাদের ক্রোধোদধী হইল না। তিনি মগ্ডনের ক্রোধ- 

বর্দধনের ইচ্ছায় কৌতুক ও বচন-চাতুর্ষ্যের সহিত উত্তর 

দিতে লাগলেন। পরে বিবেচনা করিলেন যে, এই 

প্রকারে মণ্ডনের কুসংস্কার অপস্থত হইবে না। অনিত্য- 

ফলপ্রদী সকাঁম যজ্ঞ/দি কর্মের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ কুংস্কারাচ্ছ্ 

মগুনের হৃদয়ে এইরূপ আলাপে জ্ঞানালোক বিকীণ 

হইবে না। সুতরাং তাদৃণী আলাপরীতি পরিত্যাগ করিয়া 

অনিত্যফলপ্রন সকাম বর্ধুষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রতি- 
পাদনের জগ্য নিম্নলিখিত বৈদিক প্রমাণগুলি প্রদর্শন 

করিতে লাগিলেন £-- 

তিনি বলিলেন, “বেদের মতে “যে দিবসেই সংসারে 

বৈরাগ্য উদিত হইবে, সেই দিবসেই সম্ন্যাসধন্্দ অবলম্বন 
করিবে বেদ আরও বলেন যে, 'রক্ষর্যা-অবস্থা 

কিম্বা গুহস্থাবস্থ৷ কিনব! ঝানপ্রস্থ অবস্থা হইতে সঙ্্যাস 
গ্রহণ করিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রন্মের তত্ব শ্রবণ করিবে।' 

বেদ আরও বলেন যে, “হোম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ ও জড়বস্ত পুজা- 

রূপ কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। পুক্র পিগু দান 

করিলেও পিতার মুক্তিলাভ হয় না, প্রেতাত্মার তৃপ্তিলাভ 

হয় মাত্র। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা গৃহ,ভূমি ও জলাশয় 
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প্রভৃতি দান করিলেও মুস্তিলাভ হয় না। মরণান্তে 

পুনর্ববার ছুঃখময় শরাঁর ধারণ করিয়া পূর্ববজন্মকৃত দানাদি 
সতকার্যের ফলভোগ হয় মাত্র, মুক্তিলাত হয় ন!। পুনরায় 

শরীর পরিগ্রহ করিলে শারীরিক ও মানসিক দুঃখসকল 

অবশ্যন্তাবী। হোমাদি কর্মানুষ্ঠান, পুল্রোপাদন ও 
ধনদানাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু অজ্ঞঞান-অন্ধকাঁর- 
রাশি অপসারিত করিয়া তত্বজ্ঞানের আলোক লাভ করিলে 

মুক্তিলাভ হয়। উপনিষদ্-বেদান্ত-বার্য-শ্রবণে এবং সেই 

সকল শ্রুত বাক্যের পুনঃপুনঃ আলোচন। ও বিচার 

'করিলে মনের সন্দেহ সকল দুরীভূত হয়। জন্দেহ 

তৃরীভূত হইলেই চিন্তের একাগ্রতা জন্মে। চিত্তের 
একগ্রত। জন্মিলেই ধ্যান, ধারণ| ও সমাধি নিষ্পন্ন হয়। 

নির্বিবদ্রভাবে সমাধি-মবস্থা স্থিতিশীল হইলেই পরমেশ্খরে 

বিলীন হইতে পারা যায়। পরমেশ্বরে একেবারে বিলীন 

হইতে পারিলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ও 

পুনরায় আর মৃত্যুন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। নিতা- 

জ্ঞান ও নিত্য আনন্দের সমুদ্রন্বরূপ পরমেশ্বরে একবার 

বিলীন হইতে পারিলেই মানুষ তন্রপ হইয়া যায়। মানুষ 

মুক্ত হইয়া যায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হয় 

ন|। অভ্ঞ্ানের নাশ না হইলে মুক্তিলাভ হইতেই পারে না। 

জ্ঞানালোক উদ্দিত হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হয়। 

জ্ঞান-শান্ত্রের আলোচনা ও বিচার ব্যতিরেকে অজ্ঞানের 
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নাশ হইতে পারে না। ভ্রান্তি, সন্দেহ ও কু্ংস্কারাদি- 
রূপ অজ্ঞান বিন না হইলে চির্তীশুদ্ধি হইতে পারে না। 
উপনিষদ্-বেদান্ত-বাক্যের শ্রাবণ, মনন ও ইন্দ্রিয়সংযমাঁদি 

করিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়॥। নতুবা সহস্র সহস্র মণ ঘ্বুত 

শগ্রিতে নিক্ষেপ করিলে এবং পশুহত্া। করিয়! পশুর রক্ত 

ও চর্বি দ্বারা যজ্জভূমি প্লাবিত করিলে এবং পশুমাংসে 
ঈদর পূরণ করিলে কম্মিন্কালেও মুক্তিলাভ হইবে না? 
(বেদ*আরও বলিত্রেছেন যে, “যে সকল খষি ধন ও পুজাদি- 

কামনায় যজ্জঞকর্্ম ানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার! পুনরায় 

মৃযমুখেই পতিত হইয়াছেন, মৃষ্ত্-যন্ত্রাই ভোগ 

করিয়াছেন, তাহারা পুনরায় জদ্মিয়াছেন, পুনরায় মরিয়া 

চেন, মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই'। 

হে মগ্ডন পণ্ডিত, আমি মস্তক মুণ্ডন করিয়া গৈরিক 
বন পরিধান করায় আপনি ষে ম্বামার প্রতি বিরক্তি- 

ভাব প্রকাশ করিলেন, ইহাতেই বেশ বুঝা যাইতেছে 

যে, আপনি কর্মকাণ্ড শান্্ই পড়িয়াছেন এরং কর্মকাণ্ড 
লইয়াই মন্ত। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কোন সংবাদ রাখেন 

না । আমি নিজের ইচ্ছায় বা নিজের শান্তর অনুসারে 

এইরূপ বেশ ধারণ ক্রি নাই। বেদের বচন.অনুসারে 

এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছি। বেদ কি বলিতেছেন, 

শ্রবণ করুন। 'পরিব্রাজক সঙ্স্যা্ী গৈরিক বসন পন্লিধান 

করিবে ও মস্তক মুগ্ডন করিবে। দারধারিগ্রহ করিবে নাঃ। 
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হে মণ্ডন পণ্ডিত, আমি শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া 

সম্াসী হইয়াছি বলিয়া আপনি রুষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু বেদ 

বলিয়াছেন ষে, সন্ন্যাসী হইলে শিখা ও যজ্ঞোপবীতের ভার 

বহন করিবে না। অতএব শিখা, ও যজ্ঞোপবীত ধারণ 
করিলে কেবল আমারই যে ভার বোধ হইবে, তাহা নহে, 

কিন্তু বেদকেও ভারগ্রস্ত করা হইবে। সেই জন্যই আমি 

শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করি না। আমি বেদের 

জ্ঞানকাণ্ডের মোক্ষ-প্রতিপাদক অমূল্য উপদেশগুলি 
শিরোধার্যা করিয়া থাকি। হে মণ্ডুন পণ্ডিত, আমি 

মাপনার মত কষ্টদায়ক কর্দ্ম-বন্ধনে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি 

না। আপনার ন্যায় হোমাদি কর্মানুষ্ঠানে 'ন্ত হইয়া 
ব্হ্মতন্বে সমাধি লইতে পরাজ্ধুখ হই না। যাহারা ব্রহ্মতন্বে 

লমাধিলাভে অনিচ্ছুক হয় এবং অবহেলা করে, তাহাদের 

জন্মমরণ-প্রবাহ কখনই নিরুদ্ধ হইবে না। তাহার! 

কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। এই জন্যই 

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্তগবদগীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে বলিয়াছেন 

যে, "যাহারা হোমাদি-কর্মানুষ্ঠায়ী পণ্তিতগণের হোমাদি 
কর্মের উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়! মুগ্ধ হয়, তাহাদের 

বিষয়লিপ্ত বুদ্ধি ব্রক্মাসমাধির উপযুক্ত নহে। তাহারা 

সবদৃশ্ব লোহিত “মাকাল” ফলের ম্যায় বা স্থন্দর পুষ্প- 

গুচ্ছে স্থশোভিত বিষ-লতার ন্যায় উক্ত পগ্ডিতগণের 

আপাততঃ শ্রতি-মধুর প্রলোতন-বাকা সকল শ্রবণ করিয়া 
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যুদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পরে ক্রমাগত জন্ম-মরণ-চক্রে 

ঘুর্ণিত হইয়! অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। তাহারা 

কামাত্মা। অর্থাৎ ভোগ্য বিবয়-কামনায় তাহাদের চিত্ত 

লদাই কলুধিত। " তাহার স্বর্গপর। অর্থাৎ তাহার! এই 
কামনা করে যে, আমরা অশ্বমেধাদি যত করিয়া স্বর্গে 

যাইব, স্বর্গে গিয়। ইন্দ্রের অমরাবতী-পুরীস্থিত বৈজয়ন্ত- 
নামক প্রাসাদে ইন্দ্রসভায় উর্বশী, মেনকা, রস্তা প্রভৃতি 

অপ্পরাঁর মনোহর মৃত্য দেখিয়া স্বখী হইব, স্বর্গের নন্দন- 
কাঁননের পাঁচটি কল্পবৃক্ষের দিব্য সুমিষ্ট ফল খাইয়া স্তৃখী 

হইব, অমৃতহদের তম্ৃত পাঁন করিয়া স্থুখী হইব, ইত্যার্দি 
ইত্যাদিরূপ 'স্বর্গস্থখ কামনায় অন্ধ হইয়া পড়ে, কিন্তু 
তাহারা ইহা বুঝিতে পারে ন৷ যে, বেদের মতে পুণ্যক্ষয় 

হইলে স্বর্গলোক হইতে পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হইতে 

হইবে। পুরাণের মতেও তারকান্থুর প্রভৃতি দৈত্যগণ 

হপস্তা-প্রভাবে স্বর্গের অধিপতি হইলে স্বর্গের দেবগণকে 

ভাড়াইয় দেয়। দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়। 
ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া মহারেশ ভোগ করেন। একবার 

্রক্মার নিকটে, একবার বিষু্র নিকটে, একবার শিবের 
নিকটে গিয়া প্রীকার শ্রীর্থন! করেন। আবার রাবণের 

মত ব্যক্তির “পাল্লায় পড়িয়া যম এবং ইন্দ্রকেও অতি 

নীচ শ্রেণীর দাসত্ব করিতে হুইয়াছে। এই ত স্বর্গের স্থুখ। 

স্বগবাসী ব্যক্তিরা বলে, স্বর্গ ছাড়া অগ্য কোন প্রাপ্তব্য 
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স্ুখলোকই নাই। কিন্তু তাহার জানে না যে, স্বর্গের 

উপরে মহর্লোক, তাহার উপরে জনলোক, তাহার উপরে 

শপোলোক, তাহার উপরে সত্যলোক ঝা ব্রঙ্গালোক বা 

শমৃতলোকরূপ দর্ববোচ্চ একটি লোক আছে। সেই 
লোকে রাবণাদি নীচ পামর দৈতোর উপড্রব নাই। সে 

লোকে একবার যাইতে পারিলে আর পনের ভয় থাকে 

না। সে লোক প্রাপ্ত হইলে হথা হইতে পুনরায় কেহ 

ফিরিয়া আসে না। 

যাহারা স্বর্গ পরায়ণ, তাহাদিগকে স্বর্গে যাইবার জন্য 

যঙ্ঞার্থ বেদি নিশ্মাণ করিতে হয়, অগ্নি স্থাপন করিতে 

হয়, গ্বত, চরু ও পিষ্টকাদি ড্লুবা নিবেদন করিতে হয় এবং 
মহাযজ্্ের অনেক অঙ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই 

সমস্ত ব্যাপার করিয়া স্বর্গীয় এশ্বর্বাভোগের জন্য যাহারা 

লালায়িত হয়, এরূপ ভোগেচ্ছ। যাহাদের চিত্ত অপহরণ 

করে, তাদূশ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি ব্রহ্মদমাধির উপযুক্ত 

নহে। তাহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মদমাধির পথে পৌঁডিতেই 
পারে না। হাভাদের সে পথে যাইবার অধিকারই নাই ।" 

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যের এইরূপ শান্ত-প্রমাণযুক্ত 
কথাগুলি শুনিয়া মগ্ডনমিশ্র মনে করিলেন, এ ব্যক্তি দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা করিয়! উদর পূরণ করিবার জদ্য গৈরিক 
বসন ও মস্তকমুগ্ডনরূপ বেশ ধারণ করেন নাই। ইনি 

একজন মহাবিদ্বান্ ও প্রকৃত যতি, এইরূপ বোধ হইতেছে। 
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অদ্য ইনি যখন আমার বাটীতে অতিথিরূপে আঙগিয়াছেন, 
তখন ইহার প্রতি আাতিথ্য-প্রদর্শন *করাই উচিত। ইহার 

প্রতি এরূপে আবজ্ঞা-ভাব প্রকাশ করা আমার মত 

লোকের পক্ষে জনুচিত, কার্য্য হইয়াছে। উত্তম জাতির 

গুহে নীচজাতীয় কোন ব্যক্তিও অতিথি হইলে তাহার 

প্রতি যথোচিত আতিথ্য-প্রদর্শন করিতে হয়। আর ইনি 

যখন একজন আমাদের ধর্মের মতে ভিক্ষু নামক চতুর্থ 

আশ্রমী, তখন অদ্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধ-দিবসে ইহাকে 

ভিক্ষা দান করিলে, ইহার প্রতি উত্তমরূপে আতিথ্য 

প্রদর্শন করিলে আমার কর্তব্যকর্্ম সম্পাদন কর! হইব 

এবং পুণচও হইবে। আজ আমার মহাসৌভাগ্য যে, 
এইরূপ একজন বিদান্ সন্ন্যাসী বিনা নিমন্ত্রণে আমার 
বাটীতে স্বয়ং :আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা আমি 

পুর্বে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া আমার যথেষ্ট ত্রুটি 
হুইয়াছে। আর সে বিষয়ের জন্য এক্ষণে চিন্তা করিয়া 

কি হইবে? তস্য শোচনা নাস্তি যাহা হইয়া গিয়াছে, 

তাহার জন্য এক্ষণে অনুশোচন! করিয়া কি হইবে ? তাহার 

প্রতীকারের চেষ্টাই করা উচিত এইরূপ মনে করিয়া 

মগ্তনমিশ্র তাহার অপরাধের জন্থ ভগবান্ ্ীশঙ্করাচার্যোর 
নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং. সেই শ্রান্ধ-দিবসে 
তাহার বাটাতে অনুগ্রহ পূর্বক ভিক্ষা-গ্রহণের জন্য 
ভগবান্কে মহাসমাদর ও শ্রদ্ধার সহিভূ নিমন্ত্রণ করিলেন । 
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কিন্তু ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচারধ্য বলিলেন, “আমি অন্ন-বপ্রানাদি 

ভিক্ষার জন্য আপনার' বাটাতে আপি নাই। আমি তর্ক- 

ভিক্ষার জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। আমি ভারতের 

সর্বত্র অন্বৈতবাদ-সংস্থাপনার্থ, পর্যটন করিতেছি । 
মাহিক্মতী নগরীতে অদ্বৈতবাদ-সংস্থাপনার্থ আগমন 
করিয়াছি। এখানে আসিয়া শুনিলাম, আপনি এক- 

জন হোমাদি-কর্মমানুষ্ঠায়ী পণ্ডিত। হোমাদি-কন্মানুষ্ঠান 
ত্যাগ করাইয়া আপনাকে সন্নাসী করিব এবং 'পরে 

আপনার ছারা অন্বৈতবাদ প্রচার করাইব। জগতের 

লোক যাহাতে মুক্তির পথে আমিতে পারে, আপনার দ্বারা 

তাহার উপায় করাইব। শুনিয়াছি, আপনি অন্বৈতবাদের 

পক্ষপাতী নহেন। বর্ম প্রচারক সন্ন্যাসীদিগকে 
আপনি অবজ্ঞ| করেন। সেই জন্য আপনার মত লোককে 

অনৈতবাদ মানাইতে পারিলে জগতের একট! তাল কাধ্য 
করা হয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনার বাটীতে 

আগিয়াছি। আপনি তর্ক ব্যতিরেকে সহজে অদ্বৈতবাদ 

মানিবেন না, হোমাদি-কর্্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিয়। মন্ন্যাসা 

হইয়া মুক্তির পথে আসিবেন না, ইহা আমি বুঝিতে 

পারিয়াছি। সেই জন্যই বলিতেছ্ি“যে, আমি অন্নব্যঞ্তন 

ভিক্ষার জন্য আপনার বাটাতে আসি নাই ; কিন্তু আমি 

তর্ক-ভিক্ষার জন্য আপনার বাটীতে আসিয়াছি। অতএব 

আমাদের দুই জনের মধ্যে ধিনি ধাহার নিকটে তর্কে পরাস্ত 
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হইবেন, তিনি তীহার শিষ্যু হইবেন, এইবপ প্রতিজ্ঞ। করিয়া 

আমাকে তর্ক-ভিক্ষা দান *করুন। ' আমি দেখিতেছি যে, 

আপনি কাঁমনাযুক্ত-যজ্্রকর্ম্মে সদাই ব্রতী। উপনিষত ও 

বেদান্ত-প্রতিপাদিত নিষ্ববমধন্ন্দে আপনার তত আস্থা নাই। 

সেই জন্য আপনার ন্যায় কামনা-কলুষিত বেদান্ত-বিরোধী 

শান্তান্ধ ব্যক্তির ভঙ্ঞাননেত্র উদ্মীলিত করিয়া দিবার জন্য 

এবং বেদান্ত ও উপনিষদের পথকে নিষ্ষণ্টক করিবার জন্য 
ইচ্ছুক' হইয়াছি। *অতএব আপনি কাম্য-কর্ম্দ বিসর্জন 
করিয়া বেদান্ত-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন কিম্বা বিচার করুন, 

কিম্বা পরাজিত হইলাম এই কথা বলুন। বিচারে 
আমি যদি পরাজিত হই, তাহ! হইলে আমি আপনার ন্যায় 

গৃহী হইয়া শুত্রবস্ত্র পরিধান করিব এবং আপনি যদি 
পরাস্ত হয়েন, তাহ। হইলে আপনাকে আমার মত সন্ন্যাপী 

হইতে হইবে ও গৈরিক বসন পরিধান করিতে হইবে, 

বিচারের পূর্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর! হউক। আর, 
বিচার যদি না করেন তাহা! হইলে বলুন যে, “আমি 

পরাজিত হইলাম ।” 

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যের এইরূপ কথা শুনিয়া মগ্ডন- 

মিশ্র বলিলেন যে, “ধিচার ব্যতিরেকে “আমি পরাঞ্জিত 

হইলাম” এ কথা আমার মুখ হইতে কখনই নির্গত 
হইবে না। আমিও বহুদিন হইতেই এই ইচ্ছা! করিতে- 

ছিলাম যে, যদি কোন বেদান্তী আমার ভবনে কখন 



(২২৮) 

উপস্থিত হয়েন, তাহা! হইলে ত্রাহার সহিত যেন 

আমার উত্তমরূপে একটি শাস্ত্রীয় বিচার হয়। আমার 

মনে অনেক সময় এইরূপ একট! কৌতুহল জন্মিয়! থাকে! 

অদা তাগ্যবশতঃ আপনি আমার বাটীতে মামায় গেই 

কৌতুহলটি চরিভার্থ হইবে, এইরূপ মনে হইতেছে ।” 
এই বলিয়া মণ্ডনমিশ্র তুষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিলে 

মণ্ডনের পুরোহিত ও গুরু বলিলেন, “মগ্ন, ইনি একজন 

ভুত সন্ন্যাসী নহেন। ইনি বেদান্ত-সৃত্রের ভাষ্যকার। ইনি 
শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্ধ্য। ইনি সাধারণ লোক নহেন।” 

| মগ্ডন, আচাধ্য পুজ্যপাদের এইরূপ পরিচয় পাইয়া 

আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া বলিলেন, “জগদিখ্যাত যারা শ্রীমান 
শঙ্করাচার্যয অদ্য আমার পর্ণকুটীরে উপস্থিত ! আজ আমি 

ধনা ও কৃতাথ হইলাম। আজ আমার মহাসৌভাগ্যের 

দিন। আজ স্তুপ্রভাত। ঈদৃশ মহামান্য অতি'থর সমাগম 
হওয়া পুর্ববজন্মের মহান্কৃতির ফল। কিন্ত আমি সবিনয় 
নিবেদন করিতেছি যে, আমি অদ্য 'এই ক্ষণে পিতৃশ্রাদ্ধ 

অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছি। অদ্য জমি বড়ই ব্যস্ত । 
আদ্ধোপলক্ষে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। 

আদ্ধান্তে তাহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। আজ 

আর মোটেই দময় পইব না। কল্য আমাদের বিচার 

হইবে। তবে একটা বিষয় এইক্ষণেই স্থির হইয়! যাউক্। 
জামাদ্দের এ বিচারে মধ্যস্থ হইবে কে?” 



(২২৯ ) 

মণ্ডন স্বীয় গুরু ও পুরোহিতকে বলিলেন, “আপনারাই 

এই বিচারে মধ্যস্থ হউন” তাহার! বলিলেন, “ম গুন, 

আমাদিগের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা আছ, 

ইহা সত্য; কিন্ত্রী আমাদের ইচ্ছা যে, তোমার ধর্মমপত্ী 

ধরাঙুলে মানৰীরূপে অবতীর্ণা শ্রীসরন্বতী দেবতা শ্রীমতী 

উভয়ভ!রতী দেবী এই বিচারে মধ্যস্থা হউন।” তীহারা 

এইকপ অনুমতি করাতে তাহাই ধার্য্য হইল। ভগবান্ 

শরীশঙ্কীরাচাধ্য মগ্ডনকে বলিলেন, “কল্য প্রাতঃকালে 
বিচারাথ আপনার বাটাতে আমিব”। এই কথা বলিয়া 
তিনি গমনোদ্যত হইলে মগ্ন তীহাকে বলিলেন) “ছে 

বতিরাজ, অদ্য আদ্ধবাসরে, আপনি আমার গুহে ভিক্ষা 

গ্রহণ না করিলে আমার অকল্যাণ হইবে । আমি 

অতিশয় দুঃখিত হইব” । ভগবান বলিলেন, “আপনি শ্রাদ্ধ 

করুন। এ সময়ে মুণ্ডিতমন্তক শিখাসূত্রহীন গৈরিক- 
বসনপরিধায়ীর সহিত বেশীক্ষণ কথ! কহিয়! শ্রাদ্ধ পণ 

করা আপনার মত লোকের উচিত নয়। শ্রাদ্ধ করুন। 
শ্রাঞ্চকাল যেন অতীত না হয়। আমি অন্নব্যগ্রনের 

ভিক্ষুক নহি। আমি জ্ঞানভিক্ষু এবং আপনার সহিত 
বিচারের তিক্ষুক। আনি কল্য প্রাতঃকালে আপনার 
বাটীতে বিচারভিক্ষা করিতে আমিব” । এই কথা বলিয়া 

তিনি রেবানদীতীরস্থিত সেই কাননের অভিমুখে প্রস্থান 
-করিলেন। তথায়, আসিয়া তিনি পদ্মপাদীচার্যা প্রভৃতি 

ভি 



( ২৩০) 
প্রধান প্রধান শিষ্যদিগকে সেই দিনের প্রাতঃকালের 

ঘটনাবলী বিবৃত করিয়! মাধ্যাহ্নিক সরান ব্রক্মোপাসনা ও 

ভোজন সমাপ্ত করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে প্রাতঃস্ানাদি- 
কৃত্য সমাপ্ত করিয়া ও পদ্মগাদাচাধ্য প্রভৃতি প্রধান 

প্রধান শিষ্যবর্গে পরিবুত হইয়৷ বিচারার্থ মগ্ডনমিশ্রের 

ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 

মগ্ুনমিশ্রের অতি প্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গনৈ এক মহতী সভার 
অধিবেশন হইয়াছে । মাহিগ্বতী নগরীর প্রধান ' প্রধান 

ব্ক্তিসকল বিচার-শ্রুবণার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান 

'শ্রীশঙ্করাচার্ষ্ের মহাবিখ্যাত নাম শ্রবণ করিয়া তাহাকে 

মাত্র দেখিবার জঙ্ দুরস্থ নগর ও গ্রামের লোকসকল 
নদীত্োতের ন্যায় মণ্ডনের গৃহাতিমুখে আসিতে লাগিল । 
মহাপ্রশস্ত প্রাঙ্গনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় ভিতরে 

বাহিরে যে যেখানে পারিল সে সেখানে অতিকষ্টে 

দাড়াইল। 

মগুনের ভবনে এত বড় জনতা! হইলেও উহার 

কোলাহলে ভার শাস্তিতঙ্গ হয় নাই। কারণ, তথায় 

ভগবান ্্ীশঙ্করাচার্য্যের মত মহাত্মার পদধূলি' পড়ায় 
সকলে ধীর স্থির ও তক্তিভাবে উড়াইয়াছিল। মুর্খ নীচ 

ইতর লোক কৌতুক দেখিবার জন্য তথায় জনতা বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ 'হয় নাই।" কারণ, মণ্ডনমিশ্র খুব বড়লোক 

ছিলেন ।. সাহার, গৃহে শাস্তিরক্ষার্থ বছ স্মুদজ্জিত 



(২৩১) 

ভীমকায় মহাবল রক্ষিবর্গ নিযুক্ত ছিল। স্থতরাং তাদশ 

জনতায় সভায় শান্তিভঙ্গের কোন" সম্ভাবনা ছিল না। 
ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্্য সভায় উপস্থিত হইবা মাত্র সকলে 

সসমন্ত্রমে উখ্থিত হইয়া * তাহাকে যথাবিধি অভার্থনা 

করিলেন। পতিভক্তিপরায়ণা মুক্তিমতী বিদ্যা শ্রীমতী 

উভয়তারতী দেবী বিচারে মধ্যস্থতা-গ্রহণার্থ সভামধো 

বিরাজমানা ছিলেন। তীহার স্প্রশস্ত আকর্ণ নয়ন- 

যুগল হইতে যেন এরিদ্যাজ্যোতিঃ বিনিগ্তি হইতেছিল। 
তখন তাকে দেখিয়া সকলেরই এই মনে হইতেছিল যে, 
ভগবতী শ্রীপরম্বতী দেবতা যেন মানবী মুদ্তি 'ধারণ করিয়া" 

ধরাতলে অবভীর্ণা হইয়াছেন, অনেকে তাহাকে সাক্ষাৎ 

সরস্বতী মনে করিয়া ভক্তি করিত। এই জন্য তাহার 
“সরস্বতী” বলিয়া অপর একটি নাম আছে। সকলেরই 

সহিত তিনি স্ুমিষ্টভাধিণী ছিলেন বলিয়া তাহার “সরস- 

বাণী” বলিয়৷ আরও একটি নাম আছে। এই নামেই 

তিনি বিহারপ্রদেশে অধিক বিখ্যাতা ছিলেন। তিনি 

বিহারের বিখ্যাত শোণনদের তীরসমীপে একটি ব্রাক্মণ- 

পণ্ডিত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ' হার পিতার 
নাম বিষ্ুমিত্র। শৈশবে তাহার বুদ্ধি প্রাখ্যা ও প্রতিভা 
অবলোকনে বিন্মিত হইয়া তাহার পিতা তাঁহাকে বিশেষ 
মনোযোগের সহিত শিক্ষা দিতে আরম্ত-করিয়াছিলেন।. 
স্ুনিলে মহাবিস্রয় জন্মে, তিনি যোড়শবর্ষমবয়ঃক্রমের মধ্যে 



1 

খক্ যজুঃ সাম ও অথর্বব এই চারিবেদ, শিক্ষা কল্প বাকরণ 

নিরুত্ত ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয়টি বেদাঙ্গ, ন্যায় বৈশধিক 
সাংখা পাঙগ্জল বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন, 

ধর্মাশান্ত্র, পুরাণ, কাবা, নাটক অলঙ্কার ও ইঠিহাসাদি 

নানাশা।স্থু অদাধারণ বুশুপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

লোকে এই সামন্য বয়সে এইরূপ অদ্ভুঃ বিদ্যাবন্ র্শনে 
বাস্মহ হইয়া তাহাকে সরস্বত'র অবতার মনে করিত 

এবং ভ্রাথকে পুঞ্জা করিত। অভিমান অহঙ্কার দর্প এই 

শব্দগুলর সহিত তিনি শাস্স পড়িবার সময়ে পারচিত 

হইয়াচিলেন মাত্র। কিন্তু কখনও তাহাদিগকে নিজের 

মনের উপর প্রত্ুন্ব করিবার জন্য মাশ্রর দান করেন নাই । 

তিন পকলের হিত অতি উত্তম সুমধুর ব্যবহার করিতেন 
বলিয়' সরমবাণী এই মাধ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার 

সরস স্থমধুর বাণী শরণ করিয়া পাষাণবশ কঠোরচিন্ত 

দ্রব হ্যা যাইত। 1ন কোন কারণ বশতঃ কখন জুুদ্ধ 

হইলেও রূঢ় অপ্রিয় বাকা প্রয়োগ করিতেন না। বিদ্যা- 

শিক্ষ' কৰিলে যে সঞ্ল সদৃণ্তগ উৎপন্ন হওয়া উচিত, সেই 

সকল সদৃ্ুণে হিনি ভূষিতা ছিলেন। প্রাচীনকালে 
ভারতীয় ।পতা ও মাতা স্বীয় কুমারী কন্তাকে ধন ও নীতি 

শাস্ত্রে স্থক্ষা দিয়া কন্যার উপযুক্ত বিদ্বান রূপবান 

গুণব'ন ও সম্পাত্তমান ও একটি পাত্রের হস্তে কন্যাকে 

সমর্পন করিতেন॥ উভয়ভারতীকে যতদূর উচ্চশিক্ষা 
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দিতে হয়, তদ্বিয়ে তিনি অপুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। 
কন্যার শিক্ষাসখাপ্তির পর তীদৃশ একটি পাত্রের 
হনুসন্ধানাথ 1"ফুধমত্র ঘটক নিযুক্ত করিলেন। ঘটক 
বু অনুসঙ্ধা « পর ,একদিন একটি স্থুপাত্রের মম্বাদ 
আনয়ন কাঁরিল এনং বিষু্মিত্রকে বলিল, মহ'শয়, রাজগহ- 

নামক স্থানে ঠিমাখত্রনামক পণ্ডিতের পুজ মণ্ডনমি শ্রনামক 

একটি বিদ্রাম ও রূপগুণসম্পত্তিমান পাত্র আছেন। 
তিনিধবেদাধাংন (হাম, অতিথিসেবা ও অধ্যাপনাদি সৎ 
কারো সদাই লাপূত থাকেন। তাহাকে দেখিলেই বোধ 

হয় যেন তিনি চতুম্মুখি ব্রহ্মার অবতার । 

তিনি বি রূপবান বলিয়া বিশ্বরূপ নামে পরিচিত । 

ঘটকের নিকটে ঈদৃশ উত্তম পাত্রের সম্বাদ পাইয়া বিষু- 
মিত্র স্বীয় পতু7« ইহা জানাইবার জন্য অন্তঃপুরে-গমন 

করিলেন ' তাহা? বুদ্ধিমতী পত়্ী এই শুভ আনন্দসম্মাদ 

শ্খনিয়া উতয়ভারশীর শুভবিবাহ স্থির করিবার জন রাজ- 
গুহে পাত্রের পিতার নিকটে ঘটক প্রেরণ করিতে 

বলিজেন। উভয়ভারতী ঈদৃশ উত্তম পাত্রের সম্বাদ 

শুনিয়া হৃদয়ে এক শ্রপূর্র্ঘ আহুলাদ অনুভব করিলেন। 

তাহার পিতা মাতা এমন কি, তাহার কোন প্রিয়সখীও 
ত্রাহার এট অ'হলাদের কোন বাহাচিহ্ন দেখিতে ন৷ পাইয়া 
ত্বাহার এই আন্তরিক আহলাদ অনুমান করিতে পারেন 

নাই। কারণ, তিনি অতিশয় লজ্জাশীল। ছিলেন। 
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গ্রগল্ভতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। শিক্ষা- 

সমাপ্তির পর তীহার ছুাদয়ে বিবাহেচ্ছা উদিত হইলেও 

এাবতকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রিয়সখীও তাহা কোন 

প্রকারেই জানিতে পারে নাই। তিনি এই জানিতেন যে, 

তাহার বিবাহের জন্য তাহা অপেক্ষা তাহার পিতা মাতার 

ভাবনা অনেক বেশী। তীহারা যেরূপ স্থির করিবেন 

'হাহাই হইবে । এ বিষয়ে তাহার নিজের কোন অধিকার 

থাক। উচিত নয়। তিনি এই বুঝিতেন যে, তীহারা যে 

পাত্রকে মনোনীত করিবেন সেই পাত্রের সহিতই তাহার 

রিবাহ হইবে। তীহার মাতা, তাহার পিতা বিষুমিত্রের 

নিকটে সর্ববদাই বলিতেন, “আহা বাছ। আমার কেবল 

লেখা পড়াই শিখিয়াছে। স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা 

মোটেই শিখে নাই” | উভয় ভারতী বাল্যকালে ভারতীয় 

সংস্কৃত নীতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিবার সময় এইরূপ শিক্ষা 

পাইয়াছিলেন যে, “স্ত্রীলোক কৌমারে পিতার অধীন 
হইবে, যৌবনে পতির অধীন হইবে এবং বৃুদ্ধাবস্থায় পুত্রের 

রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে । স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা 

পাইতে পারে ন।” এইরূপ উত্তম শিক্ষার প্রভাবে 

ভিনি স্ত্রজনোচিত লঙ্জাশীলতা-গুগ্নে ভূষিত হইতে পারিয়া- 
ছিলেন। এইরূপ উত্তম শিক্ষা যাহারা পায় না, তাহারাই 

স্বাধীনচেতাঃ প্রগল্ভা ও উচ্ছঙ্খলা হইয়া দড়ায় এবং 
সংসারে অশান্তি উত্পাদন করে। উভয় ভারতীর পিতা, 
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_রাজগৃহনামক স্থানে পাত্রের পিতা হিমমিত্রের নিকটে 
ঘটক পাঠাইলেন। হিমমিত্র ঘটকের নিকট পাত্রীর রূপ- 

গুণের প্রশংসা শ্রবণ করিয়! এই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন 

করিলেন। বিধুর্মমত্র ঘুটকের নিকটে পাত্রের পিতার 
সম্মতি অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং 

পরদিন ভাবী জামাতাকে “পাকাদেখার” আশীর্বাদ 

করিবার জন্য হিমমিত্রের গৃহে গমন করিলেন। বিষুঃমিত্র 
ভাবী-জামাতার সুন্দর স্থুবুদ্ধিব্যপ্তীক মুখ, দীর্ঘ ললাট, 

প্রশস্ত নয়নযুগল, আজানুলম্বিত বানু, বিপুল রক্ষ-স্থল এবং 
উজ্জ্বল গৌরবর্ণ অবলোকন করিয়৷ অত্যন্ত আহলাদিত 
হইলেন। তিনি হিমমিত্রের নিকটে তীহার সবিশেষ কুল 

পরিচয় অবগত হইয়া ধান্যা দুরবব৷ ও স্বর্ণ মুদ্রা দিয়। ভাবী 
জামাতাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং হিমমিত্রও পাত্রীকে 

আশীর্বাদ করিবার জন্য শুভদিনে বিষুঃমিত্রের গুহে 

উপস্থিত হইয়া পাত্রীকে যথারীতি আশীর্বাদ করিলেন। 

বিবাহের শুভদিন স্থির করিবার কথা উথাপিত হইল। 

বিষুমিত্র বলিলেন, আমার কন্যা ফলিত ও গণিত 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে অাধারণ বিছুষী। অতএব আমার ইচ্ছা) 

যে, উভতয়ভারতী নিজেই নিজের বিবাহের শুতদিন 

গণনা করেন। হিমমিত্র এই প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় 

আহলাদের সহিত ইহাতে সম্মতি দ্িলেন। তদমুসারে 

উভ্য়ভারতী নিজের এই শুভবিবাহের লগ্ন নিজেই 
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গণনা করিতে মারস্ত করিলেন। তিনি উত্তমক্্পে গণনা 

করিরা বিবাহের শুক্তলগ্ন স্থির করিলেন। লগ্মপত্র 

খানি একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে ভাবী শ্বশুরমহাশয়ের 

নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার পর উত্তয় পক্ষে 
বিবাহের আয়োঞ্জন হইতে লাগিল। অনন্তর নিদিষ্ট 
শুভদনে মণ্ডননিশ্রা বরোচিত বেখভুযায় ভূষিত হইয়া 

শিরকায় ভারোহণ করিয়া আত্মীয় ওখিব্র প্রভৃতি 

বরধাতিগণে পর্বৃত হইয়া বিবিধ মূনারম বাদা, এবং 

বং্যাত্রাশোভাবদ্ধক হস্ত ঘোটক ও উষ্টগভৃতি 
সহ বিষুঃমিত্রের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিষুমিত্র মহা- 

সমাদরপুর্নবক পাত্র, পাত্রের পিতা এবং বরযাত্রী দগকে 

নৃখাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া স্বীর্ঘ ভবনে শ্রবেশ করাইলেন 

এবং পাত্রকে রত্রখচিত কারুকাব্যন্থুশোিত বহ্মূল্য 

বরাদনে উপবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন, “মদ্য 

আমি আমার কন্যা উভয়ভারতী, এবং আমার গৃহে যাহা 

কিছু আছে, সেই সকল বন্তুই তোমার জানিবে। তোমার 

স্থায় সৎপাত্রের আগমনে আমার গৃছ পবিত্র হইল। 

অদা আমি সকলের নিকটে আদরণীয় হইলাম”। বিষুমিত্র 
ভাবীজামাতাকে তাগুকালিক রীতি অনুসারে এহরূপে 

অপায়িত করিয়া বরযাত্রীদিগেয় সম্মুখে কুত্াঞ্তলিপুটে 
দাাইয়। রহিলেন। সেই সময়ে বনুণুল্য অলস্কারে 

ডুষিতা ও উজ্জ্বল পট্রবন্ত্রে আচ্ছাদি এ উ্য়ভারতী 
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অন্তপুরমধ্যে পতিপুত্রবতী পুরঙ্কীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া 

বসিয়াছলেন। 

পাঙপুত্রবতী সৌভাগ্যশালিনী পুরুস্ত্রী। তাহাকে 

বেষ্টন করিয়া বৈবাহিক মা্গল্যদ্রব্যঘকল রচনা 

করিতেছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় 

আন্তঃপুরে গিয়া পাত্রীকে ভিজ্ঞসা করিলেন, 1ববাহ- 

লগ্নের বিলম্ব কত”? উভয়ভারতী তীহাকে দেখিব। 

মাত্র *সসন্ত্রমে উখিত হহয়া তাহাকে এণাম কাঁরয়া 

বলিলেন, “পৃজ্যতম পুরোহিতমহাশয়, লগ্ন উপাস্থত 

হইয়াছে”। পুরোহিত মহাশয় “তথ” বায়! 

বহির্ধটাতে , হাসলেন এবং শুভলগ্ন উপাস্থত হইয়াছে 

এই কথা খিষুরমিত্রকে নিবেদন করিলেন। বিধুগ্মত্র 

বিবাহসভাগ্থ সকলের অনুম।ত লইয়া পাত্রকে শশঃপুরে 

লইয়। গেলেন। তথায় পু্াগৃহে মজপচত্রন্ুগোভিত 

পীঠে বরকে বলাইলেন। কণ্ঠাপক্ষীয় চ॥4ট পুরুষ 

উ্য়গারতাকে একটি স্থিত্রত চতুক্ষো বুঞ্ত পাঠে 

বসাইয়। সম্প্রথনস্থানে বহন করিয়া অখ্লি এবং তথায় 

এ গীত স্থাপন করিল। পুরোহিতমহাণ॥ বর ও 

কন্যাকে বিবাহমন্ত্র পাঠ করাইতে আরন্ত করিলেন । 

বিষরমত্র ৬ শালগ্রামশিলা ও অগ্নিকে সাক্ষা করিয়া 

মগ্তনের হস্তে উভয়ভারতীকে সমর্পণ করিলেন। মেই 

সময়ে শব প্রভৃতি মঙ্গলবাদ্/ধবশিতে রিগন্ত পূরিত হইল । 
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পতিপুত্রবতী সৌভাগাশালিনী পুরাস্ীরা “হুলুন্থলু” ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন এবং বিবাহকালোচিত “ন্্রীআচার”- 
সকল বথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেন । সেই: সময় সামবেদ- 

গাতা ত্রাহ্মণগণ সুমধুর সামবেদগ'নে সকলকে মোহিত 

করিতে লাগিলেন। সকলেই এইরূপ বিবাহ দর্শন 

করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তত্রত্য নরনারী- 

গণ বলিতে লাগিলেন, “স্থৃনিদ্রল. জ্যোতস্সা, মেঘশুন্য 

শরচন্দ্রের স্থিত সঙ্গতা হইয়া যেমন অপূর্বব শোভা 

পায় এবং ধরাতলে ন্মবতীর্ণ| গঙ্গা, সাগরের সহিত 

মিলিতা হইয়া যেমন স্তুশোভিতা হয়েন, তত্রূপ পৃথিবীতে 
মানবীরূপে অবতীর্ণা সরশ্বতী, উয়ভারতী মণ্ডনমিশ্রের 

সহিত অদ্য সঙ্গতা হইয়া অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন” । 
এইরূপে মগ্ডনমিশ্রের সহিত উভয়ভারতীর বিবাহ 

সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া 

হিমমিত্র ন্বজনগণের সহিত স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। মগ্ন রাজগৃহস্থিত পৈত্রিকভবনে কিছুকাল 

বাম করিয়া পরে রেবানদীতীরস্থ মাহিত্সতী নগরীতে 

এক উচ্চ বৃহ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়! তথায় মহা- 

স্থখে সন্ত্রীক বাসকরিতে লাগিলেম এবং এই গুছেই 

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচাধ্য তাহাকে একাত্মাবাদ বা একেশ্বর- 

বাঁদ বা অদ্বৈতবাদ প্রাণ করাইবার জন্য বা বেদান্তমত 
মানাইবার নিমিত্ত, বিচার করিতে আঙিয়াছিলেন। 
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এবং এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিচারে মহাবিছ্ধী উভয়তারতী 

মধ্যস্থা হইয়াছিলেন! এই বিখ্যাঁত বিচারের প্রারস্তে 

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য স্বকীয় নির্দেধ বেদান্তমত সংস্থাপন 
করিবার জন্য সর্বাগ্রে “বলিলেন, “বেদ বলিতেছেন এক, 

অদ্ধিতীয়, নিতা চেতন, আনন্দন্রূপ, অনাদি, অনস্ত, 

বিশ্বের শ্রষ্ট পালয়িতা ও লয়ের আধার, ব্রঙ্গ! অর্থাৎ 

সর্বব্যাপী সর্ববনিয়ন্ত। পরমেশ্বরই একমাত্র সত্যপদার্থ। 

বে এঁই আত্মতন্ত জ্বানিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান বা 

বা জ্ঞানী। সেই ব্যক্তিই এই শোকছুঃখপুণ সংসার- 

সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। যে ব্যক্তির পূর্ণবরন্মজ্ঞান 

উদ্দিত হয়* সেই ব্যক্তিই ব্রঙ্মে লীন হইতে বা মুক্ত 

হইতে পারে। যিনি মুক্তিলা করেন, তিনি আর 

এই ছুঃখমর  মন্তালোকে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন 

না। তিনি আর ইহলোকে ফিরিয়া আইসেন না। তিনি 

অপার অবিনশ্বর আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া আনন্দসাগর- 

স্বরূপ হইয়৷ বান্। যেমন মৃত্তিকাপি্ড হইতে ঘট, কলস, 
“হীড়ী,” ও “সরা” প্রভৃতি পদার্থ উৎপন্ন হইয়! ভিন্ন ভিন্ন 

নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া 

প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য 

কোন বস্তুই নয়, উহার মৃত্তিকাতত্বকে অতিক্রম করে 

না, উহারা মৃত্তিকা-হইতে উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকায় আশ্রিত 

হইয়া স্বৃত্িকাতেই লীন হইয়া যায় এবং স্বৃত্তিকায় লীন 
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হইয়া গেলে উহ্ারা যেমন স্ব স্ব নামবিহ্বীন হয়, অর্থাৎ 

বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাদের উপাদান কারণ মৃত্তিকা 

খন বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সতারূপে প্রতীয়মান হয়, উহা 

তখনও সঙ বা বিদ/মান থাকে, ত্্রপ চনত সূর্ধা পৃথিবী 
সমুদ্র পর্পবত অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি পদার্থ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় 

পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া পরমেশ্বরেই বিলীন হইয়া 

যায়, এবং তাহাতে বিলীন হইলে তাহারা স্বশ্ব নাম ও 

আকারবিহীন হয় বা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের 

উপাদ্দান ও নিমিত্তকারণস্বরূপ পরমেশ্বর বিনষ্ট হয়েন 

না। ভিনি যেমন আছেন তেমনই সর্ববসময়ে সত্ারূপে 

বিদ্যমান থাকেন। কিন্বা যেমন ম্ববর্ণপি€ু 'হইতে হার 

বলয়াদি অলঙ্কার উৎপন্ন হইয়৷ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও আকার 

ধারণ করে, পরে এ সমস্ত অলঙ্কার খণ্ড খণ্ড হইয়া! ভাঙিয়া 

গেলে স্বন্ব নাম ও আকৃতিবিহীন হইয়া পড়ে, এবং পরে 

আগ্িসংযোগে গলিত হইয়া স্থুবর্ণপিণ্েই পরিণত হয়, 

তখন হার বলয়াদির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও স্থুবর্ণপিণ্ডের 

শস্তিত্ব কিলুপ্ত হয় না, কিন্তু স্থবর্ণপিগড তখন সত্য বা সৎ" 

রূপে বিদ্যমান থাকে, তদ্রপ, পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমেশ্বর 

হইতে চন্দ্র সূর্যা সমুদ্র ও পর্ন্বতাদি পদার্থ উৎপন্ন হুইয়া 

পরমেশ্বরেই আশ্রিত হয় এবং প্রলয়কালে স্বস্ব নাম ও 

আকৃতিবিহীন হুইয়া পরমেশ্বরেই বিলীন হুইয়। যায়। 

স্তাহার৷ পরমেশ্নরে বিলীন হইয়৷ গেলে পরমেশ্বর সত্যরূপে 
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সদ! বিদ্যমান থাকেন। তিনি কুত্রাপি বিলীন" হয়েন: ন। 

বিনষ্ট হয়েন না। তিনি একমাত্র পরম অৎপদীর্ঘনর তাহা 

হইতে উৎপন্ন পদার্থসকল ব্যবহারিক: : ঃসগমাত্র । 

.পারমার্থিক সৎ নহে । ট্রহার! বিনশ্বর, এই এক চেতন 

পবমাত্মা, দেহ ও ইন্ট্রিয়গণের সহিত সম্বদ্ধ' হইলে জী বাতা 

নামে অভিহিত হয়। এ জীবাত্স! পরমাত্থা। হইতে "নিজেকে 

পৃথক মনে করিয়া দেহ ও ইন্ড্রিয়গণের সহিত/অভিনরোধ- 

রূপ অজ্ঞান বা ভ্রান্তি বশতঃ আমি গৌর, আঙি ১ ু , 
আমি স্ুল, আমি কৃশ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষয়, আছি 

অন্ধ, আমি বধির, আমি স্ত্বখী,আমি দুঃখী, আছি রাম, 

আমি শ্যাম, আামি দেব, আমি যক্ষ, এবং আদি কিন্গুর 

ইত্যাদি মিথ্যা. মরুমরীচিকাসম স্ৃখভুঃখাদিকোধসাগবে 

নিমগ্ন হইয়া পড়ে । কিন্ত্রু উপনিষত ও বেদান্ত ' বাকা 

শ্রবণ ও বিচারাদি দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে. তন্বউ্তান 

উদ্দিত হুইলে জীবাত্বা পরমাত্মার সহিত এক হ্ৃইয়..ঘবায: 

তখন পরমাত্মা ছাড়া জীবাত্মার স্বতন্ত্র একটা../অস্তিত্বের 
বোধ হয় না।, স্ুলত্ব কৃশত্ব গৌরন্ব ক্ষতি; শরীরের 

ধর্ম অন্ধত্ব, বধিরতাদি, ইন্জ্রিয়ের ধর্ম । উহার!ঃণিরমাত্মার 
ধর্ম নয়, পারমাত্মা হইতে জীবাত্বা * পৃথক: একটি.. তন্ত্র 
'পদীর্ঘ নয, পর্মাত্ম। চেতন: ও..আননাস্বরূপ। শোক- 
'ছঃখাদি তীর ধর্ম নয়, সথতরাং কেন- জমি বৃথা ্লোক- 
দুুখর, মীন হইব । আমি ধঁহা হইতে উৎদা, বায়াত 

২১ 
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আশ্রিত এবং ধাহাতে বিলীন হইব, তিনি অস্ৃত মানন্দ- 

সাগরস্বরূপ, হ্থুরাঁং ভ্রতিবশতই আমি শোকদুঃখে 

অধার হইয়া পড়ি। শোকদুঃখে অধীর হওয়া আমার 

পক্ষে কোন প্রকারেই উচিত নয়, ইত্)াদিরূপ বিচারদ্বার! 

তত্বজ্জানের উজ্দ্বলআলোক উদিত হইলে সেই তত্বজ্ঞান- 

বলে জাব আমার সহিত পরমাত্মার এক্যজ্ঞান সাধিত হয়। 

জী৭ও ব্রন্মের একাজ্ঞান স্থুসিদ্ধ হইলে এই শোকছুঃখ- 

ভ্রান্তুময় সংসারলাগর হইতে উত্তীর্ণ, হইতে পার। যায়। 

তখন ব্রদ্ষে লীন হইয়। ব্রহ্মময় হইতে পারা যায়, তখন 

মানবের কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়। তখন মানবের জন্মমরণ- 

চক্রের ঘৃ্ণন শেষ হইয়! যায়। তখন মানৰ সেই ব্রহ্ষ- 

লোক বা সত্যলোক হইতে আর ফিরিয়া আইসে না, 
যতকাল পর্য্যন্ত এইতত্বজ্ঞান উদিত না হয়, তাবগুকাল 

পর্যন্ত মানব শান্তচিত্তে সেই ব্রঙ্গেরই উপাসনা করিবে। 

“তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত” । (বেদ) সর্বশক্তি সম্পন্ন 

বক্ষ হইতেই এই ভ্তগণ উতুপন্ন হইয়াছে এই জগৎ 

ব্রক্ষেই আশ্রিত এবং পরে ব্রদ্ষেই লীন হইবে। অতএব 
সেই ব্রহ্ধকে শান্ত হইয়া! উপাসনা করিবে। তীহাকে 

এইক্সপে উপাসনা করিলেই তাতে বিলীন হইতে পার! 

যায়। নতুবা তীহার লৃষ্ট সূর্যা চন্্র অগ্ি বায়ুও বরুণ 
প্রসৃভি দেবতাগণকে সহস্র সহশ্রধার পুজা করিলে 
তীষাতে বিলীন হইয়া তণ্মায় হইতে পারা যায় না। হান 
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ও ভক্তি ব্যতিরেকে তাহাকে পাওয়া যায় না। জ্জানযুক্ত 

ভক্তিই তাহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। বেদ বলেন, 

“যাগাদিধর্মানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে পাওয়! যায় না। তিনি 
তাদৃশ ধর্শের ফল হইতে ক্বপ্তর স্থিত অর্থ/ৎ অতিদৃরবর্তা, 
অধর্মও তাহাকে কোন কালেই স্পর্শই করিতে পারে না। 

তিনি ধন অধর্্ম পুণ্য অপুণ্য কৃত ও অকৃত কর্মের 

ফল হইতে অতিদূরবর্তী”। অশ্বমেধযজ্ করিলে কিছু- 
দিন স্বর্গভোগই হয় মাত্র, কিন্তু তাহাকে পাওয়৷ যায় 

না। তিনি কাহারও পুণা ও স্থষ্টি করেন না, বা পাপ ও 
স্থত্টি করেন না। মানুষ নিজের ধর্ম ও অধর্্ম পুণ্য ও 
পাপ নিজেই হষ্ি করে এবং নিজের অজঞ্ঞনে আবৃত 
হইয়া নিজেই ছুঃখ পায়। পরমেশ্বরকে কোন বিষয়ে দায়ী 

করা ঠিক নয় । ভুমি অশ্বমেধ যন্ত্র কর, তাহার ফল তুমিই 
পাইবে। অশ্বমেধ যন্ত্র করিয়া স্বর্গে গমন করিলে 

পুনরায় মর্তের মহাকষ্ট তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। 

সেইজন্য মোক্ষলাভেচ্ছু সাধুগণ, ব্রন্মে লীন হইয়া! ব্রহ্মনয় 

হইতে চাহেন, কিন্তু স্বর্গ আকাওক্ষ! করেন না। কারণ, যে 

ব্যক্তি উত্তম রাজমার্গে গমন করিতে ইচ্ছুক হয়, সে 

নিজের পদে নিজে কুঠারাঘাত করে না, কিম্বা কণ্টকাকীর্ণ 
পথে যাইবার জগ্ত ব্যগ্র হয় না) অভএব অনিত্য স্বর্গ 

লোকের কামনা পরিত্যাগ করিয়! সর্বেবোপরিস্থ সতালোক 

ৰাব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা কর! উচিত। 
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সেই অন্ধ্যলোক পাইতে হইলে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশবাক্- 

অধায়ন শ্রবণ বিচার ও পরে তাহাতে সমাধি করিতে 
হয়।' বেদ বলিয়াছেন, “ঘে ব্যক্তি প্রশংসনীয় আচার্যোর 

নিকটে বেদান্ত-ও উপনিষত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই 

বন্মকে জানিতে পারেন । এই পরমাত্মা পরমেশ্বরের কোন- 

কালেই বিনাশ নাই” । স্বর্গে গমন করিতে হইলে যজ্ঞ 

কারণে হয়,'যজ্ঞে পশুহত্য। করিতে হয়। পশুহত্যাজনিত 

সেই পাপ স্বর্গে গিয়াও, ভোগ. করিতে হয়। এতত্বতীত 
খন কোন দুষ্ট দৈত্য দানব তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত শক্তি- 

শালী! হুইয়া, উঠে, তখন তৎকর্তৃক. স্বর্গআক্রমণ, গলে 

দ্ধচন্দ্র পরদীনপুর্ববক স্বর্গ হইতে দেবগণের নিষ্কাশন, 

সর্গভ্রষট দেবগণের দারুণঅপমানসহন ও ইতস্ততঃ 

পনাউন, অবশ্যন্তাবী হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বর্গ হইতে 

চতুগুন উচ্চে অবস্থিত সত্যলোক বা ব্রহ্মলোকে ছুষ্টদৈতা- 
দানবের উপদ্রবের ভয় নাই। সেখানে নীচ পামর 

দৈত্য দানব গমন করিতে পারে না। সেখানে গমন করিতে 

হইলে বা' তন্ময় হইতে হইলে অনিত্যকলের কামনা পরি- 

তা!গ করিতে হয়। এ সত্যলোক অবিনাশী বিশ্বপতির 

বিশ্বরাজ্যের সর্ববপ্রধান এবং অক্ষয় রাজধানী । উহাতে 

বিশ্বের অবিনাশী সম্রাট পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকেন। 

এ অক্ষয়: রাজধানীতে বাইতে হইলে উপনিষত্রূপ উচ্চ 

তোরণের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। অতএব হে মণুনমিশ্র 
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মহাশয়, অত্যুচ্চ উপনিষত্রূপ তোরণের উপরে প্রতিষিত, 
মহাধিব্যাসের সৃত্রগ্রথিত বেদান্তবাক্যমালার পবিত্র মধুর 

সৌরভ গ্রহণ করুন। যজ্জীয় পশুর চর্বির দুর্গন্ধের মায়া 

পরিত্যাগ করুনখ শুনিয়াছি, আপনার এই পত্রী শ্রীমতী 

উভয়ভারতীদেবী মহতীপণ্ডিতা। ইনি আপনার পত্রী 

হইলেও আপনা অপেক্ষাও মহতীপণ্ডিতা, সেইজন্যাই 

আমি ইহাকে এই বিচারে মধ্যস্থা মানিয়াছি। আমি থে 

কথাগুলি বলিলাম; তাহা আমার স্বকপোলকল্লিত কথ: ব! 

উপনিষৎ ও বেদান্তাদিপ্রমাণযুক্ত কথা, তাহা ইনি সাত্যের 

অনুরোধে অবশ্যই বলিবেন। এ বিষয়ে আমার অপুমাত্র 

সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপুনি আপনার হোমাদি ক্রিয়া- 

কলাপের পারমার্থিকতা সংস্থাপন করুন। মগ্ডনমিশ্র 

ভগ্নবান্ শ্রীশঙ্করাচার্ষের এই কথা শুনিয়া! হোমাদি ক্রিয়া 

কলাপের পারমার্থিকতা সংস্থাপন করিতে আরন্ 

করিলেন। মগ্ন বলিলেন, আপনার বেদান্তমত স্টীকার 

করিতে গেলে প্যতদ্িন বাঁচিবে ততদিন হোমানুষ্ঠান 
করিবে” এইরূপ বেদবাক্য অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। 

এতদ্যতীত হোমাদিকম্্ম ত্যাগ করিয়া যদি আপনার 

বেদ্বান্তে উক্ত ব্রজ্দোপাসনা করিতে হয়, 'তাহ। 

হইলে হোমাদি কর্মের শাস্ত্র পূরববমীমাংসাদর্শন ব্যর্থ ও 
অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। সেইজন্য বলিতেছি যে, 

যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর হইতে আরম্ভ করিয়া স্ৃত্যুকাল 
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পর্যান্ত প্রতিদিন তিনবার হোমকরাই উচিত। হোম 

করিলেই জীবের যুক্তিলাভ হইবে । ভগবান শ্রীশস্করা- 
চার্যা বলিলেন, হোম করিলেই মুক্তিলাভ হয়, একথা কোন 

প্রামাণিক শান্সের কথা নয়। আপিনি হোমাদি কর্্ম-প্রাতি- 

পাদ্ক মীমাংসাদর্শনের মতানুপারে চলেন। মীমাংসাদর্শন 

জগতের স্থষ্িস্থিতি প্রলয়কারী নিত্য সর্ববর্যাপী সর্বশক্তি 

এক ঈশ্বরের অস্তিত্বন্বীকার বিষয়ে ও আত্মত্তত্ব বা 

মুক্তিতত্ব সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন, নাই। মীমাংসা 

দর্শন বলেন, মন্ত্রই দেবতাস্বরূপ। দেবতাস্বরূপ মন্ত্র পাঠ 

করিয়া অগ্রনিতে ঘৃতা্থতি প্রদান করিলে, পরে তাহার 

ফল লব্ধ হইয়া থাকে। মীমাংসাদর্শন যজ্জানুষ্ঠানের 
বিচার ও দিদ্ধান্তে পর্ণ। উহাতে আত্মাতত্ব বা যুক্তি 
তাত্বর সবিশেষ বিচার নাই। যে শান জগতের 

পালয়িতা সংহর্তা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বেশি 

কিছু বলেন নাই, সে শাস্ত্রের দ্বারা ত্যাগী মুমুক্ষ 

বাক্তির কোন উপকার সাধিত হয় না। সে শাস্ত্রের মত 

এই যে, যজ্ভকর, জন্মান্তরে তাহার ফল পাইবে। যাহার! 

জন্মান্তর কামন! করে, পুনঃ পুনঃ জল্মমরণ-ছুঃখে 

জর্জরিত হইতে চাহে, তাহারা ৭যে কিরূপ ছুঃখতোগী 

কঠোরজীব, তাহাও কি আবার বলিয়! বুঝাইতে হইবে? 

মণ্ডন বলিলেন, হঙ্ঞানুষ্ঠানের পারমার্থিকত! না থাকিলে 

যজ্ঞানুষ্ঠানবাদী মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা মহধি জৈমিনির 
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মত কি ত'হালে ভূল? ত্বগবান শ্তরীশঙ্করাচার্যা বলিলেন 

মহধি জৈমিনি জগতের উপকারার্থ এই শংন্্র রচনাকরিয়া- 

ছিলেন। লোক অজ্ঞতারশভঃ মহধির অভিপ্রায় বুঝিতে 
না পারিয়া তাহার বাকে্ত সন্দিহান হইয়া পড়ে। মহষি 

জৈমিনি প্রথমতঃ ব্রহ্ষ তন্বশান্্র রচনার জন্য ইচ্ছুক হইয়া 
ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিলেন যে, এই নশ্বর 

জগতের মধিকাংশ লোকই এইশ্বর্া-ভোগে আসক্ত চিন্ত, | 

শুভ উদৃষ্টের বল না থাকিলে ইহজন্মে বা পরজন্মে মানবের 
ঠশর্ঘ/স্থখভোগ ঘটে না। পুণাকর্মানুষ্ঠান বা তীত গুদ 
জম্মে না। স্ৃতরাং তিনি এশা জুখভোগেচ্ছু জনগ'ণর 

প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নিজের মীমাংসাদর্শনে পুণাকর্থা- 
সমুহ ও তাহার ফলগুণল' নিরূপণ করিয়াছেন। এক 

অদ্বিতীয় নিরাকার ম্গলময় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের 

উপাসনায় এবং নির্ববাণ-মোক্ষলাতে সাধারণের মঠি গতি 

নাই ও অধিকারও নাই। ইহা দেখিয়া তিনি সুন্ষম ব্রহ্ষ- 
তান্বের শাস্ত্র্চনায় আর প্রয়াসী হইলেন না। নতুবা তিনি 

যে, পরমাত্মধা্দে মোটেই আস্থাবান নছ্ছেন, এ কথা কোন- 

মতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ, পরমাত্ম- 

বাদে তাহার যদি আম্মা না থাকিত, তাহা হইলে তিমি 

এই বেদবাক্যের সাহাযা অবলম্বন করিতেন না। যর্থা- 

*্রাজ্জণগণ, বেদবচন, যত, দান ও তপপ্যানুষ্ঠান বারা 
সেই আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে জান্তিতে ইচ্ছা! করেন!” । 
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এই বেদবাক্দ্বারা ইহা উত্তম রূপে বুঝা যাইতেছে 

যে, আত্মজ্ঞানই মুক্তিলীভের এক মাত্র উপায়। এই 
বেদবাক্যে যদিও যজ্ঞ ও দানের কথার উল্লেখ আছে বটে, 

কিন্তু শেষে “তপমা” এই পদটি থাঁফাতে পাপনাশক 

তপন্যা! দ্বারা ত্রাঙ্ণগণ আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, 

এইরূপ অর্থই এই বেদবাকা হইতে বুঝা যাইতেছে। 

সেই পাপনাশক তপস্যা কি? তাহা শুনুন। নিত্য ও 

অনিত্য পদার্থের প্রকুতরূপে পার্থক্যজ্ঞান, এহির্ক স্ুখ- 

ভোগে » মৃত্যুর পর পুনরায় এই পার্থিব স্থুখভোগ ব! 

স্বর্গস্খভোগে বিরাগ, অন্তরিক্ড্িয়ও বাহ্য ইক্দ্িয়ের দমন, 

্রহ্মচ্যপালন, শীতোষ্ণাদিসহিঞুঃতা, আচার্ধেচর উপাসনা, 

দেহ ও চিত্তের পবিভ্রতাসম্পাদন, ধৈর্ধাবলম্বন, জন্ম 
মৃত্যু জরা এবং ব্যাধিতে সদ! দোষদৃষ্টি, সত্রীপুত্রাদিতে 

অনাসক্তি, পরমেশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি, সখ ও দুঃখ, 

মান ও অপমান, লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় এবং 

স্বখ্যাতি ও নিন্দায় সমভাব, নির্জন স্থানে বাস, যদৃচ্ছা- 

লাভ-সান্তোষ, বুথাবাক্য বা মিখ্যাবাক্য মুখহইতে নির্গত 

হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে মৌনাবলম্বন, সর্বদপ্রাণীতে দয়াও 

অবিদ্বেষ, সর্ববপ্রাণীর সহিত *মিত্রতাভাব, নির্মমতা 

নিরহস্কারতা, ক্ষমা, সর্বব্দা সন্তোষ, স্থিরবুদ্ধিতা, পরমেশ্বরে 

চিত্ত সমর্পণ এবং তত্বজ্ঞানাভ্যাস, ইত্যাদিরূপা পাপনাশিনী 

অভ্ঞাননাশিনী বা অবিদ্যানাশিনী তপস্তার অনুষ্ঠানই 
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মুক্তির কারণ, ইহাই এই' বেদবচনের তাশপর্য্যার্থ। বেদের 

জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদের অৃতময় উপদেশ যাহারা না পায়, 

তাহারা আনন্দময় মঙ্জলময় পরমেশ্বরের মহিমা বুঝিতে 

পারে না। তাঁহারা “সেই সর্ববশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের 

মহিমা না বুঝিয়! তীহার সৃষ্ট সূর্ধা চন্দ্র অগ্নি বরুণ ও বারু 
প্রভৃতি দেবতার শক্তিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের পুজার 

নিমিত্ত কেবল ঘ্বতাদ্ি দ্রব্য ক্ষয়করে মাত্র। জজান- 

শাস্ত্রের বা যুক্তিশীস্ত্রের কোন অনুসন্ধান রাখে না। 
অজ্ঞ মনুয্যগণ সর্ববশক্তিসম্পন্ন পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া 

অল্পশক্তিবিশিষ$ পুত্রদিগকে লইয়াই আত্মহারা হইয়া 

গড়ে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, “আমিই এই 
জগতের পিতা । যেব্যক্তি আমাকে দুর্ববা তুলসী বিন্বপত্র 

প্রস্ততি পত্র, পদ্ম মালতী ঘুথিকা পেঁফালী বেলা ও চামেলী 

প্রভৃতি উত্তম উত্তম সুগন্ধি পুষ্প, আস্ত প্রভৃতি উত্তম ফল, 

এবং গঙ্গা প্রভৃতি পুণ্য নদীর নির্মল জল ভক্তির সহিত 

আমাকে প্রদান করে, আমি ভক্তের ভক্তির উপহার 

সেই সকল বস্তু গ্রহণ করিয়! থাকি”। যিনি এ কল 

বস্ত স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞত! দ্েখাইবার 
জন্য তাহাকে সেই সকল বস্তু অগ্রে দান করিয়া পশ্চা 

ভোগ করাই মানুষের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত কার্য্য। সেই 

জন্াই গীতায় ইহা উক্ত হইয়াছে যে, “তুমি যাহা কিছু 

সতকার্যা করিতেছ, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু 
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অগ্নিতে অর্পণ করিয়। থাক, যাহ! কিছু দান কর এব 

যাহ। কিছু তপস্যা কর, ততসমস্তই আমাতে অর্পণ করিও”, 

যদি যজ্ড্র করিতে হয়, তাহা হইলে ভগবানের নাম-যজ্ 

কর, সক্কীর্তন-যন্ঞর কর, তগবদ্ধিযয়ক * পাঠযজ্ঞ কর, 

শবণ সভ্ভ্ত কব, মনন-ঘজ্ঞ কর, এবং ভগবানের উদ্দেশে 

জগন্রে হি বজ্ কর) এই জন্যই গীতায় ভগবান 

বলিয়াছেন যে, “যে সকল ব্যক্তি মামাতেই চিন্ধ ও প্রাণ 

সমর্পণ করিয়াছে, আমার কগ| লইয়াই পরস্পর কথোপ 

কথন করে, অন্য লোককে আমার তন্দ বুনাইতে চেগ্ট' 

কাবে, আমার বিমযই দিনা আলোচনা করে, তাহাতেই 

মহানান্তায আনুন কব, ভাহাতেই রত হয়, *আমাতেই 

সত ঘুক্ত এনং আমার ধ্যানেই সর্বদা নিগ্র য়, 

তাহারাই মানার প্রকুগ ভল্ত এবং তাহাদিগকেহই আমি 

জ্ঞানুবাণ ও ভক্ত€মাগ প্রদান করি, 'গপং তাহীরাও 

দেই দান ও ভক্ত যাগবলে আমাকে প্রাপ্ত হয়” 

ভগবান শরীক নর এই কাতেই বুঝ, যাইতেছে যে, জ্বল 

ও ভাক্তমেগহ তাঞাকে পাইবার প্রকৃত উপায়। জ্ঞান 

ও ভ:ক্রযোগ বাঠিবেকে কেবল শ্বাস প্রশ্থান টানিয়া 

যোগ কারলে কম্ব আগ্তে শতসহআ্র মণ ঘৃহ ঢালিলে 

ভগণান পরমেশ্বরের চরণকমল-মধুপান কখনও ভাগো 

ঘটিবে না। অহএব হে মণ্ডুনপণ্ডিত, জন্তান ও তত্তি- 

যোগ শিক্ষায় মন সমর্পন কর। চিন্তশ্ুদ্ধির কাধ্য কর. 
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তবে তো চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত শন্তরের বস্ত্র। বাহ 

কাম্যদ্ার অন্তঃপদাথের শুদ্ধি হইবে কিরূপে ? অন্ত 

সাধনা ব্যহিরেকে অন্তঃপদাথের সম্যক সিদ্ধ হইতে 

পারে না। চিত্তের কাব্য না করিয়া চিত্তশ্ত দ্ধর জন্য 

“কবল মাত্র হোম করিলে কম্মিণকালেও চিত্ত শ্াদ্ধ হইবে 

না? হোমকরা যে একেবারে উচিত নয়, একথা আমি 

বলিতেছি না। কারণ, বর্ণ ও আশ্রমধন্-রক্ষার জন্য 

শহস্থাশ্রমরূপ দ্বিতীয় আশ্রমে থাকিয়া ব্রাহ্গণকে নিত্য 

হাম করিতে হয় । ক্দেপাঠ, হোম, আতিথিসেবা, তর্পণ ও 

পুজ, এই পাঁচটি ক্রিয়ার নাম ব্রহ্ম জ্ঞ। ব্রাঙ্মণকে 

প্রতিদিন ত্রহ্মধজ্ঞ করিতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গ উপনিষৎ 

এপং ঈশ্বরের অস্তিত্ব 1তপাদক দর্শশাদি জ্ঞানশান্ত্রে 

আলোচনা করিতে হয়? ব্রহ্মতেজের কামনা ব্যতিরিক্ত 

সন্ বৈযাঁয়ক কামন। ত্যাগ করিতে হয়। নিক্ষাম যজ্ঞ 

করাই উচিত। নিষ্কামধজ্ঞে মোক্ষ-লাভ হয়। নিষ্কাম- 

বজ্ করিলেই চিত্তশুদ্ধি হয়। নতুবা গো মহিষ ও 

চাগের রাক্তে য্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া চিন্তের স্কু্ি 
সম্পাদন করিলে চিত্তগ্ুদ্ধি হইতে পারে না। যজ্ঞ 

পশুর রক্ত মাংস ও* চর্ন্বির ছূর্গন্ধে চিত্তশুদ্ধি হওয়া 

মসস্তুব। জ্ঞান ও ভক্তির সাধনায় চিত্তশুদ্ধি হইবে। 

চিত্তশুদ্ধি হইলেই চিত্তগ্ছ সন্দেহসমূহ দূরীভূত হইবে। 
কামনার সহিত হুদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই সন্দেহ-জাল। 
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ছিন্ন ভিন্ন হইবে। পরে কর্ম্ারাশির ক্ষয় হইবে। কর্মের 

ক্ষয় হইলেই পরাশুপর পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার 
হইবে ।.. তীহাকে কেবল মাত্র উপনিষদ্বাক্য দ্বারা জানিতে 

পরার! যায়। বেদের প্রকৃত অর্থ ধহার! বুঝিতে পারে না, 

তাহারা তাহাকে কোন প্রকারেই জানিতে পারে না। জ্ঞান- 

শাস্ত্র চর্চা না করিলে কেবল বাস্থ ক্রিয্াকলপের অনুষ্ঠান 
করিলে তীহাকে পাওয়া যায় না। এইরূপে সাতদিন 

বিচার হইয়াছিল। সেই কঠিন দার্শনিক বিচার অনৈকে 

বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া এবং গ্রন্থের কলেবর অতান্ত 

বিস্তৃত হইয়া পড়িবে বলিয়া উহা এস্থলে উদ্ধত হইল ন|। 

সাতদিন বিচারের পর মগ্ডনমিশ্র, ভগরান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 

পূর্বোক্ত শেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া! উভয়্ভারতীয় প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই. সময় ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য) 
৪ উভভয়ভারতীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, আমার এই শেষ 

সিদ্ধান্ত শুনিয়া আপনার কিরূপ বোধ হইতেছে? আপনি 

'অধাস্থ ? সুতরাং ধর্্দতঃ বলিবেন, আমি যাহা. বলিয়াছি 

হা ঠিক.কি না” ? উভয়তারতী বলিলেন, “হে যতিরাজ, 

এমাপনি.যে. কল শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন 

তাহ! আপনার স্বকপোলকল্লির্ত প্রমাণ নচহ।' উহা 

।আতি ও. প্রধান, স্মৃতিশান্্রের কথা ।: সত্যকথা বলিতে, 

|গরেলে:ইহা আবশ্যুই বলিতে হইবে বে, উঠান শাস্ত্রের চর্চা 
রযতিয়েকে জ্কারন্বরূপ পরমাক্া: পরমেশ্বরে, বিলীন হইতে, 
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না পারিলে জন্মমরণচক্রে ঘৃর্ণনৈর অকথ্য ক্লেশ হইতে 
নিষ্কতিলাভ অসম্ভব। বিষয়-কামনা ত্যাগ না করিলে 
মুক্তিলাভ অসভ্তভব। হোম করা যে একেবারে উচিত 
নয়, একথা আর্মি বলি না এবং আপনিও সে কথ! স্বীকার 

করিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি, আপনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সত্যন্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দন্বরূপ এক 
দ্বিতীয় ব্রহ্ষের অস্তিত্ব-মত-সংস্থাপনের জন্য দিগৃবিজয়ে 

নহিগত হইয়াছেনশ বৌদ্ধধন্ম্ের এই শেষাবস্থায় বর্ণাশ্রম- 
ধন্মের মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের উপদেশের 
নানা প্রকার অর্থ বুঝিয়া অনেক লোক এই ধর্মের নানা 

উপধর্্ম স্থষ্টি করিয়াছেন এবং সেইজগ্য পাপনদীর প্রবল 

জোত বহুদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈদৃশ 
দুর্জিনে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অন্তিত- প্রচার এবং 

বর্ণাশ্রমধর্থ্নের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে । 

গামার স্বামী মামাংসাদর্শনের মভানুযায়ী। মীমাংসা- 

দর্শনের মতে মন্ত্রই দেবতাস্বরূপ। মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক 

ব্মগিতে আহুতি প্রদানকরিলে ন্বর্গকামী ব্যক্তি স্বর্গ পায়, 

পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্র পায়, ধনকামী ব্যক্তি ধন পায় 

কিন্তু ধনপুত্র!দি লাভ “করিয়া জন্মৃত্যুর দায় হইতে 
একেবারে নিষ্কৃতিলাত করিতে পারা যায় না। এমন 

কি, অশ্বমেধবভ্ঞ করিয়া স্বর্গে গেলেও পুণ্য ক্ষীণ হইলে 
পুনরায় মর্ত্যলোকে পতিত হইয়া! ক্ুষ্ট পাইতে হয়! 

১২ 
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মীমাংসাদর্শন বজ্ঞানুষ্ঠানের বিচার লইগ্নাই ব্যস্ত । সৎ চিৎ 
ও আনন্দম্বরূপ এবং জগতের অ্রষ্টা পালয়িতা এক 
পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। স্থতরাং উহা 

বঙ্ানুষ্টানের শান্ত বলিয়। আস্তিকশান্ত্র হইয়াও, 
কতকটা নাস্তিকশান্ত্রের ন্যায় মত প্রতিপাদন করে। 

মীমাংসাদর্শন, মন বুদ্ধি চিন্ত বা শরীর হইতে আত্মা একটি 

পুথক পদার্থ, এইরূপ মত স্বীকার করে বলিয়া উহ! বৌদ্ধ 

ও চার্ববাক্ প্রভৃতি নাস্তিক-শান্ত্র হইন্তে পৃথক হইয়া 

সনাতন বৈদিকধর্ম্ম অমুযায়ি-শান্তের মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 

মীমাংসাদর্শন বলেন, “এই জগতের শ্রষ্টা পালয়িতা 

ও সংহর্তা পরমেশ্বরনামক স্বতন্ত্র এক অদ্বিতীয় দেবতা 

কেহ নাই। সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ শুভ অশুভ কর্ম 

অনুসারে শুভ অশুভ ফল প্রাপ্ত হয়। বেদের রচয়িতা 

কেহ নাই। ইহা পরমেশ্বরের নিংশ্বাস হইতে উৎপন্ন 

হয় নাই। বৈদিক শব্দ নিত্য। ইহার রচনাও নিত্য। 

ইহার প্রামাণ্য স্বতঃসিছ্ছ। এই জগংঘ্প্রবাছের আদি 

নাই অন্তও নাই। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, 

আবার অন্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি হয়, তত্রপ প্রাণীর 

কর্ম হইতেই পুনরায় কন জন্িয়া থাকে । আবার সেই 

কর্ম হইতে কর্ণ্মের উৎপত্তি হয়। মগ্ভই দেবতা । এই 

দেবভাঁরাই চে নিষেদিত ঘস্্দকল এুহণকপ্েন। 

্রহ্ধা-বিধু প্রভৃতি দেবতার নিক্গ নিজ, কর্ম অনুলারে 
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স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ও, এই চরাচরম্বরূপ এই 

জগতে স্ব স্ব কর্মফল উপভোগ করিয়া থাকেন” । 

বিদ্বম্মোদতরঙ্গিণী। পঞ্চমতরঙ্গ | ২৭ পত্র।% 

বর্ণাশ্রমধর্া-রক্ষা জগ্য উহা! অত্যন্ত উপযোগী 
হইলেও উহ। মুক্তিশখ-প্রদর্ণন করিতে নিতরাং অক্ষম । 

মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। অতএব হে যতিরাজ, আপনার 

অতিস্মৃত প্রমাণযুক্ত এই বেদান্তমত যে, অত্যন্ত নির্দদোষ, 

স্তাহা বলাই বাহুল্য । মানুষের ব্রহ্ষচর্যযাশ্রম প্রথম আশ্রম । 

এই আশ্রমে রেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রম. 

কূপ দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। গৃহস্থাশ্ৰীমে 

বিবাহ করিয়। বেদপাঠ, হোম, এতিথিসেবা, তর্গণ ও পুজাদি 

এই আশ্রমোচিত ধন প্রতিপালন করিতে হয়। পরে 

“অথ প্রভুনার্দিষ্টে। মীমীংসকঃ স্বমতমাহ ₹-_ 

দেবোনকশ্চিস্ভুবনগ্তকর্তী, ভর্তা ন হর্ভাপি চ কশ্টিদাস্তে। 
বন্ধানুরূপানি শুভাগু াঁণি, প্রাঙ্দোতি সর্বোপিজন: ফলানি $ 

বেদন্তকর্তা নচ ফশ্চিদান্তে নিত্যাহিশল্ধার্চনান্ত নিভ্যা। 

প্রামাণ্যমশ্রিন্ স্বতএব মিদ্ধমূ, অনাদিসিদ্ধেঃ গরতঃকথংতৎ | 

আদ্যন্তপৃন্তেহত্র জগথ্প্রবাহে ক্রিয়াভবেৎকশ্মরতএব গর্ব ৷ 

কম্মাণি গুংমাংভবতিক্রিয়াতো! বীজাঙ্কুরস্তায়তযা ন নোযঃ॥ 

্াগািকারধযা্থতিভাগভাজো। ম্ত্র্বকা দেবগণানিাঃ। 
ব্রথাদয়ঃ কায়্যবশেন ভোগ ূ্বস্তি সর্বেইপি চার” ॥ 

বিধপ্লোঈতরঙ্িশী । পঞ্চগন্তরঙ্গ । হ+পত্র। 
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বার্ধক্য উপস্থিত হইলে পুত্রের উপরে এই আশ্রমের 

ধর্মরক্ষার ভার অর্পণ করিয়। ভ্্রীর সহিত বনে_-তপোবনে 

প্রস্থান করিতে হয় এবং মুনির ম্যায় তথায় বানপ্রস্থধণ্ম 

প্রতিপালন করিতে হয়। এই বারপ্রস্থ-আশ্রমই মানুষের 
তৃতীয় আশ্রম। তথায় সন্ত্রীক ফল মুল আহার করিয়া 

আরণ্যকশান্্--উপনিষৎশান্্র আলোচনা করিতে হয়, 

তদনুযায়ী কার্য করিতে হয়, আচরণ করিতে হয়। এই 

শান্্রমালোচনা ও সেই শান্ত্রোক্ত নিধম-প্রতিপালনবূপ 

উপায় দ্বারা বুদ্ধি স্ুমার্জিত হইলে ভিক্ষু বা তির 

আশ্রমগ্রহণে অধিকার জন্মে। ইহা মানবের চতুথ 

আশ্রম । এই আশ্রমের ধন্ম প্রতিপালন করিলে মানুষের 

অজ্ঞান-মন্ধকাররূপ আবরণ তিরোহিত হয়, জীব ও ব্রহ্ষের 

ভেদবোধ তিরোহিত্ব হইতে আরম্ভ করে। উহাদের 

এঁক্যজ্ঞানের উদয় হইতে আরম্ত হয় এবং পরে এঁজ্ঞান 

সাধনার বলে নিত্যমুক্তম্বরূপ পরমাত্মায় লীন হইতে 

পার! যায়-নিজের যধার্থম্বরূপে অবস্থিত হইতে পার! 

যায়। এরূপে অবস্থিত হইলেই মানুষ মুক্ত হইয়া 

যায়। আর দে জন্মগ্রহণ করে না, আর সে মরে না। 

মানুষ যদি কেবল গৃহস্থাশ্রমে খাঁকিয়া নিত্য হোমই 
করিতে থাকে, তাহা হইলে আমাদের সনাতন ধর্ধশাস্ত্রে 

বানপ্রস্থ ও যতি-মাশ্রমের ব্যবস্থা হইল কেন? ভারত 

বর্ষে গৃহস্থাশ্রমই দি একমাত্র আশ্রম হইত, তাহা 
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হইলে শাঃস্ঝ বানপ্রন্থ ও ঘতি-আশ্রমের ব্যবশ্থ। করিবার, 

কোন প্রায়ঞ্নই ছিল না। খধিগণ. কেবল মানত 
গুহস্থাশ্রামের াবস্থা প্রণয়নকরিলেই পারিতেন। লোকের 

হিতের জ্চ "রি প্রকার আশ্রমের চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্ম উল্ত হইয়াছে । পুর্ববকালে সাঙান্য গৃহস্থের কথা 

তো দুরের কথ, স্বয়ং সআাট্ পর্যন্ত বার্ধকো . গৃহস্থা শ্রমের 

মায়া তাগ এরিয়া সন্ত্রা্ভীর সহিত বনে--তপোবনে 

মুনির "ন্যায় পানকরিতেন। সম্রাট দিলীপ নিজের পুক্র 

রঘুর হ।স্য এারতসাভ্রাজোর ভার সমর্পণকরিয়া সম্রাজ্ঞী 

স্থদক্ষিণার স|£ত বনে গিয়! বানগ্রস্থধন্্ অবলম্বনকরিয়া- 

ছিলেন। বব প্রস্থধন্্ পালনকরিয়! চিনতশুদ্ধ সম্পাদন 

করিতে হয়। পরে শাশ্রমত্রয়ের কর্ম ত্যাগকরিয়া 

শিখাধজ্ঞোপব।ত|দি ত্যাগ করিয়া যতিধন্্ন অবলম্বন করিতে 

হয়। বেদ লেন, “যাহার প্রথম ক্রক্ষচর্যযা শ্রমেই বৈরাগ্য 

জন্মে, সে বক্ত গৃহস্থাশ্রমাদ্ি গ্রহণ না করিয়া একে- 

বারে ত্যাগধর্্র বা বতিধর্্ম অবলম্বনকরিতে পারে”। 

শ্তরাং গুংস্থাশ্রম গ্রহণকরিয়া মৃত্যাকাল পর্যন্ত 

হোমই করি. হইবে, এরূপ একটা নিয়ম থাকিলেও 

সকলের পাক্চ উহা চলিতে পারে না, এবং শান্্রেরও 

এরূপ অনভঠায় নয়। কারণ, বেদ বলিয়াছেন, “যখনই 

যে আশ্রমে মাস্ুঘের বৈরাগা জন্মিবে। তখনই মানুষ 

ত্যাগধন্্ন অবলগ্থম করিবে”) হে হতিরাজ, জ্ঞানযুক্ত 
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শক্তিই ঈশ্বরকে পাইবাঁর প্রধান উপায়, এ বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই। ' অতএব আপনার কথাই সত্য। 

আপনার একটি ক্থাও অপার নহে। আপনার কথার 
ুক্তিমস্তা-দর্শনে আমি অত্যান্ত গ্রীন্ত হইয়াছি। আপনার 
্যুক্তিপুণ বিচার শুনিয়া আমি অতিশয় সন্তুষ্ট ইইয়াছি। 

এ বিচারে আপনারই জয় হইয়াছে”। শ্রীমতী উভয়- 
ভারতীর মুখপন্স হইতে এই শেষ. কথাটি নিংস্ত হইবামাত্র 

চতুন্ধিক্ হইতে ভগবান্ প্রীশস্করাচা্যের উপর পুষ্পবৃষ্ট 

হইতে লাগিল। পাঠক ও পাঠিকাগণের পাছে ধৈর্যয- 

চাতি হয়, এই বিবেচনায় উভযের কঠোর দার্শনিক বিচ।র 

এস্থলে স্থৃবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল না। অন্যান্য লোক- 

দিগের দার্শনিকবিচারসময়ে যেরূপ কোলাহল হয়, সগর্বব 

বাকা উচ্চারিত হয় এবং বাগাড়ম্বর ও বিশৃঙ্খলা ঘটে, 

এই বিচারে সেরূপ ব্যাপার হয় নাই। সাতদিবস এই 

বিচার হইয়াছিল। প্রত্যেকদিন প্রাতঃকালে বিচার 

আরদ্ধ হইয়। মধ্যাঙ্নকালে থামিত। প্রথমদিন বিচার- 

শেষে সভাভঙ্গ হইলে ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্ধা স্বস্থানে 
.সশিষ্য গমনোদ্যত হইলে মগুনমিশ্র ন্বগৃহে তাহাদিগকে 

ভোজনকরাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশকরিয়া- 

ছিলেন, কিন্তু: ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য প্রথমতঃ তাহার 

বাটাতে ভোজনকরিতে অনিচ্ছা! প্রকাশকরিয়াছিলেন। 

পরে, উভয়ভারতীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি ভোজন 
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করিতে স্বীকারকরিয়াছিলেন। তিনি ঈদৃশী নিছুষী 
সাধবী-মহিলার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যানকরিতে পারেন নাই। 
শেষদিনের..বিচারে ভগবান্ শ্তীশঙ্করাচার্ধা বেদবাক্যের 
প্রক্কতঅর্থ-্যাখ্যা্বপ কুষ্ঠার দ্বারা মণ্ডনমিশ্রের কোমল- 
কমলতুল্য যুক্তিগুলিকে খণ্ড খণ্ড "করিয়া কাটিয়া 
কেলিলেন। .. কদলীবৃক্ষ যেরূপ প্রবল বাত্যাপ্থারা আহত 

হইয়! ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তন্রপ, মগ্ডনের হোমাদিকর্দ্বের 

সমর্থক অপ্রবল *অসগার, প্রমাণগুলি শ্ত্ীশঙ্করাচার্ষ্যের 

উপনিষণ্ড ও বেদান্তের প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা ব্যাহত হইয়া 

বিধ্বস্ত হইয়াছিল। মগ্ন, বিচারে পরাজিত হইয়া পু 

উভয়ভারস্তীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । উভয়- 
ভারতী বলিলেন, ধপুজ্গতম'স্বামিন্, মহাত্মা শঙ্কাচার্্যই 

এ বিচারে জয়ী হইয়াছেন, ইহ্াঈট আমার মত” । তখন 

মগ্ডন বলিলেন, “আমিও ইস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি 

এবং আমি পরাজিত হইয়াছি, এ কথা আমি স্বীকার 

করিতেছি”। এই বলিয়া তিনি ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্যের 
চরণকমলোপরি সাফটঙ্গ প্রণিপাতপুর্ববক নিবেদন করিয়া 

বলিলেন, “প্রভো, আমি এক্ষণে আপনাকে চিমিতে 

পারিলাম। আপনি অজ্ঞ ও বিষয়ভোগমুগ্ধ নরনারীগণকে 

উদ্ধার করিবার জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। এক 

অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমা বুঝাইবার জন্যই ধরাতলে 

্াঙ্গাণকুলে জন্মিয়াছেন। আপনি মর্তুয্ুলীকে এ সমক্ে 
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আবিভূতি না হইলে ধক্ য্জুঃ ও সাম, এই তিন বেদের 

মস্তকন্বরূপ তিনটি বাক, নাস্তিক এবং বৌদ্ধদিগের প্রলাপ- 

বাক্যরূপ অন্ধকুপে পতিত হইয়া এতদিনে লয় প্রাপ্ত 

হইত। এই তিনটি বাক্য যথ৮-“আত্মা বা ইদম্ এক 
এব অগ্র আলীৎ।১। ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্র আসীঙ ।২। 

একমেবাদ্ধিতীয়ম্” ।৩। আপনি বেদের রক্ষকরূপে 

ধরাতলে অবতীর্ণ না হইলে উহারা এতদিনে বেদের চরণ, 

তগ্র করিয়া দিত। আমি এতদিন, পর্যান্ত মোহ ও 

সপ্বীবস্থায় ছিলাম । অদ্য জাগরিত হইলাম । আপনি 

মামাকে ক্ষমা করুন । আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার 

শ্রীচরণকমলের মধুপানে আমার আসক্তি হউক। আপনার 
শ্বীচরণকমলে তক্তিই আমার কল্পবুক্ষ। আপনার শ্রীচরণ- 
কমলবন্দনাই আমার নন্দনকানন। আপনার গুণস্ভ্ুতিই 

আমার মন্দাকিনী। আপনার শ্রীচরণসমীপে বাসই 
আমার স্বর্গবাদ। অতএব আমি, সত্রীপুত্রাদি ও গৃহধন- 
বন্বাদি এবং গৃহস্থাশ্রমোচিত হোমাদিকম্মা পরিত্যাগ 
করিয়া আপনার চরণকমলের শরণ লইলাঘ। শরণাগত- 

বাক্তিকে রক্ষা করুন। আমাকে উদ্ধারকরুন। আমাকে 

শনুগ্রহপূর্ববক যতিধর্ম্ে দীক্ষিত কক্ন”। মগ্ন এইরূপ 

যতিধন্-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভগবান্ প্্রীশঙ্করা- 

চারধ্য, উয়ভাক্রতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । উভয়- 
ভারতী বলিলেন, “হে যতিরাজ, আমি আপনার মনোগত 
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ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ 

করিয়া সন্ন্যামী হইলে আমার মনে দুঃখ হইতে পারে ! 

কারণ, স্ত্রী বর্তমান থাকিতে পতি সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক 
হইলে স্ত্রীর অনুমতি লইন্ডে হয়। নতুবা সন্ত্রীক বানপ্রস্থ 

ধর্ম অবলম্বন করিতে হয়। আমার স্বামীর সন্ন্যাসধর্্ম- 

গ্রহণ বিষয়ে,আমার কোন আপত্তি আছে কি না, তাহ। 

তবগত হইবার জন্য আপনি আমারপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া- 

ছেন। আমার স্বামী সন্ন্যাসধর্ম-গ্রচণে ইচ্ছুক হইয়াছেন 

দেখিয়া আমি অণুমাত্র ছুঃখিত হইনাই। কারণ, প্রথমতঃ 

ইনি আপনার সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায় নিজ্ঞ 

প্রতিজ্ঞানুসায়ে এক্ষণে সন্মাসুধশ্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য । 

দ্বিতীরতঃ এই জন্মে আমার অনৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিবে, তাহা 

আমি শৈশবে এক মহাত্মার নিকটে শুনিয়াছিলাম। 

একদা বাল্যকালে আমি আমাদের বাঁটীতে আমার জননীর 

নিকটে বমিয়াছিলাম। এমন সময়ে জটাশ্মাশ্রধারী, 

গৌরিকবসনপরিধায়ী, সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী, দীর্ঘললাট, 

বিশালনেত্র, ,এক ব্রক্মচারী মহাত্মা আমাদের বাটাতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমার মাতা তাহাকে যথোচিত 

কভ্যর্থনা করিয়া আসন” প্রদান. করিলেন এবং তদু- 

পরি বমিতে বলিলেন। এই মহাত্মা - আসনে বমিয়া 

আমারপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপকরিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া 

রহিলেন। . আম্মর মাত৷ ভবিষ্যতে আমার জীবনে কি 
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কি ঘটনা ঘটবে, তাহ! তাহাকে জিন্স করিলেন । তিনি 

যাহা যাহ! বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ঘটনাই আমার 

জীবনে ঘটয়াছে। বাঠা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও 

অবশ্যই ঘটবে। তিনি বলিয়াছিলেন;) 'এক মহাত্মা 

যতিপ্রবরের সহিত আমার স্বামীর তুমুল শাস্ত্রীয় বিচার 

হইবে। সেই বিচারে আমার স্বামা পরাঙ্গিত হইবেন 

এবং সেই পরাজয়ে তীহার জ্জাননেত্র উন্মীলিত হইবে 

এবং পরে তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগকরিয়া সম্গ্যাসধপ্থা 
অবলম্বনকরিবেন। এবং ভক্তবপল সেই যতিরাজ 

তীহাকে যতিধন্মে দীক্ষিত করিবেন? । এই কথা বলিয়াই 

সেই মহাস্থা। আমাদের গৃহ 'হইভে সহসা চলিয়াগেলেন। 

আমার মাতা তাহাকে ভোজনকরাইবার জন্য যথেষ্ট 

চেষ্টাকরিয়াছিলেন, কিন্তু ঠিনি আর কোন কথা না 

কহিয়া প্রস্থানকরিলেন। তাহার সেই কথানুগারে 

এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে, আমার স্বামী আপনার শিষ্য 

হুইতে বাধ্য । উক্ত মহাপ্রভাব মহাত্মার কথা কখনই 

মিথ্যা হইবে না। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ! 
ঠিক ঠিক সমস্তই ঘটিয়াছে। এ ঘটনাটিও অবশ্যই ঘটবে” 

উয়ভারতীর এই কথা শেষ হইলে মণ্ডনের নয়নধুগল, 
হইতে আনন্দীশ্রুবর্ষন হইতে লাগিল। তিনি পুষ্প মালা ও 

চন্দন দ্বারা ভগবান স্রীশঙ্করাচার্যের চরণফমল পৃজাকরিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “ছে প্রভো, আমার ক্ররীর জামার গৃচ 
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এবং আমার গৃহে বাহা কিছু আছে, সমন্তই আপনার 

শ্্ীচরণে লনর্পণকরিলাম”। অনন্তর উভয়ভারভী, আচার্য 

প্রভূষক বলিতে লাগিলেন, “হে ভগবন্ যতিরাজ, আপনি 

সর্বববিদ্যার অধীশ্বর। পাপী তাপী ও অন্ত্রঞ্জনগণের 

উদ্ধারার্থ ও পরিত্রাণার্থ এইফুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

আমার স্বামী অদা পরিভ্রাণলাভের আশা-আলোক প্রাপ্ত 

হইজেন এবং আমিও প্রাপ্ত হইলাম। আপনি আমার 

স্বামীকে কৃপাপুর্ববক বতিধর্্ণা দীক্ষিত করুন। এবং 

আমিও এই কোলাহলপুর্ণ লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক 

নির্জন শান্তিপূর্ণ তপোবনে পরমেশ্বরের আরাধনায় গিঘুক্ত 

হইতে  ইচ্ছাকরিতেছি”। ভগবান শ্রীশঙ্করাচারয্য 

বলিলেন, «হে দেবি, আপনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ 
সরম্থতী। জড়সদূশ অজ্ঞগণের হিতার্থে এই যুগে 

মানবীরূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি 

লোকালয়ে না থাকিলে কিরূপে লোকহিতসাধন হুইবে? 

সকলেই যদি লোকালয় ত্যাগকরিয়। নির্জন তপোবনে 

গমন করে, তাহা হইলে অজ্ঞ পাপী তাগীদিগকে পার- 

লৌফিকশান্ত্রজ্ঞান বিতরণকরিফা কে. উদ্ধার করিবে? 
এখনও আপনার, লোকহিতঙাধনরূপ কর্তব্য অবশিষ$ 

আছে... এখনও উহার শেষ হয় নাই। আমি বহুস্থানে 

বন্ছ  ম$. নিল্মাগকরাইযছি। তন্মাধ্যে, . চারিটি মঠই 
প্রধান । 'দক্ষিণদেশে “লুরক্ষরীনামক : স্থানে, ঘারক্ষা়, 
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পুরীধামে এবং বদরিকাশ্রমে চারিটি : মঠ স্থাপন 
করিয়াছছি। শঙ্গেরী-মঠই সর্ববপ্রধান। আমার ইচ্ছা 

আপনি এ শৃঙ্গেরীমঠে বেদান্ত ও উপনিষদাদি শাস্ত্রে 

সঙ্গমতাৎপর্যাবিশিষ্ট অমূল্য উপদেশসকল মুমুক্ষু জন- 

গণের নিকটে প্রচারকরিয়া ও তথায় সর্ববসাধারণ-কর্তৃক 

পুজিত হইয়; মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজমানা 
হউন। অন্য হইতে আপনার নামানুসারে শৃঙ্গেরীমঠ 

“সারদাপীঠ," এই নামে অভিহিভ হক । আপনি 

ভারতী, সরসবাণী, সারদা । অতএব আপনার নামানু- 

সারেই শৃঙ্গেরীমঠকে অদা আমি “সারদাগীঠ৮ এই 

মাথা! প্রদানকরিলাম” | উভয়তারতী এই-কথ৷ শুনিয়া 
বলিলেন, “হে যতিরাজ, আপনার যদি এইরূপ অভিপ্রায় 

হইয়া থাকে, তাহ! হইলে আমি তথায় যাইতে স্বীকৃতা 

হইলাম” । অনন্তর মগুনমিশ্র, দক্ষিণাগ্সি, গাহপত্য ও 

আহবনীয়নীমক তিনটি অগ্নি এবং সাংসারিকবাসন। 

বিসর্ভনদিলেন। আচার্যযপুজ্যপাদ, অধ্যাত্বিক আধি- 

ভৌতিক ও আধিদৈবিকনামক ত্রিতাপের বিনাশক 
'তন্বমমি" এই বৈদিক মন্ত্র মগ্ডনমিশ্রের কর্ণে প্রদান 

করিয়া ও তাহার অর্থ বুঝাইয়/দিয়া তাহাকে মন্ন্যাসধর্থম 

দীক্ষিত করিলেন। এই মন্ত্রের. অর্থ এই যে,.অগ্নিহইতে 

যেমন স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রপ তুমি;সেই সর্বব্যাপী 

সর্বশক্তি সর্ববঞ্জ পরমাত্বা গিরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। 



(২৬৫) 
অতএব তুমি তাহারই অংশ। তীহাহইতে অভিন্ন। তুমি 

দেহ ও ইন্জরিয়াদির সহিত যুক্ত হইয়া জীবনামে অভিহিত 
হইয়া এবং নিজকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনেকর। সেই ভূমা 
অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাঞ্জা হইতে নিজকে অজ্ঞানবশতঃ 

পৃথক্ বলিয়া মনে কর। ভূমা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ নয়, 
ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, শূদ্র নয়, দেহ নয় ইন্দ্রিয় নয়, স্থুল 

নয়। কৃশ নয়, গৌর নয় এবং কৃষ্ণ নয়। পরমাত্মা 

স্চ্ছদীণস্বরূপ। *নিতান্বরূপ, জ্ঞানস্বূপ ও আনন্দ 
স্বরূপ । তখন তিনিই তুমি এবং তুমিই তিনি। তখন 

তাহাতে ও তোমাতে কোন ভেদ থাকিবে না। কণ্ঠে 

হার বিদ্যমান থাকিতেও যেমন কোন ব্যক্তি ভান্তিবশতঃ 

আমার হার কোথায় গেল আমার হার কে চুরি করিল ? 

আমার হার কে লইল? এই বলিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান 

করিয়া থাকে এবং এ হার না পাইয়া কষ্ট অনুতৰ করে, 

পরে কোন হিতৈষা বাক্তি এ ভ্রান্ত ব্যক্তির গলেই তাহার 
সেই হার দেখাইয়া দিলে এ ভ্রান্ত ব্যক্তি, “আঃ আমার 

হার পাইলাম,” এই বলিয়া সুখ অনুভব করে, তন্্রপ জীব, 

বিষয়বাসনামুগ্ধ ভ্রান্ত ও আত্মহারা হুইয়া নিজের পরমাত- 

্বরূপতা বিস্মৃত হইয়া বৃ! কট অনুভব করিলে কোন 
বেদান্তবিৎ আচার্য পরহিতেষী মহাত্মা কর্তৃক প্রবোধিত 
হইয়া নিজের ষথার্থরূপতা উপলব্ধি করিতে পারে এবং 

-উপলব্ধি করিয়া, অপার আনন্দসাগরের ও “প্রজ্ঞা-” 
ও 
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সাগরের সমান হইয়া যায়” । মগ্ডনমিশ্র শ্রীশঙ্করাচার্য্ের 
নিকট হইতে এই বৈদিক মহামন্ত্রের সারার্থ শ্রবণ করিয়া 
বলিলেন, “হে যতিরাজ, আপনার অমূল্য অমৃতময় উপদেশ- 

শ্রবণে আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোকু উদ্দিত হইল ও. আমার 

অজ্ঞান-অন্ধকাররাশি অপস্যত হইল। অদ্য আমার 

জন্ম সফল হইল। তপস্া সফল হইল”। মগুনমিশ্র 

সন্ন্যাসধন্ম গ্রহণকরিয়! স্থুরেশ্বরাচার্য্য এই নাম গ্রহণ 

করিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমের মগ্ডনমিশ্র এই নাম পরিত্যাগ 

করিলেন। পরে তিনি নর্শাদানদীতীরে একটি শান্তিপূর্ণ 
আশ্রম নিন্াণ করাইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত 

তথায় উপনিষত্ ও বেদাস্তাদিশান্ত্র আলোচনা করিতে 

লাগিলেন। তাহার পত্রী “শ্রীমতী উভয়ভারতী দেবীও 
আচার্য্যপজ্যপাদের পূর্বোন্ত উপদেশ অনুসারে বেদান্ত 
ও উপনিষদাদি জ্ঞানশান্ত্রের প্রচার ছারা জগতের কল্যাণ- 

সাধনার্থ দাক্ষিণদেশে শুঙ্গেরীমঠে গমন করিলেন ভগবান 

রীশঙ্করাচারধ্য মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বেদান্তমত-প্রচারার্থ 

শিল্ঠুগণসমভিব্যাহারে বহির্গত হইলেন। তিনি মহারা্টু 

প্রভৃতি দেশে অদ্বৈতমত প্রচারকরিয়৷ সহজ সহজ 
লোকের হৃদয়ে এক পরমেশ্বর অন্তিত্ব-বিশ্বাস স্থাপন 

করিয়া শ্ীশৈলনামক 'পর্বরতে গমন করিলেন। 

স্প্পীপপ 
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লীলীবতী। 
প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্ধ্যমহিলারা যে, কেবলমাত্র 

ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র, বেদ বেদান্ত ও অন্যান্য 

বর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যানকরিতেন তাহা নহে, কিন্তু 
মতি সূক্ষ্ম দুর্বেবাধা কঠিন জ্যোতিষশান্ত্রেও গ্রস্থরচনা 

পর্য্যন্ত মহাকঠিন ব্যাপার সম্পাদনকরিতে পারিঙেন। 

ভারতে, ইতিহাসসংরক্ষণবিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতদিগের 

অবহেলা-বানুল্য বশতঃ এ সকল বিদ্ধী মহিলার ইতিবৃত্ত 

পাওয়া ছুর্ঘট হইয়াছে। লীলাবতী সংস্কতপদ্যে জ্যোতিষশান্ত্ 

রচনাকরিয়া সভ্যজগতের শিক্ষাভিমানী পুরুষসমপ্রদায়কে 
বিস্ময়সাগরে * নিমগ্নকরিয়া * গিয়ছেন। ম্যায় সাংখ্য, 

পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা! ও বৈশেষিক, - এই ছয়টি দর্শন 
ও অন্তান্য শান্ত্র পরস্পরের সহিত পরস্পরের মতভেদ 

নিবন্ধন বিবাদ-বিদন্বাদে,পরিপূর্ণ। বেদান্ত সাংখ্যেরমত 
খগুন করে, ন্যায় বেদান্তের মত খণ্ডন করে, এইরূপে 

অন্যান্য সকল শান্্ই পরস্পরের মত খণ্ডনকরিয়া স্ব স্ব 
মতের প্রাধান্য সংস্থাপনকরিয়াথাকে। “নানা মুনির 
নানা মত” বহার বোধশক্তি বিচারশক্তি রচনাশক্তি 

যত উচ্চ নীম! লাভকরিয়াঁছে, তিনি. তাহাই ব্যক্ত করিতে 
সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কোন্ মতটি যে, 
প্রকৃত এবং নির্দোষ, তাহা সিদ্ধান্তকরা ্্লাসুঃ সব্বুদ্ধি 

. আধুনিক জনগণের শক্তির অভীত। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রে 
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মধ্যে বেদান্তমত যে, সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, নির্দোষ ও মহা- 
সন্তোষজনক, তাদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কারণ, ইহা 

ঈশ্বরনিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন উপনিষৎশান্ত্ররূপ মহাদৃঢ় 

ভিত্তির উপরে স্থু প্রতিষ্ঠিত । বাহারা ঈদৃশ পবিত্র বেদাস্তু- 
মত খগুনকরিতে পারে, তাহার৷ স্বর্গের নন্দনকাননের 

কল্পবৃক্ষের শাখ ছেদনকরিতে পারে। জ্যোতিষশাস্স্ 

লইয়া কেবল মাত্র বৃথা বাদ প্রতিবাদ করিলে চলিবে না। 

কারণ, জ্যোতিষশান্ত্র বিচারকরিয়া প্রান্াক্ষ নির্দোধ ফল 

প্রদর্শনকরিতে হয়। যিনি গণনা করিয়! প্রত্যক্ষ নির্দোষ 

ফল দ্েখাইতে পারিবেন তাহার কথাই সকলে মানিবে। 

সেই গণনা ঠিক হইল কি না, চন্দ্র ও সূর্ধ্য তাহার সাক্ষ্য 

প্রদান করিবে। মানুষ তাহার সাক্ষী হইতে পারে না। 
ধিনি অতিসুক্ষন কঠিন স্ফটগ্রণনা করিয়া চন্দরগ্রহণ বা 

সূধ্যগ্রহণের ঠিক সময় নির্দেশ করিতে পারিবেন, তাহার 
কথাই আপামর সাধারণ শিরোধার্ধ্য করিবে। সুতরাং 

জ্যেতিষশান্ত্রের প্রামাণ্যসংস্থাপনবিষয়ে স্বয়ং চন্দ্র ও 

ও সূর্য্য সাক্ষ্য প্রদানকরিয়৷ থাকেন। অতীতকালে যাহ 

ঘটিয়াছে বা ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বর্তমান কালে 

গণনাকরিয়। ঠিক ঠিক বলিয়৷ দিতে হইবে । বৃথা তর্ক 

বাবিবাদ করিলে চলিবে না। প্রষ্টা বিবাদ শুনিবে না। 

সত্য সত্য ফল দেখিয়া লইবে। সত্য ফল দেখাইতে 

হইলে সুন্ষন কঠিন গণনা জানা চাই। এই সুক্ষ ছূ্বেধাধ্য 
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জ্যোতিষশান্ত্রে লীলাবতীনান্ত্ী ভারতীয় আধ্যমহিলা সংস্কৃত- 

পদ্য রচনাকরিতে পারিতেন। জ্্যোতিষে পদ্যরচনা যে, 

কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর সমগ্র জাতিই 
বুঝিতে পারেন। শান্ত্রর্নাবিষয়ে অন্যাদেশে যাহা অত্যন্ত 

অসম্ভব, ভারতে তাহা সম্ভব । ভারতে অভিধানশান্ত- 

পর্যান্ত পদো রচিত। ভারত-মহিলার জ্যোতিষে সংস্ৃত- 
পদারচনা এক অদ্ভুত ব্যাপার । ১০৩৬ শকাব্দে সহা- 

পন্বঙ্ঠের নিকটরর্তী*বিজ্ঞল্বিড়নামক গ্রামে ভাস্করাচারধ্য- 

নামক এক ভাক্করতুল্ায মহাপ্রভাব পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশান্ত্রে মহাপগ্ডিত 

ডিলেন। ভ্তিনি এই শাস্ত্রে অনেক উতকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা 

করিয়াছেন। তীহার পর্তীর নাম শ্রীমতী লীলাবত্তী 

দেবী । গ্রাচীনকালের এই একটি স্থন্দর রীতি দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, পতি বিদ্বান হইলেই পত্ীও বিদুষী 

হইতেন। লীলাবতী দেবী জ্যোতিষে অদ্ভুত পঞ্ডিত। 

ছিলেন। ভাক্ষরাচার্ধ্য লীলাবতীকে যখন প্রগাটপ্রেম- 

বাঞ্তক শব্দে সম্বোধনপূর্ববক জ্যোতিষ-শান্দ্ে কোন একটি 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরিতেন, তখন লীলাবতী পদ্যে এ প্রশ্ের 

উত্তর দিতেন। তখন ভ্ডাক্করাচার্যের হৃদয়ে যেকি এক 

অপুর্ব অগাধ আনন্দসাগর উদ্বেলিত হইত, তাহা 
বর্ণনাতীত। পত্বীরপ্রতি এই প্রগাঢ় প্রেমের স্মৃতিচিহকে 

চিরস্থায়ী করিবার জন্ত ভাস্করাচারয্য তাহার একটি গ্রস্থকে 
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পত্ীর পবিত্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন । সেই গ্রন্থের' 

নাম লীলাবতী। গহারাষ্্রদেশে নাসিকের নিকটবন্তী 
একটি স্থানে ভাউদাঁজী বৈদারাজনামক একটি পণ্ডিত একটি 

তাম্ফলক পাইয়াছিলেন। তাহাতে কয়েকটি শ্লোক লিখিত 

আছে । সেই শ্লোকগুলির অর্থ এই যে, “শাগ্ডিল্যগেত্রে 

ত্রিবিক্রমনামক এক মহাপঞ্জিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তিনি নানাশান্ে মহাপপ্ডিত ছিলেন বলিয়া “কৰি- 

চক্রবন্তী” এই উপাধি লাভ করিয়া, ছিলেন। *ইহার 

পুত্রের নাম ভাক্করভট্ট। গুণগ্রাহী ভোজরাক্ত ভাস্কর- 

ভটের অসাধারণপণ্ডিত্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাকে 

“বিদ্াযাপতি” এই উপাধি প্রদান করিয়াচিলেন। ভাস্কর- 

ভট্টের পুত্রের নাম গোবিন্বপঞ্চিত। ইনি জ্যোতিষশান্ত্রে 

অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া! “সর্বজ্ঞ” এই উপাধি 

লাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসর্ববজ্জের পুত্রের নাম 

প্রভাকর। ইনি ও অত্যন্ত প্রভাবশালী পণ্ডিত ছিলেন । 

প্রতাকরপপ্ডিতের পুত্রের নাম মনোরথ পঞ্চিত। ইনি 

সজ্জনগণের পূর্ণমনোরথম্বরূপ ছিলেন। মনোরথ পণ্ডিতের 
পুত্রের নাম মহেশ্বরাচার্ধয ৷ মহেশ্বরাচার্য্ের পুত্রের নাম 

ভাস্করাচাধ্য । ইহার ন্যায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিবত অদ্যাপি 

কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি পঞ্ডিতকৃলচুড়ামণি 

সর্বববিদ্যাবিশারদ ছিলেন বলিয়া “কবীশ্বর+* এই উপাধি 

লাভ করিয়াঝিলেন। ভাক্করাচার্ধ্যকবীশ্বরের শিষ্যুগণের 
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সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে এ জগতে কোন ব্যক্তি জয়ী 

হইতে পারে নাই। তাহার কীন্তিৎবিশ্বব্যাপিনী। তীহার 

পুত্রের নাম লক্ষমীধর আচার্য । লক্গদীধর আচার্য্ের পুত্র 

চঙ্গদেব আচার্যা। অনেকেই অজ্জ্াতবশতঃ লীলাবতীকে 

ভাক্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া মনে করেন। এমনকি, 

কেহ কেহ স্ব স্ব রচিত পুস্তকেও এ কথা লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রম, তাহাতে আর 

কোন সন্দেহ নাই । লীলাবতী গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত 

পাঠ না করাই এই ভ্রান্তির কারণ। সম্পূর্ণরূপে লীলা- 

বতী গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি 

জন্মিত না।, 

লীলাবতী যে, ভাস্করাচীঁধ্যের পত্রী, তাহা নিন্লিখিত 

প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে £-_লীলাবতীগ্রন্থে “দখে 

নবানাঞ্চ” ইত্যাদি শ্লোকে ভাস্করাচার্ধ্য পত্তী লীলাবতীকে 

“সখে” বলিয়। সম্বোধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় লোক 
কন্যাকে সখে বলিয়া সম্বোধন করে না। 

লীলাবতীগ্রস্থে “বালে বালকুর্গলোলনয়নে” ইত্যাদি 

শ্রোকে ভাস্করাচাধ্য পত্বীকে “হে বালে, হে বালকুরজ- 

লোলনয়নে, লীলাবতি” এইরূপ সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন 

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পত্বীকে এইরূপে সম্বোধন করিতে 

পারা যায়। কন্ঠাকে কেহ “হে মৃগনয়নে, হে মত্ত 

চকোরাক্ষি”, ইত্যাদিরূগে সম্বোধন করে না। কেহ, 
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কেহ বলেন, এই শ্লোকে এই সন্দোধনে “বালা” 

শব্দের অর্থ বালিকা ।* সুতরাং ভাস্করাচার্ধ্য স্বীয় কন্যা 

লীলাবতীকে হে বালে, হে বালিকে এই বলিয়া সন্বোধন 

করিয়াছেন। এইরূপ ধারণা যে, ভ্রমসঞ্কুল, ইহা 

নিঃশঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কারণ, সংস্কতসাহিত্যে 

বাল! শব্দের অর্থ কেবল মাত্র যে, ক্ষুদ্র বালিকা, তাহা 

নহে, কিন্তু কোমলাজ্গী নবযৌবনা তরুণী বা যুবতীও বালা 

শব্দের অর্থ। মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশের হষ্সর্গে 
বর্ণিত ইন্দুমতী-্বয়ন্থরস্ভায় নৃপতিগণ বখন স্ব স্ব আসনে 

উপবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে ভোজরাজের অন্তঃপুর- 
রক্ষিক, রাজগণের বংশচরিত্রাভিজ্ঞা, ইতিহামপঞ্চিতা, 

মহাবিদুষী স্থনন্দা, ইন্দ্ুমতীকে কলিঙ্গরাজসমীপে আনয়ন 

করিয়া কলিঙ্গরাজের বংশ ও চরিত্রের পরিচয় দিবার 

সময় ইন্দুমতীকে বালশব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। সেস্থলে 

বালাশকেের অর্থ ্ষুত্র বালিকাণ্ড নহে কন্যা নহে। 

কারণ, তগ্কালে বালিকার বরের জন্য স্বয়ম্বরসভা'র 

তাধিবেশন হইত না। তৎকালে ক্ষত্রিয়রাজকন্া বয়ঃ- 

প্রাপ্ত হইলেই স্বর়ম্বরসভায় নিজের ইচ্ছামত বর বাছিয়া 

লইতেন। যদি কেহ বলেন যে,ইন্দুমতী বালা, অর্থাৎ 

বালিকাই ছিলেন, তাহাও হইতে পারে না। কারণ, এ 

সর্গের অন্য একটি শ্লোকে স্থনন্দা ইন্দুমতীকে বলিতেছেন, 

“হে সুন্দরি তুমি তোমার যৌবনন্তী ভোগ কর”। এইরূপ 
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বছ সম্কৃতশ্লোকে নবযৌবনা বা যুবতী অর্থে বালা শব্দের 

প্রয়োগ দুষ্ট হয়। বথা--“হে কমঈনয়নে, হে দীর্ঘনয়নে 
বালে, আমার প্রতি পুনর্ববার দৃষ্টিপাত কর। অর্থাৎ 

পতি, ক্রুদ্ধা যুবতী পত্বীরে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 

“হে প্রিয়তমে, আমার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া 

পুনর্বার দৃষ্টিপাত কর” । এই শ্লোকে বালা শব্দের অর্থ 
যুবতী স্ত্রী। সংস্কসাহিত্যে যুবতী অর্থে বালা শব্দের 
প্রয়োগ ভুরি ভুরি দুষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং “বালে” 
প্বালমুগনয়নে” এইরূপ পদ দেখিয়া লীলাবতীকে 

ভাক্করাচার্য্যের কণ্ঠা বলিয়া স্থির করা কখনই সঙ্গত নয়। 

ভ্রান্তসংস্কার, বশতঃ যিনি যাহাই বলুনা কেন, তাহাতে 

কোন ক্ষতি নাই, তাহাতে সাঁত্যির মর্ধাদার অপুমাত্র ক্ষতি 
হইবে না। কারণ, লীলাবতীগ্রন্থের “অলিকুলদল” 

ইত্যাদি শ্লোকে ভাস্করাচার্ধ্য লীলাবতীকে হে “কান্ডে” 

বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “হে কান্তে, 

তাহা হইলে সমস্ত ভ্রমরের সংখ্যা কত হইল বল” ? 

ইহাই হইল এই শ্লোকের নিদ্বষটার্থ। বাহার! লীলাবতীকে 

ভাস্করাচার্ষ্যের কন্তা বলিয়! মনে করেন, এই শ্লোকদ্বারা 

তাহাদের জ্ঞাননেত্র উ্লিত হউক। এ জগতে কোন 

দেশে কোন জাতি কন্যাকে “কান্ডে” বলিয়া সম্বোধন করে 
না। কান্তা শব্দের অর্থ পত্তী। ধীহারা লীলাবসতীগ্রস্থ 

সম্পূর্ণরূপে পাঠ করেন নাই কিম্বা মোটেই পাঠ করেন 
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নাই, তাহারাই লীলাবতীকে ভাস্করাচার্যের কন্যা বলিয়া 
মনে করেন এবং স্ব স্ব পুস্তকেও এ কথা লিপিবদ্ধ করিতে 

অবাধে অন্যায়রূপে সাহামী হয়েন। অধুনা এইরূপ 

ভ্রমোতপাদক পুস্তকের লেখকগণ ঘশস্বী হইবার উচ্চ নাশ! 

হৃদয়ে পোষণ করিয়া এঁতিহাসিক তান্বের মূলে মনবরত 

কুঠারাঘাত করিতেছেন এবং লাহিত্যপুষ্ঠির ব্যাপদেশে 
সাহিত্যের মহাঅনিষ্ট সাধনকরিতেছেন। লীলাবতী- 

গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্রোকেই ভাক্করাচারয, প্রিয়তমা 

পত্রী লীলাবতীকে আন্তরিক প্রেমব্প্তক নানাবিধ স্থুললিত 

পদে সম্বেধন করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন এবং লীলাব্তীদেবী 

ও, পদ্যে উহার উত্তর দিয়াছেন। লীলাবতী বাল্যক'ল 

হইতেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত মনোযোগিনী ছিলেন। তাহার 

বুদ্ধি ও মেধা অতি প্রথরা ছিল। স্মতীক্ষবুদ্ধি না থাকিলে 

জ্যেতিষে বুাতপত্তি জন্মে না। তিনি বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা 

ও স্থুশীলা স্ত্রী ছিলেন বলিয়া তীহার স্বামী তাহাকে 
প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাঁসিতেন। তাহার বিবাহের পর 

ভীহার স্বামী তাহাকে জ্যোতিষশান্ত্র শিক্ষা দিতে আরন্ত 

করিয়াছিলেন । বিবাহের পূর্বে তিনি পিত্রালয়ে ব্যাকরণ 
ও সাহিত্য অধ্যয়নকরিয়াছিলেন। তিনি পতির অত্যন্ত 

অনুগতা ছিলেন। সাধবী স্ত্রীর পমস্ত লক্ষণই তীহাতে 

_বিদামান ছিল। তিনি সর্ববদ| সর্ববপ্রকারে পতির মনো- 
রঞ্জন করিতেন। কঠিন জ্যোতিষশান্ত্রে. আলোচনাই 
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তাহাদের ছুইজনের জীবনের একমাত্র ব্রত ও লক্ষ্য 

ছিল। 

ভাস্করাচার্ধ্য খন জ্যেতিষশান্ত্রে কোন একটি কঠিন 
গণনা করিতে বসিতেন* কিন্বা সেই গণনা করিতে করিতে 

মধ্যে মধ্যে যখন শাল্ত্রচিন্তায় মগ্ন হইতেন, সেই সময়ে 

লীলাবত্তী দেবা তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অসাধারণ 

বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দ্বারা স্বামীর গণনায় সাহায্য 
করিচ্ডেন। লীলারতীর বুদ্ধির প্রথরতা-দর্শনে ভাস্কর চার্যা 

আনন্দে পুলকিত হইতেন। আবার লীলাবতী যখন 

কোন একটি কিন গণনায় নিবিষচিত্তা হইতেন, তখন 

ভাস্করাচারধ্য পত্ার তাদৃশ মনোনিবেশ দেখিয়া অন্য কার্ধ্য 

পরিত্যাগপুর্বক তাহার 'নিকটে গিয়া বসিতেন এবং 
তাহার গণনাকার্ষ্যে সাহায্য করিতেন। স্বামী ও স্ত্রী 

একত্র বসিয়া এইরূপে শান্তর আলোচন| করিলে যেরূপ 

বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। স্ত্রী যদি 
ংসারিক কার্য শেষ করিয়া অবশিষ্ট সময় এইরূপে 

পতির সহিত শান্ত্রচচ্চায় মনোনিবেশ করেন, তাহা! হইলে 

সংসার স্বর্গধাম হইয়া উঠে। আর ষীহারা আলন্তে 

পরনিন্দায় ও পরচর্চয় অবশিষ্$ সময় অতিবাহিত 

করেন, তাহারা সর্ববদাই দম্পতীকলহে ও মহাঅশীস্তিতে 

ছুঃখভোগ করেন। প্রাচীন ভারতে স্বামী স্ত্রীকে 
সুশিক্ষিত! করিতেন বলিয়া মর্তাধামে রাস করিয়াও স্বর্গ 
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স্থখ অনুভব করিতেন! পূর্ববকালে ভারতবর্ষে পতি ও 

পত্তীর এইরূপ একত্র শাস্তরচ্চার কথা পাঠ করিলে 

কোন সহ্ৃদয় জ্ঞানী বাক্তির হৃদয়ে অসীম আনন্দ উৎপন্ন 

না হয়? অন্দর অভিমানী কুসংস্কারচ্ছিন্ন কপট ভীরু পামরের 

আনন্দবোধ হয় না। কারণ, সে ব্যক্তি 'এই মনে করে' 
যে, তাহার স্ত্রী যদি তাহা অপেক্ষা বেশি শিক্ষিতা হইয়া 

পড়ে, তাহা হইলে তাহার অপমান হইবে। কিন্তু সে' 

ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে না যে, প্রকৃতরূপে স্ুশিক্ষিতা 
নারী, পতি মুর্খ বা দরিদ্র বা কুরূপ হইলেও পতিকে 

কদাপি অপমান বা অবজ্ঞাকরিতে পারে না। স্তুশিক্ষার 

এমনই গু৭। সে কালে পতি মহষি যাল্জবন্ধা, পত্রী 

মৈত্রেযীকে দার্শনিক তত্ব শিক্ষা দিতেন। পতি মহামুনি 
অগস্ত্য, পত্রী লোপামুদ্রাকে পতিব্রতাধন্ম ও নীতিশাস্ত 
শিক্ষা দিতেন। পতি মহষ্িবশিষ্ঠ পত্তী অরুন্ধতীকে 

অধ্াত্বিক তত্বশান্্র শিক্ষা দিতেন। অরুন্ধতীদেবী রম্ধান- 

শাস্ত্রে এবং রন্ধনকার্ধোও বিলক্ষণ দক্ষ! ছিলেন । পতিমহধি 

কশ্ঠপ যেরূপ বিদ্বান ছিলেন, তীহার পত্বী অদ্িতিও তজ্রপ 

বিদুষী ছিলেন। পিতা মহষি বচর, পুত্রী গার্গীকে জ্ঞান- 

বিজ্ঞান শান্তর শিক্ষা দিতেন। এন কি, দেবতাদিগের 

মধ্যেও স্বামী, স্ত্রীকে শিক্ষা দিতেন। মহাদেবও পার্ববতীকে 

শিক্ষা দিতেন। অন্তশান্্রে দেখিতে পাওয়া যায় ঘে, 
পার্ববতী কোন একটা সৃষ্গমতত্ব বিষয়ে মহাদেবকে প্রশ্ন 
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জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং মহাদেব তাহাকে সেই বিষয় 

উত্তমরূপে বুঝাইয়।৷ দিয় তীহার সন্দেহ নিরাসকরিতে- . 

ছেন। পার্বতী, মহাদেবের নিকটে এইরূপে সুশিক্ষা 

পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছেন। দেবতারাও 

স্থশিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া! মনে করেন। পূর্বব- 
কালে ভারতের নরনারী স্তুশিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয় 

পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন, আর একালের পতি পিতা 

ও আ্রাতৃগণ, পত্রী রুন্তা ও ভগিনীদিগকে “থিয়েটারী টঙ্পা”, 

“খেঁউড,৮ কুরুচিকর নাটক, “নভেল্” এবং এঁঠিহাদিক- 

কথাবিহীন “বাজেগল্প” পুস্তক পড়াইবার জন্য অধীর 

হুইয়া পড়েন। ইহাতে হিন্দুপমাজের যে ভয়ঙ্ষব অনিষ্ট 

হইতেছে, তাহা তাহার! এঁকবারও ভাবিয়া দেখেন না। 
ইহা! বড়ই ঘ্বণা ও লজ্জার কগা। যে শিক্ষা দ্বারা এহিক 

ও পারত্রিক মঙ্গল ন্বমাধিত হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত 

শিক্ষা । হারা বলেন, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম, স্ত্রীলোক 

জ্ঞানবিজ্ঞানশান্্র বুঝিতে পারে না, তীহার৷ পূর্বোক্ত 
মহ্িলাদিগের বৃতান্ত গুল পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন 

.ফে, স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কোন বিষয়েই নান নহে। 

ভ্ীলোক রাজনীতিষ্মন্ত্রে এবং যুন্ধবিদ্াতেও যে, 
নিপুণতা লাভ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত অন্দেশ 
অপেক্ষা ভারতবর্ষেই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ষঙ্ারা ভ্ত্রীলোককে উত্তমরূপে স্ুশিক্ষা দিতে জানেন ন! ও 

হু 



(৮২৭৮ ) 

পারেন না, এবং স্ববশে রাখিতে জানেন না ও পারেন না, 

এবং স্ত্রীলোককে অবাধ উচ্ছ্খল স্বাধীনতা প্রদান করেন, 
বিলাসের চরমমাত্রা শিক্ষা দেন, ধর্ম্মশিক্ষায় বিবর্জিত 

করেন, ভারতের প্রাচীন সুনীতি ও স্থুরীতি শিক্ষা 

দেন না, নারীদিগকে আলম্তের মানবীঘুত্তিূপে পরিণত 

করেন, ধাহারা মনে করেন, স্রীলোক কেবল মাত্র পুরুষের 

এহিক সুখভোগলিপ্না চরিতার্থ করিবার জন্য, গণ্ডা গণ্ড! 

পুত্র কন্যা উৎপাদনের জন্য, রীধিবার হ্ুম্য, বাসন মাজিবার 

জন্য, তাস খেলিবার জন্য, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য 

এবং কলহিনী বা “পাড়া কুঁছুলী” হইবার জন্যই জন্মিয়া 

থাকে, তাহারা স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে 

্রান্তপূর্ণ ধারণ! পোষণ করেন'। অন্য দেশের স্্রীশিক্ষার 
সহিত ভারতের স্ত্রীশিক্ষার তুলনাই হইতে পারে না। 

ভারতে স্ত্রঞ্জাতিকে শিক্ষা দিতে হইলে প্রাচীন ধর্্মশাস্্র- 

প্রণেতৃগণের মতানুসারে স্ত্রীজাতিকে সর্বপ্রথম ব্যাকরণ 

অধ্যয়ন কবাইতে হয়, পরে ধর্ম ও নীতিশাস্তর শিক্ষা দিতে 
হয়। স্ত্রীজীঝনে কিকি কর্তব্য, তাহ! যে সকল গ্রন্থে 

বিবৃত আছে, সেই সকল গ্রস্থ অধ্যয়ন করাইতে হয়। 
কেবলমাত্র অর্থকরীবিদ্যা শিখাইেই ভারতে শ্্ীশিক্ষা 
সম্পূর্ণ হয় ন।. পুরুষ অর্থকরীবিদ্যা শিখিয়া 'াংসাঁরিক 

'বয়ি মির্বাহ 'করিবৈ: 'জর্থপঞ্চয় করিবে "এবং খর্থকর্টে 
এ অর্থদযয় করিবে। "গক্চাপ্তর, রীতি শৃহসথপ্রামোচিত 
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কর্মে মনোনিবেশ করিবে এবং অবসর পাঁইলেই পুজ্- 

কন্যা্দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য ধর্মশীস্ত্র ও. নীতিষ্বান 
অধ্যয়ন করিবে। যেসকল স্ত্রীলোকের কোন প্রতি: 

পালক বা অভিভাবক* নাই, যীহাদের অবস্থা মন্দ, 

হারা পতিপুক্রবিহীন, তীহারা গৃহাভ্যন্তরে ধন্্নপথে 

থাকিয়া অন্তবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া শিল্পকর্ম দ্বারা, 

গ্রাসাচ্ছাদন নির্ববাহকরিতে পারেন, তীহাদের গৃহের 

বাহিরে যাইবার * কোন প্রয়োজনই নাই। বীহারা. 

মৌভাগাবতী নারী, খাহাদের যথেষ্ট দাসদাসী আছে, 

ধাহাদের সাংসারিক অবস্থা থুব তাল, তাহার! তাম্ুল- 

চর্ববণে, সমস্তদিন শয়নে, নিষ্বন্্ব. উপবেশনে, অলঙ্কাকের' 

সমালোচনায়, পরগ্রানি, পরচর্চ্ায় ও আল্মস্ে অমূল্য সময়. 

বৃথা ন্ট না করিয়া, যে ভাষা অধ্যয়ন করিলে প্রচুর: 

অর্থ উপার্জিত হয় না.কিন্তু যথেষ্ট ধর্মমজ্ঞান উপার্জ্জিত। 

হয়, তাদৃশ পবিত্র দেবভাষ! “মৃতভাষা” সংস্কৃতভাষাটি 

যদি তীহারা আলোচনা করেন; তাহা হইলে সংস্কৃত-. 

ভাষার দস্ৃতভাধা” এই নাম ও অপবাদটি ঘুচিয়া 
বায়। সংস্কতভাষ! পুনরুজ্জীবিতা হইয়া উঠে! ভারতীয় 
ভদ্রমহিলাকে বাহিরে গিয়৷ অর্থোপার্জজন করিতে হয় না.। 

অর্থোপার্জনের জঙ্্য তারতির ভত্রমহিলা জজ্মাগ্রহণ কট্টরন 
না। স্থৃতরাং পুরুষকে গৃহস্থাশ্রমের আধুনিক নানাবিধ 

ব্য়-নির্বাহীর্ঘ, অর্থকরী বিধ্যা লিখিত হারে ।. কিন্তু 
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স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্য। ছাড়। অন্য অর্থকরী বিদ্য। শিখিবার 

কোন প্রয়োজন নাই । সাংসারিক ব্যয়-নির্ববাহের জন্য 

পুরুষ উকীল হইতে পারে, হাকিম হইতে পারে, ডাক্তার 

হইতে পারে, কণ্ট টুর হইতে পারে, মহাজন হইতে পারে, 
জমিদার হইতে পারে, সওদাগর হইতে পারে, ইন্জিনিয়ার 

হইতে পারে, অফিসের কেরাণী, বিদ্যালয়ের মাষ্টার এবং 

পগ্িত প্রভৃঠি হইতে পারে, কিন্তু ভারতের গৃহদেবতা 

লজ্জাশীলা কুলমহিল! গৃহমধ্যে থাকিয়া' গৃহকৃত্যে মনো- 

যোগিনী হইয়। ষদি মৃতপ্রায় সংস্কৃত ভাষাটি শিক্ষা করেন, 

তাহা হইলে এই দেবভাধা সুরক্ষিত হইতে পারে। এই 

“মৃতভাষা”কে পুনরুজ্জীবিত| করিবার জন্ত পুরুষ অপেক্ষা 

স্ত্রীলোকেরই সংস্কৃত শিক্ষাকর! অতি প্রয়োজনীয় হইয়। 

উঠিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা, অর্থেপাঙ্ভনের উপায় নহে, বিদ্যা- 

শিক্ষা ধশ্্নজীবন-সংগঠনের একমাত্র উপায়। বিদ্যশিক্ষাই 

যদি অর্থোপার্ডভনের একমাত্র উপায় হইত, তাহ! হইলে 

শিনাজীরাও, একছত্রপতি মহাপ্রবল মহারাজ হইতে 

পারিতেন না। তিনি নিজের নামটী পর্যান্ত লিখিতে 

পারিতেন নু। কিন্তু তিনি দিল্লশ্বর দোর্দপু প্রতাপী সআ্াট 

আরংজীবের নিকট হুইতেও পঠৌথ্” আদায় করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। শান্তি $ বিশুদ্ধ আনন্দের সহিত 
জীবনযা ত্রা-শির্ববাহের জগ্যা বিদ্যাশিক্ষা স্বামী ও ভ্ত্রীর এক- 

মাত্র অবলম্বনস্বরূপ হওয়াই উচিত। ধা! অর্থো পার্জজনের 
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ভাষ! নয়, সেই সংস্কৃততাষাকে রক্ষাকরাই তাহাদের 

উচিত। বাহাদের স্ান-ভোজন, কবরীবন্ধন, অঙ্গসৌষ্টব- 
সম্পাদন, সদাশয়ন ও সদানিট্র ছাড়া অন্য কোন কার্যাই 

নাই, তাহার! যদ্দি এ্নকণ্প কার্যে সর্ববক্ষণ অতিবাহিত না 
করিয়া অন্ততঃ সন্ভানগণকে শিক্ষা দিবার জন্য--তাহা- 

দিগকে ধার্মিক ও নীতিমান করিবার জন্য তীহারা যদি 

সংস্কত ধর্ম্মশান্ত্র ও নীতিশান্ত্র আলোচন1 করেন, তাহা হইলে 

ভারতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। পুরুষকে 

কেবলমাত্র সংস্কৃতভাষ| শিক্ষ। করিলেই চলিবে না। কারণ, 

সংস্কৃতবিদ্যা অর্থকরী নহে । অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে 

ব্তমানযুগে* পুরুষের সাংসারিক অভাব ঘুচিবে না। 

অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে হইলেই তাহাতে সবিশেষ 

মনোযোগী হইতে হইবে । অর্থকরীবিদ্যার উন্নতি জন্য 

বিশেষ মনোযোগ দিলেই সংস্কৃতশিক্ষার অবনতি 

ঘটিবেই | দেই জঙ্য সংস্কৃতবিদ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া 

পড়িতেছে। অন্য দেশীয় লোক ইহাকে “ম্ৃতভাষা” এই 

নাম দিয়াছে। কোন কোন স্থৃবিজ্ঞ স্ুচিকিতসক বলেন, 

ইহ| এখনও মরে নাই, তবে মুমূর্ষু বটে 1 গৃহমধ্যস্থা 

ভারতমহিলার চেষ্টীক্প মৃত্তসপ্্রীবনী ওষধ প্রয়োগ 

করিলে ইহা বাঁচিতে পারে।* ভাস্করাচাধ্যের মত বিদ্বান 

ও কর্তব্যজ্ঞানবান অলাধারণ জ্যোতি পতি অধুনা 

প্রস্থত না হইুলেও, এবং লীলাবতীর ন্যায় জ্যোতিষ- 
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'শান্ত্রে মহাবিদুষী মহিলা এ ঘুগে না হইতে পারিলেও 

আপাততঃ তত ক্ষতি নাই, কিন্তু বর্তমানযুগে--বিলাসের- 

যুগে ধর্মম'নীতির শিথিলতার যুগে স্্রীজাতি যদি অন্ততঃ 
লংস্কত-রামায়ণ ও মহাভারতাদি্ভারতীয় পবিত্র গ্রস্থগুলি 

না পড়েন এবং ধর্্মশান্ত্র-ও নীতিশান্ত্র শিক্ষা না করেন 

এবং অপত্যগণকে ধান্মিক এবং নীতিমান না করেন, 

হাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতের প্রাচীনতম মহাগৌরবের 

নহাক্ষতি হইবে। 

বৈজয়ন্তীদেবী। 

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া গ্রামে 

'শীনকগোত্রে কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমনামক এক মহাপণ্ডিত 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রধান কবি ছিলেন। 

তাহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি মহাকবি কালিদাসের 

শ্লোকের ন্যায় সরল মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। তাহার আনন্দ- 
তিকানামক কাব্য কোটালীপাড়ার শৌনকবংশের খ্যাতি 

ও গৌরব বৃদ্ধিকরিয়াছে। ১৫৭৪ শকাব্দে এই কাবাখানি 
বচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণনাথ সার্বধভৌমের পত্বীর নাম 

শমন্তী বৈজয়ন্তী দেবী।, বৈজয়ন্তী দেবী অসাধারণ 
পণ্ডিতা ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ, সাহিত!, অলঙ্কার, পুরাণ, 

্মশাস্র ও ন্যায়াদি দর্শনশান্ত্রে অদ্বিতীয়া বিহূষী ছিলেন। 
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তাহার পতির স্তায় তাহারও অসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। 

তাহার পতির আনন্দলতিকানামক পূর্বেবাক্ত গ্রান্তের 
অন্ধাংশ তিনিই রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রস্থেই 

লিখিত আছে যে, ক্রুষ্কনাথ দর্ববভৌম স্ত্রীর দহিত 
মিলিত হইয়া আনন্দলতিকা রচনাকরিয়াছিলেন। স্ত্রীর 

কবিতাগুলি অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে এবং ওজঃ প্রাসাদ ও 

মাধুধ্যগ্তণে সমলঙ্কত এবং গভীরঅর্থযুক্ত। স্ত্রীলোক যে, 

এরূপ উত্তম সংস্কতকবিতা লিখিতে পারে, তাহা আধুনিক 

নরনারীগণ শ্রবণ করির ইহাকে অদ্ভুত উপন্যাসবার্তা 
মনে করিতে পারেন, কিন্তু তীহারা শুনিয়া বিস্মিত 

হইবেন ষে। পূর্ববকালে এইরূপ সরস্বতীরূপিণী মহিলা 
গৃহে গৃহে জন্মগ্রহণ করিতেন। তাহাদের ইতিহাস-অভাবে 
ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে লোকের হৃদয়ে নানাবিধ 

কুসংস্কার বদ্ধমূল . হইয়া গিয়াছে। দগ্ধভাগ্য ভারতে 

জীবনচরিত লেখার রীতি বিলুপ্ত হওয়াতেই এবং আলম্ত 
ওদাস্য ও শৈথিল্যের মাত্রাটা অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতেই 
তঁতপূর্বব ন্ুজলা স্ুফলা শস্বাশ্যামলা ভারতভূমির ইতিহাস- 

কষেত্রটি অনুর্ববর হইয়া পড়িরাছে। অপ্ুদশ খৃষটা্দের 

প্রথমভাগে পদ্মানদীতীবস্থ ধানুকাগ্রামে কৃষ্ণাত্রেরগোত্রে 
ময়ুরভট্টবংশে বৈজয়ন্তী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার 
পিতা একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন তিনি নানা- 
শান্তে সথপর্ডিত ছিলেন । তিনি বহু দেশীয় ও বিদ্েশীয় 
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ছাত্রকে অন্ন বন্্র দিয়া স্বগৃহে অধ্যয়ন করাইতেন। তিনি 

যখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, তখন বৈজঞয্তী প্রতিদিনই 

তাহার অধ্যাপন! শুনিবার জন্য আগ্রহপূর্ববক তাহার নিকটে 
গিয়া বসিতেন এবং বিশেষরূপে “মনোযোগ দিয়া তাহার 

অধ্যাপনা শনিতেন। তখন তাহার বয়ংক্রম পঞ্চম 

বগুসর মাত্র। ঈদৃশ অল্ল বয়সে বৈজয়ুন্তীর অসাধারণ 
মেধা ঝ৷ স্মৃতিশক্তির কথা শুনিলে বিশ্মিত হইতে হয়। 

সাহার পিতা যখন ছাত্রদ্বিগকে পড়াইতেন, তখন বৈজয়ন্তী 

মাহা যাহা শুনিতেন, পরদিন সে সমস্ত কথ। অবিকল 

বলিতে পারিতেন। তাহার পিতা তাহার ঈদৃশ শিক্ষানু- 

বাগ ও এইরূপ অন্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখিয়া তাহাকে সবব- 

প্রথম তদ্দেশীয় প্রথানুসারে কলাপ ব্যাকরণ পড়াইতে 

আরম্ত করেন। তিনি চারি বসরের মধ্যেই এ ব্যাকরণ, 

আমরকোষনামক অভিধান, গণ, ভর্টিকাবা কিরাতার্জরনীয়, 

শিশুপালবধ এবং নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্যের পাঠ শেষ 

করেন। তিনি কাবাপাঠ মাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়। পিতার 

নিকটে সর্নবশান্তের বোধক ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন করিতে 

আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ন্যায়শান্ত্র এমনই কঠিন জিনিষ 

যে, শাস্ত্রে বলে একক্ষণ ্যায়চিস্তা বাদ দিলে লোক 

তার্কিক হইতে পারে না। সর্ববদ| চিন্তা না করিলে ন্যায়- 

বিদ্যাদেবী স্থুপ্রসন্না হয়েন না। বৈজয়ন্তী বিবাহের পর' 

পিতৃগৃহে অবস্থানকালে গৃহকর্ম্মে সর্ববদা ব্যাপৃত! থাকিয়াও 



(১৮৫) 

সর্বক্ষণ, ন্যায়বিদ্দেবীকে হৃদয়ে আরাধনা করিতেন । 

তাহার ঈদৃশী কঠোর মধ্যয়নরূপ তপস্যায় সন্তষ্ট হইয়া 
স্যায়বিদযাদেবা উহার প্রতি স্থপ্রনন্ন। হইয়াছিলেন। তিনি 

স্যায়শান্ত্রে অসাধারণ এঁবদুধী হইয়াছিলেন। তাহার 

পিতা তাহাকে ধনে মানে জ্ঞানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ 
বিখ্যাত এক ঘোগ্য পাত্রেই অর্পণকরিয়াছিলেন। কিন্তু 
দুঃখেরবিষয় এই যে, বৈজয়ন্তী বিদ্যাবিনয়বতী হইলেও 

রূপবর্তী ছিলেন ন$ বলিয়া এবং স্বামীর বংশমর্ধযাদা 

অপেক্ষা তাহার পিতার বংশমর্ধ্যাদার কাঞ্চতনুুনতা ছিল 

বলিয়। রূপাভিলাধী ও মাভিজ্জাত্যাভিমানা পতির মনের 

মত স্ত্রী হইতে পারেন নাই। সেই জগ্া বিবাহের পর 

তাহার পতি তাহাকে কোটালীপাড়ায় স্বগৃহে একবার 

মাত্র লইয়া গিয়া পরে তীহার পিত্রালয়ে ধানুক।- 

গ্রামে তীহ্াকে পাঠাইয়া দিয়াছিজেন। আর তাহাকে 

স্বগৃহে লইয়া যান নাই। বৈজয়ন্তী পিত্রালয়েই 
বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যৌ'নের কিছুকাল 
পতিবিরহজনিত কষ্টে অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। 

কিন্তু এইরূপ মনের অশান্তির সময়ে বুযা সময় নষ্ট 

না করিয়া পিতার নিকটে কঠোর ন্যায়শান্ত্র অধ্যয়ন 

করিতেন। 

এইরূপ কয়েক বগুদরের পর একদা তিনি পতিবিরছে 

কাতর! হুইয়৷ পৃতির মনস্তপ্তির জন্ত অনুষ্ট,প্ডন্দে একটি 



( ৯৮৬) 
সংস্কৃতশ্লোকফ্ রচন। করিয়া পতির নিকট প্রেরণ করিয়া 

ছিলেন। শ্লোকটি পাঠ করিলেই তাহার অসাধারণ কবিব্ব- 

শক্তির পরিচয় পাওয়! যায়। শ্লোকটির অর্থ এই. যে, 

হে স্বামিন্, আমার কষ্টের কথা আর কি জানাইব ? 
সামান্য মশারির অভাবে ছূর্জয় মশকগণ রাত্রে আমাকে 

অত্যন্ত নির্দয়ভাবে দংশন করিয়া থাকে । তাহার! প্রচুর 

ধূম ও বাজনবায়ুর দ্বারা নিবারিত হয় না। তাহারা সায়ং- 

কাল হইতে শারন্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি আমাকে অতিশয় 

কষ্ট দিয়াথাকে। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, আমি 

আপনার বিরহে বৈরাগাভাব অবলম্বন করিয়াছি। শখ 

উপধান (বালিশ) ও মশারি প্রভৃতি শয়নের উপকরণ 

বস্তুসকল ত্যাগ করিয়াছি। আপনার সেবায় সমর্পিত 

এই মদীয় শ্রীর, ছুর্বিনীত ছূরদম্য ক্ষুদ্র নীচাশয় নররক্ত- 

পিপাস্থ মশকগণ কর্তৃক রাত্রে অন্যায়রূপে আক্রান্ত, 

হইতেছে। তাহারা কোনরূপ শাসন মানিতেছে না। 

অন্যের অধিকৃত বস্তুকে অন্যায়্ূপে অধিকার করিয়া 

তাহার! চৌর তক্করের ন্তায় আচরণ করিতেছে । আমার 

শরীর আপনার বস্তু। ইহাতে অন্যের কোনমাত্র অধিকার 

থাকা উচিত নয়। ইহা অন্য কর্তৃক অধিকৃত হইলে 

জিনা অপমান কলঙ্ক ও নিন্টা। আপনি আপনার 

জিতল জিতবাজনযারবে ] 
ন্শকাম ময়া কায়ঃ সাক্মারভ্য দীয়তে |, 
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এই অপমানও কলঙ্ক দুর করিবার ক্তন্য বদ্ধপরিকর হউন । 

নতুবা আপনার এ কলঙ্ক ঘুচিবে না। আপনার অপমান 

ও কলম্ক কি আপনার অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না? মানীর 

মানের নাশ সহাকরা উচিতি নয়। অন্যের বস্তু আক্রমণ- 
কারী তক্ষরবৃত্তি মশকের উপদ্রব হইতে আমাকে রক্ষা 

করুন। আপনি আমাকে গ্রহণ করিলেই আমি বৈরাগ্য- 

ভাব ত্যাগ করিব। রাত্রে মশারি ব্যবহার করিব। তাহা 

হইলেই মশকগণ জার আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না, 

ইহাই হইল এই গ্লোকের ভাবার্থ। এই শ্লোকে “হায়” 

“মশকায়,” “কায়ঃ” “সায়” “ও দীয়”'রূপ শবের সাম্য 

থাকাতে অনুপ্রাদ অলঙ্কার ও চমতকার গৃঢ়তাব অন্তনিহিত 

থাকায় বৈজয়ন্তীর উত্তম কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয়, 

পাওয়া যায়। এই শ্লোক ছাড়া নানাবিধ স্ুললিত ছন্দে।- 

বন্ধে রচিত অনেকগুলি হৃদয়গ্রাহী সরস শ্লোক তিনি 

স্বামীর নিকটে প্রেরণকরিয়াছিলেন।. কৃষ্ণনাথ সার্ববভৌম 
এই সকল শ্লোক পাঠ করিয়া পত্বীর অগাধ পাগ্ডিত্য ও 

প্রগাঢ় স্বামিভক্তি এবং অতিশয় কেশসহনশক্তি অবগত, 

হইলেন এবং অবশেষে নিজের অন্তিমান ও স্ত্রীর প্রতি 
উপেক্ষাভাব পরিত্যাগ কযিতে বাধ্য হইলেন। তিনি প্রথমতঃ 
পত়ী-প্রেরিত এ সকল শ্লোকের উত্তর দিবেন বলিয়! স্থির 
করিলেন, কিন্ত বহুদিন পর্য্যন্ত পদ্ধীর- প্রতি উপেক্ষ! প্রদর্শন 

করিয়াছেন বলিয়ু] প্রন্মতঃন্যারর সন্যাষগ জানাইতে একটু 
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লজ্জা বোধ করিলেন, পরে তীহার প্রেমতরঙ্গিণী, তাহার 

অভিমানরূপ বালুকাময় তীরের বাধ ভগ্ন করিয়া উচ্ছ্বসিত 

হইয়া পড়িল। তিনি আদরপ্রেমমূচক সম্বোধন করিয়া 

পত্তীর নিকটে একখানি প্রেমপন্ডিকা লিখিয়! পাঠাইলেন। 

বৈজয়ন্তী কৃঞ্ণনাথের এই সন্ভীবনী অমতময়ী প্রেমপত্রী 
পাইয়া পতির দহিত মিলনের আশায় অতান্ত আনন্দিত 

হইলেন। তীহার বিরহানল কথঞ্চি নির্ববাপিত হইল । 

তিনি সৌজন্য ধৈর্য্য ও ব্যঙ্গসূচক "একটি শ্লোক রচনা 

করিয়া পুনরায় পতির নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। শ্লোকটির 
অর্থ এই যে, হে মধুকর, নাগকেসর চম্পক লবঙ্গ পন্ম 

মল্লিকা যৃখিকা প্রভৃতি উত্তম উত্তম স্তবস স্থরতি মধুপুর্ণ 

পুষ্পের মধুপানে আমক্ত থাকাই তোমার স্বাাবিক রীতি। 
এই সকল উত্তম উত্তম পুষ্পের মধুপান-সম্ভাবনা থাকিতেও 

মত যে, তুমি এই সামান্য কুন্দ কুঁড়চি ও আকন্দ প্রত্ভৃতি 
অস্থরভি অমধুর পুষ্পের মধুপানে অভিলাষী হইয়া, 

ইহাতে তোমার উত্তমবংশে জন্ম ও হৃদয়ের মহত্বই 

প্রকটিত হইয়াছে । এই শ্লোকের ভাবার্থ এইযে, ছে 

প্রিয়তম স্বামিন্, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমি 

টের 

মাতঙ্গযুখিরসিকন্ত মধুর্রতন্ত। 

ষৎ কুন্দবৃন্দকুটজেঘপি পক্ষপাতঃ 

স্ধংশজন্ত মহতে। হি মহত্ব মেতৎ 



(২৮৯ ) 

স্রূপ। নহি, ম্বল্তা নহি, সথগঠনা, নহি, স্থুশিক্ষিতা নহি 

ও সুরসিকা নহি, সেইজন্য আপনি বোধহয়, পুনরায় একটি 

রূপগুণবতী স্বলঙ্ৃত স্থরমিকা পত্তী গ্রহণ করিয়াছেন। 

কিন্তু আজ আপনি * আমার প্রতি সদয় হওয়াতে 

আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আপনি এরূপ 

কাধ্য করেন নাই এবং আপনার হৃদয় অতি মহ। 

উত্তমবংশে যিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনিই মহাশয়- 

লোক'"। তাহাদের হৃদয়ের মহত্ব এইরূপেই ব্যক্ত হইয়া 
থাকে । সামান্য লোকের প্রতি সদয় হওয়া তাহাদের 

মহত্বেরই পরিচয় । বৈজয়ন্্ীর এই কবিতাটি পাঠ করিয়া 

কুষ্ণনাথ, সংস্কৃত সাহিতো পত্নীর জানের পরিমাণটা বুঝিতে 

পারিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন 

যে, ঈদৃশী স্থপণ্ডিতা সুরসিক। স্তবনীতা পতিপ্রাণা স্ত্রী 

শ্েতাঙ্গী না হইলেও রত্রালঙ্কারভূষিতা বনুশ্বেতালী 

সপেক্ষা অধিকতম আদর ও প্রেমের পাত্রী। ঈদৃশী 

সর্ববগুণান্থি তা সাধবী স্ত্রীর প্রতি তিনি এতাবগকাল পর্য্যন্ত 

উপেক্ষাভাব প্রদর্শন করিয়! অত্যন্ত অন্যায় কার্ধ্য করিয়া- 

ছেন, এইরূপ ভাবিয়া কিয়তক্ষণ অনুতাপ করিতে লাগি 
লেন। পরে তিনি এই ক্লোকের উত্তরস্বরূপ একটি 
শ্লোক রচনা করিয়া পত্তীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। এই 

্ট বামিনীবরদূন মানমঃ 
অক্তকুটালিত তুরিতুরুহঃ। 

ত্৫ 
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শ্লোকটির অর্থ এই যে, পল্সিনী, প্রাতঃকালে সূর্য্য উদিত 

হইলেই প্রক্ষ,টিত হইয়া শোভ। পায়, কিন্তু সায়ংকালে 
সূয্য অস্তমিত হইলেই মুদ্রিত হইয়া যায়। এইরূপে 

পল্মিনী মুদিত হইয়াগেলে ভ্রমরের মধুপানে বড়ই বাঘা 
ঘটে। পুনরায় পরদিন সূর্য্য উদিত হইলে পদ্মিনী যখন 

প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরের ভাগ্যে আবার মধুপান ঘটে। 
ভ্রমর রাত্রিকালে পদ্মিনীবিয়োগে বড়ই কাতর হয়। 

ভ্রমর পদ্ধিনীকেই যে, সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসে, তাহার 

চিত এইযে, সে প্রাতঃকালে সুধ্যোদয়ের পর শত শত 

প্্ষ,টিত পুষ্প ত্যাগ করিয়া! সরোবরে শোভমানা পন্মিনীর 

অভিমুখেই ধাবিত হইয়া থাকে এবং পল্সিনীর, বিন্দু বিন্দু 

মধুপানেই আশক্ত হইয়া থাকে। নানাবিধ পুষ্প সত্বেও 

পদ্মিনীছাড়! ভ্রমরের গত্যন্তর নাই। এই শ্লোকের ভাবার্থ 

এই যে, হে প্রিয়ে, তুমিই আমার পন্মিনী। তুমিই আমার 

একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়। তুমিছাড়া এ জগতে 

অন্য কেহ আমার আশ্রয়ণীয় হইতে পারে না। আমিও 

তোমার বিয়োগে কাতর হইয়া ঘোর কালরাত্রিম্বূপ 

এতাবশুকাল কষ্টে যাপন করিতে ছিলাম। এক্ষণে সেই 
ঘোর বিয়োগ-নিশার অবসান হইবে। হে প্রিয়তমে, 
এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন, ইহা নিশ্চয় 

বন্ুবনদুমকরদলোলুপঃ 
পদ্মিনীং মধুপ এব যাঁচতে ॥ 
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জানিও। কৃষ্ণনাথের এই কবিতাটি,পাঠ করিয়া বৈজয়ন্তী 
বুঝিতে পারিলেন যে, এতদিনের পর এইবার নিশ্চয়ই 

তাহার ছুর্ভাগ্য-নিশার অবসান হইবে এবং তীহার 

সৌভাগ্য-সূর্যা উদ্দিত হইবে। এইবার পতির সহিত তাহার 
সম্মিলন হইবে। ইহার পর কৃঞ্ণনাথ, শ্বশুরের নিমন্ত্রণ 

পত্র ও আহবান ব্যতিরেকেই হটাত একদিন শশুরালয়ে 

গিয়া উপস্থিত হইলেন। হার শ্বপ্তর তাহাকে এইরূপে 

সমাগত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। পরদিন 

কৃষ্ণনাথ শ্বশুরালয় হইতে বৈজয়ন্তীকে স্বগ্ৃহে লইয়া 

আমিলেন। বহুদিন পরে সতী পতির সম্ভাষণে ও সমাদরে 

ধন্য হইলেন এবং পতিথ্হের সম্রাজ্ঞী হইয়া তথায় 

সাম্রাজ্য ভোগকরিতে লাগিলেন । কুষ্ণনাথ কেবলমাত্র 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। তিনি কোটালীপাড়ার 

একজন জমিদার ছিলেন। এইজন্য তাহার সার্বভৌম 

এই ব্রাঙ্মণপঞ্ডিতীয় উপাধি ছাড়া: বঙ্গের নবাব কর্তৃক 

প্রদত্ত চৌধুরী এই উপাধিও ছিল। স্ৃতরাং তীহার 
আর্থিক অবস্থা অতি উত্তম ছিল। গৃহে যথেষ্ট দাসদাসা 
ছিল। তীহার “চমত্কার! অন্নচিন্তা” না থাকায় তিনি 

অনুদ্িগ্ন মনে শান্তচিত্তে শান্ত্রচিন্তায় ও পরমেশ্বরের 

আরাধনায় যথেষ্ট সময় অতিবাহিত করিতে পারিতেন। 

বৈজয়ন্তী দেবী ঈদৃশ স্বামি-গৃহে আসিয়া! দেখিলেন যে, 
স্রাহাকে সংসাঞ্ষে কোন কার্্যই করিতে হইবে না। সংসারে 
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কোন বিষয়েরই অভাব নাই। কোন বিষয়ের জন্য 

ভাবনা নাই। অতএব তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত প্রাণের 
একমাত্র লক্ষ্য সেই শান্ত্রালোচনায় কোন ব্যাথাতই ঘটিবে 

না। তিনি স্ুখ-স্বচ্ছন্দে সরস্বভীর প্রকৃত আরাধনার 

জন্য যথেট সময় পাইবেন । তিনি স্বামি-গৃহের এইরূপ 
উত্তম অবস্থা দেখিয়া সম্পূর্ণরূপে সংস্কহ দর্শনশাস্্রের 

পাঠ শেষ করিতে ইচ্ছুক হইলেন । হ্যায় সাংখ্য পাতগ্তল 

বেদান্ত মীমাংস| ও বৈশেষিক এই দুয়টিকে দর্শনশাস্ 

কহে। দর্শনশান্ত্রপাঠে সুক্ষ বুদ্ধি ও অনুষ্ধিগ্রচিত্তে কঠোর 
চিন্তার প্রয়োজজন। পিতৃগুহে বৈজয়ন্ত্রীকে অনেক কার্ধ্য 
করিভে হইত। পিতার আর্থিক অবস্থা তত ভাল 

ছিল না। স্থতরাং তীহার দাসদাসী ছিল না। বৈজয়ন্তীকে 

রন্ধনাদি সমস্ত কাধ্যই করিতে হইত। এইরূপ 

অবস্থাতেও তিনি শান্ত্রমধ্য়নে বিরহা হয়েন নাই। 

কারণ, একটি প্রাচীন কথা আছে ধে, “যে রীধে, দে কি 

চুল বাঁধে না? যাহার যে কার্যে ইচ্ছ। আছে, সে, সে 

কার্য করিতে কোন বাধাই মানে না। তবে কার্ষ্য প্রবলা 

ইচ্ছাট। থাকা চাই। “ইচ্ছ। থাকিলেই উপায় আপনি 
আদিয়া উপস্থিত হয়।” বৈজয়ন্তী পিতৃগুহে স্যায়দর্শন 

অধ্যয়ন করিতেন বটে, কিন্ত্বু নান! বাধা আসিয়া উপস্থিত 

হইত। তিনি এ নকল বাধা মানুন আর নাই মানুন, 

তাহাতে বাধা কিন্তু তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ছাড়িত 
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না। স্বামিগুহে তাহার শান্ত্রমধায়নে কোন বাধার 

আশঙ্কা ছিল না। স্বতরাং তিনি স্বচ্ছন্দ বিদ্বান স্বামীর 

নিকটে সমগ্র দর্শনশান্ত্র মধায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। 

পুর্নেব পিতার নিকটে ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করাতে স্বামীর 

নিকটে অন্যান্ত দর্শনের অধ্যয়নের সময় বৈজয়ন্তীকে বেশী 

কষ্টভোগ করিতে হয় নাই। অন্যান্য দর্শনের জ্ঞানের 

জন্য ন্যায়শান্্-অধায়ন প্রথমতঃ অতীব প্রয়োজনীয় । 

্যায়শশীন্ত্র অধ্যয়ন নঃ করিলে অন্যান্য দর্শন উত্তমরূপে বুঝা 

যায় না। ন্যায়শান্ত্র শিক্ষা করিলে অন্যান্য শাস্ত্রের যুক্তি 

তর্ক দোষ গুণ ও দিদ্ধান্ত উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যায়। 

বৈজয়ন্থী পূর্বের পিত্রালযে স্ায়শান্ত্র পড়িয়াছিলেন বলিয়া 

মন্তান্য দর্শন গুলি তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিবেন। 
একদিন সায়ংকালে কৃষ্ণনাথ সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত 

করিয়া “আনন্দলতিকার” শ্লোক রচনাকরিতে আরম্ত 

করেন। শ্লোক রচনাকরিতে করিতে অনেক রাত্রি 

হইয়া পড়িল। বৈজয়ন্তী দেখিলেন, তখনও তাহার 
লেখনী চলিতেছে । বৈজয়ন্তী তাহার নিকটে আতিয়া 

বলিলেন, এতরাত্রি পর্যান্ত বসিয়া কি বর্ণনা করিতেছেন ? 
কৃষ্ণনাথ বলিলেন, এতক্ষণে একটি নায়িকার বর্ণন৷ প্রায় 

শেষ করিলাম। বৈজয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন, সামান্য একটা 

মেয়ে মানুষের রূপ বর্ণনায় কি এত সময় লাগে? দেখুন, 

আমি এক শ্লোকে আপনার এই নায়িকার সম্পূর্ণ বর্ণন! 
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শেষ করিয়! দিতেছি । এই বলিয়া তিনি অতি অল্প 

সময়ের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট আদিরস-ঘটিত শ্লোক রচনা 

করিয়া দিলেন। সেই শ্লোকটি কোন কোন পাঠক ও. 

পাঠিকার রুচিকর না হইতে ,.পারে, এই বিবেচনায় 

উক্ত শ্লোকটি এস্থলে উদ্ধৃত হইল না 'গবং তাহার 
অর্থও লিখিত হইল না। সংস্কৃতশ্লোক-রচনার সময় 

অনেকেই অনেক সময়ে সদা অপ্রচলিত শব্দ এবং 

সমাসযুক্ত বড় বড় কঠিন শব্দ ব্যবস্থার করেন, ' কিন্তু 

ধাহারা স্বাভাৰিকশক্তিসম্পন্ন উচ্চ শ্রেণীর কবি, তাহার 

সরল মধুর স্ললিত উত্তমভাবার্থযুক্ত মনোহারী শ্লোক 

রচনাকরিতে পারেন। রচনার সময়ে তাহাদিগকে 

বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় না, কিন্বা মুকুমুঃ অভিধান গ্রন্থ 

খুলিতে হয় না। তাহারা লোকের গ্রীতি-উৎপাদনের, 

জন্তা কবিতা রচনা করেন, শ্রোতা বা পাঠকের মাথায় 

“দা লাগাইবার জন্য শ্লেকরচনা করেন না। 

বৈজয়ন্তার কবিতাগুলি যেমন শ্রুতি মধুর তেমনই আবার 

চমণ্কারভাবার্থযুক্ত ৷. তাহার কবিতা প্রায়ই অনুপ্রাস 

অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বৈজযন্তী পূর্বে পিতৃগুহে যখন৷ 
স্বামি-বিরহ-যাতনায় অশান্তি ভোগ করিতেন, সেই সময়ে 

তিনি শাস্তিলাভের জগ্য পরমেশ্বরের আরাধনায় নিমগ্ন 

হইতেন। অন্ান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় পরের নিকটে বিরহ 

ক্লেশ ব্যক্ত করিয়া মনের ক্ষীণতার পরিচয় দিতেন না । 



(২৯৫) 
তিনি সেই অশান্তির সময়ে শান্ভিলাভার্থ পিতার নিকটে 

দীক্ষা গ্রহণকরিয়াছিলেন। দীক্া-গ্রহণের পর তিনি 

সংস্কতে স্বীয় ইষ্ট দেবতার অনেকগুলি স্তব রচনা করিয়া- 

ছিলেন। সেই স্তবাবলী-রচনায় তাহার অসাধারণ কবিত্ব- 

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতস্ডিন্ন তাহার অনেক 

কবিতা কোটালীপাড়ায় অনেকের কর্ণেই অবস্থিতি 

করিত। বৈজয়ন্তী এইরূপ উত্তম উত্তম সংস্কৃত কবিতী' 

রচনা রিয়া স্বামীর অনীম আনন্দ উৎপাদন করিতেন। 

দর্শনশান্ত্রে তাহার বিচার-প্রণালী দেখিয়া তাহার স্বামী 

বিস্মিত হইতেন। তাহার স্বামী প্রায়ই বলিতেন “প্রিয়ে, 

আমার বুদ্ধি ্ লপেক্ষা তোমার বুদ্ধি অতি সুন্ষা” | বৈজযন্তী 

স্বামীর এইরূপ কথা শুনিয়া লঙ্ভা ও বিনয়তারে অধো- 

বদন হইয়া পড়িতেন ও বলিতেন, “হে প্রিয়তম, আপনি 

আমার শিক্ষক, আমার স্বামী। সৃতরাং আমার পরম, 

পুজজনীয় ব্যক্তি। অতএব আপনি এরূপ কথা শুনাইয়া 

আমাকে কেন অপরাধিনী করিতেছেন ? আপনি আমাকে 

অত্যন্ত ভালবাসেন, সেই জন্য আপনি আমার সকল বন্ত্ই 

ভাল বলিয়৷ দেখেন। ইহা আপনার অসীম দয়ার পরিচয়” । 

কৃষ্ণনাথ ও বৈজয়ন্ত্রী *এইরূপে পবিত্র আমোদে উভয়ে 

একত্র শান্ত্রালোচনা করিতেন, কবিত| রচনা করিতেন, 

পারিবারিক ও বৈষয়িক কার্ধো এবং অন্থান্য বিষয়ে 
পরামর্শ করিতেন, এবং যথাসময়ে একত্র ৰমিয়। 
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পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন । কৃষ্ণনাথ সন্ত্রীক ধর্ম 

কার্য অনুষ্ঠান করিতেন । তীহার গৃহে “বারমাসে তের 
পার্বণ” অনুষ্ঠিত হইত | বৈজয়ন্তী দক্ষতার সহিত এই 

সকল কার্যে স্বামীর সহায়তা করিতেন । কুষ্ণনাথের 

আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া তাহার গৃহে সর্বদাই 

উত্সবাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ও বহু অনিমন্ত্রিত তিথির 

সমাগম হইত। বৈজয়ন্তীর প্রশংসনীয় আতিথ্য-সতকারে 

অতিথিগণ প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিত। তাহার! 

লোককে দান করিয়া ও ভোজন করাইয়া অতিশয় আনন্দ 

অনুভব করিতেন। এইরূপ পরমানন্দে তীহারা গাহস্থ্য- 

জীবনলীলা শেষ করিয়াছিলেন । বৈজরক্তীর ও কুষ্ণনাথের 

মৃত্যুর পর তাহাদের আাদ্ধে যেরূপ দান ও মহাভোজের 

অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়, 

মিষ্টান্ন দধি ও ক্ষীর রাখিবার স্থান সংকুলন না হওয়ায় 

মিষ্টান্ন দধি ও ক্ষীরের হুদ প্রস্তুত হইযাছিল। লুচি 

কচুরী প্রভৃতি ভাঙ্তিবার জন্য ঘ্বতেরও হুদ নির্মিত 
হইয়াচিল। “দীয়তাং ও তুজযতাং” এই রবে দিগ্াগুল 

পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। শ্রাদ্ধের পর মাসাবধি এইরূপ 

মহাব্যাপার চলিয়াছিল। 
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প্রিয়ন্বদা। 
প্রায় তিন শত বসর পূর্বেব ফরিদপুর জেলার 

অন্তর্গত কোটালিপাড়া গ্রামে প্রিয়ন্বদানান্নী এক 

প্রতিভাশালিনী ব্রাঙ্মণমহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 

তাহার পিতার নাম শিবরাম সার্বভৌম । ইনি শৌনক- 

গোত্রসন্ভৃত হরিহর তর্কপঞ্চাননের পৌত্র। শিবরাম 
সার্বভৌম নানাশাস্ত্রে মলাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তীহা'র 

পাণ্ডিত্যখ্যাতি ভারতের বহু স্থানে পরিব্যাপ্ত হওয়ায় 

নানাদেশ হইতে ছাত্রগণ তৎকালে তাহার নিকটে অধায়ন 

করিতে আদিত। তিনি সেই সকল ছাত্রকে অন্নবস্ত্র দান 

করিয়া স্ব গৃছে মধ্যঘনন করাইতেন। তাহার একটি পুক্র 
ছিল। পুত্রের নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। প্রিযম্দা 
প্রথমে জম্মিয়াছিলেন বলিয়া শিবরাম প্রিয়ম্বদাকে অতিশয় 

ন্সেহ ও মাদর করিতেন । শিবরাম. যখন টোলে ছাত্র- 

দ্িগকে পড়াইতেন, তখন বালিকা প্রিয়ন্বদা তাহার নিকটে 

বসিয়া পাঠ শুনিতেন। শৈশবে প্রিয়ন্থদার স্বুতিশক্তি 
অতিশয় প্রথরা ছিল।. তিনি দিবসে ঘে সকল পাঠ 

শুনিতেন, রাত্রে পিতার নিকটে দেই সকল পাঠ অবিকল 

বলিতে পারিতেন। তীহার পিতা তাহার ঈদৃশী অদ্ভুত 

স্মরণশক্তি দেখিয়! অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইতেন। 

কিন্তু তখনও তিনি কণ্যাকে শান্তর শিক্ষা দিতে মনোযোগী 

হয়েন নাই। কারণ, তাহার এই ধারণ! ছিল যে, গৃহকৃত্য- 
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শিক্ষাই স্ত্রীলোকের চরম শিক্ষা। স্ত্রীজাতিকে শান্তর শিক্ষা 

দেওয়া উচিত নয়। শান্ত্রশিক্ষায় স্ত্রীলোকের কোন 

অধিকার নাই। ভারতে অনেকেরই এইরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ 

ধারণার কথা শুনিতে পাওয়া ঘায়। একদিন শিবরাম 

হেমাত্রিগ্রন্থের একটি শ্লেক অন্বেষণ করিতে করিতে 

দুইটি শ্লোক দেখিতে পাইলেন । শ্লোক দুইটির অর্থ এই 

যে, কুমারী কন্যাকে ধর্ম ও নীতিশান্ত্র শিক্ষা দিবে। যে 

কন্তা ধন্্ ও নীতিশান্ে বিদ্যালাভ করে, সেই কণ্াই 

পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের কল্যাণদায়িনী হইতে পারে । 

কন্যা, ধরন ও নীতিশাস্ত্রে খন সুশিক্ষিত হইবে, তখন 

তাহাকে এক সত্কুলোস্তব সুশীল বিদ্বান বরের করে 

সমর্পণ করিবে। যে কন্তা ভাবীপতির মর্যাদা কিরূপে 

রক্ষা! করিতে হয়, ও পতিকে কিরূপে সেবা করিতে হয়, 

তদ্বিঝর়ে উপদেশপুর্ণ শান্তর শিক্ষা করে নাই, পিতা, ঈদৃশী 

অশিক্ষিত কন্যার বিবাহ যেন কখনও না দেন। শিবরাম, 

ধন্শান্ত্রে এইরূপ শাসনবাক্য লিখিত আছে দেখিয়া 

তাহার পূর্বৰ ভ্রান্তসংস্কার ত্যাগ করিলেন এবং একটি 
শুভদিন দেখিয়! কন্যার বিদ্যারন্ত করাইলেন। প্রিয়ন্বদার 

অক্ষর পরিচয়ের পর শিবরাম তীহাকে কলাপব্যাকরণ 
পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সুন্সন বুদ্ধি ও অসাধারণ 

'মেধার প্রভাবে প্রিয়ন্বদা অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাকরণে 

ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাহার ঈদৃশী উন্নতি দেখিয়! 
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তাহার পিতার উত্সাহ বাড়িতে লাগিল। শিবরাম বিশেষ 

ত্র ও মনোযোগের সহিত কন্যাকে অধ্যয়ন করাইতে 

লাগিজেন। তিনি ব্যাকরণ-সমান্তির পর প্রিয়ম্বদাকে 

সাহিত্য পড়াইতে আর্ত করিলেন। অল্পকাল মধ্যে 

প্রিয়ন্থদ! সমগ্র সাহিত্যশান্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। 

বঙ্গদেশের পঞ্চিতগণ নানাশানত্রে অগাধ বুতপত্তি লাভ 

করিয়া মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিতে পারেন, 

কিন্ত 'তাহারা সংস্কৃতভাষায় বিশুদ্ধভাবে অনর্গল কথা! 

কহিতে পারেন না। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্বের ঝালিকা 

প্রিয়ন্বদা স্বীয় মাতৃভাষ। বঙ্গভাধার ন্যায় সংস্কতভাষায় 

অতি সহজে, অনর্গলভাবে কথা কহিতে পারিতেন। 

প্রিয়ন্বদার এইরূপ সংক্কতকথনশক্তি দেখিয়া তাহার 

পিতা শিবরাম এবং শিবরামের. টোলের ছাত্রগণ বিশ্মিত 

হইতেন। তশকালে মুদ্ছাযন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়ায় 

ঠাত্রগণ স্বহস্তে পাঠা পুস্তক লিখিয়া পাঠ করিত। 

প্রিযম্বদাও, স্থীয় পাঠ্য পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া পড়িয়া- 

ছিলেন। পাঠ্য পুস্তক লিখিতে লিখিতে তাঁহার হস্তাক্ষর 
উৎকৃষ্ট হইয়া দাড়াইয়াছিল। তাহার হস্তাক্ষর দেখিলে 

স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর বলিয়া কাহারও বোধ হইত না। 

তিনি স্বহস্তে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। সাহিত্য- 
পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্লোকরনা করিতে অভ্যাল 
করিয়াছিলেন । , নানাশাস্ত্রে বিদ্যালাভ করিতে গারিলেও, 
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অনেকে শ্লোক রচনা করিতে পারেন না। শান্তর বলেন 

যে, এ জগতে প্রথমতঃ মনুষ্যজন্মই ছুর্লভ। পূর্ববজন্মের 
মনুষ্যোচিত স্বভাব ও সংস্কার-বলে ইহ জন্মে মনুষ্যত্বলাভ 

হয়। মনুষ্যর্ূপে জন্মগ্রহণ করিলেও সকলেই বিদ্যালাভ 

করিতে পারে না। পূর্ব জন্মের স্থকৃতি ও সংস্কার 

বাতিরেকে ইহজন্মে বিদ্যালাভ হয় না। মানুষ বিদ্বান 

হইলেও কৰি হইতে পারে না। অভিধানে নিরন্তর শব্দ- 

অন্বেষণ এব: পদযোজনার জগ্ত কঠোর মানসিক চেষ্টা 

দারা শ্লোক রচনাকরিতে অভ্যাস করাও কঠিন ব্যাপার । 

কারণ, সকলেই এইরূপ চেষ্ট। ও পরিশ্রমের সহিত 

রচনাভ।াস করিতে সমর্থ হয় না। অতি কষ্টে কোনরূপে 

কবি হইতে পারিলেও শীঘ্র উত্তম রচনা-শক্তি লাভ 

করা গতান্ত কঠিন। পূর্নজন্মের মভ্যাস-সংস্কার এবং 

ঈশরানু গ্রহ ব্যতিরেকে এ শক্তি কেহ লাভকরিতে পাকে 

না।  প্রিয়ন্বদার এরূপ শক্তি ছিল। স্থৃতরাং তিনি 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্লেক রচনাকরিতে 

পারিতেন। তাহার পিতা তাহার ঈদৃশী রচনাশক্তি দেখিয়া 
একদিন বলিলেন, মা,তুমি আমাদের কুলদেবতা শ্রীগোবিন্দ- 
দেবের বর্ণনা করিয়া একটি শ্লোক আমাকে গুনাও । 

প্রিয়া তথক্ষণাৎ একটি সরল প্রাপ্তন শ্লোক র রচন! 

কালিন্দীগুলিনেহু কেলিকলনং কংসা্িদৈতযা্িং 
গোপালীভিরভিষ্ট তা ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈরপ্িতমূ। 
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করিয়া পিতাকে শুনাইলেন। এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, 

যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে যমুনাতটে নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া- 
ছিলেন, কংসাঁদি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন, যিনি গোপী 
দিগের নয়নরূপ পল্প দ্বারা অঙ্চিত হয়েন, (অর্থাৎ ধাহাকে 

গোগীগণ নিনিমেষ নয়নে অবলোকন করিয়া চক্ষুকে 

সফল করিয়াছেন) খাহার চুড়া মযুরপুচ্ছ দ্বারা সমলম্কৃত, 

সেই শ্মামবর্ণ মনোহর ব্রজন্বন্দর ভবভয়হারী ত্রিভঙ্গমুত্তি 

শ্রীগোবিন্দদেবকে *আমি ভজনাকরি। কন্যার রচিত 
এই প্রার্জীল মধুর শ্লোক শ্রবণ কৰিয়া ভক্ত ভাবুক পিতার 

নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। 

তিনি বলিলেন, “মা, আমি পুর্ব্জান্মর বন্ত পুণ্যের বলে 

তোমাকে পাইয়াডি। মা, তুমি সরস্বতীর অবতার । 

আমার পূর্ববজন্মের কঠোর তপস্তায় সন্তু হইয়া তুমি 

মানবীরূপে আমার গুহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমার 

এইরূপ প্রাঞ্জল শ্লোক গুনিয়া আজ আমি হন্য ও কৃতার্থ 

হইলাম” । শীখ্র শ্লোক রচনার শক্তি ছাড় প্রিয়ন্বাদার 

আর একটি ঈশ্বরদত্ত শক্তি ছিল। তিনি অতি সুমধুর 
স্বরে সঙ্গীতবিশারদ ৭ওস্তাদে”র গানের মত তাল মানন 

লয় যুক্ত অতি চমত্কার "গান গাইতে পারিতেন। কেহ 

তাহাকে এইরূপ সঙ্গীত বিদ্যায় শিক্ষাদান করে নাই। 

| বলতমন্তকং জুললিওরা বিরজজে. 
গোবিন্দ বকনরং ভবহরং বংশীধরং মলম 1. 
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অথচ তিনি উত্তমরূপে পওস্তাদী” গান গাইতে পারিতেন। 

ত্বাহার এই মন্ভুঃ্ধ শক্তি দেখিয়া অনেকে উহাকে 

সরস্ব গর অবনার বলিয়া মনে করিত এবং শ্ান্তরিক 

ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। শিবরাম প্রিয়ন্বনাকে ধর্্মশান্ত্র ও 

নীতিশান্ত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার 

বিবাহের জন্য একটি উপযুক্ত স্তুপাত্র আন্বংণ করিতে 

লাগিলেন। তিনি বঙ্গদেশে কুত্তাপি মনের মত পাত্র 

হনুসঙ্ধান করিয়া পাইলেন না। অবশষে পাত্র-আন্বষণার্থ 

কাশীধামে গমন করিলেন। 

তিনি কাখীধামে পৌছয়া এবটি মঠ আশ্রয় 
লইজেন। কাশীতে উর্থকুত্য সমাপ্ত করিয়া উদ্যুক্ত 

পাত্র অনুসন্ধানকরিতে লাগিলেন। উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ 

করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্র। করিবেন, এই অগিপ্রায়ে 

তিনি কাশীতে কিছুকাল বাদ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। 

শীঘ্র পাত্র না পাওয়ায় তাহাকে সঙ্কল্লিত সময় অপেক্ষা 

বেশী সময় কাণীতে অতিবাহিত করিতে হইয়াচিল। এই 

সময়ের মধ্যে তিনি কাশীতে মীমাংসাদর্শন অধায়ন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি যে মঠে মীমাংসা অধ্যয়ন করিতেন, দেই 

মঠ হটাৎ একদিন তেজংপুগ্তীময় এক ব্রাক্ষণ যুবক 
শামিয়া উপস্থিত হইল। এই যুবকের নাম রঘুনাধ মিশ্র । 

রঘুনাথের সহিত শিবরামের শান্ত্রালাপ হইয়াছিল। তাহার 
সহিত শান্ত্রালাপে শিবরাম অত্যন্ত শ্রীত হুইয়াছিলেন।, 
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শিবরাম, স্বীয় অধ্যাপক মহাশয় ও অন্যান্য প্রামাণিক 
লোকের নিকটে রঘুনাথের কুলশীলাদির সবিশেষ পরিচয় 

লইয়া প্রিয়ন্বদার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 

রঘুনাথ হিন্দুস্থানী হইয়া বাঙ্গালীর মেয়েকে বিবাহ করিতে 

প্রথমহঃ একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
পশ্চাৎ যখন তিনি শুনিলেন যে, শিবরাম “পাশ্চাতা 

বৈদিক” ত্রাক্মণ, অর্থাৎ তাহার পুরবপুরুষ বহুকাল পূর্বে 

পশ্চিমদেশ হইতে "বঙ্গদেশে গিয়া বাস করায় “পাম্চাত। 
বৈদিক” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি এ বিবাহে 

আপত্তি না করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। শিবরাম 

রঘুনথ চিশ্রকে মতি যত্রের, সহিত স্বদেশে সগ্গে করিয়া 

লইয়া মাপিলেন। তাহাকে গুহে আনিয়া প্রিয়ন্বদার 

নিকটে তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তর উত্থাপন করিলেন । 

প্রিয়ম্বদ। এই প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জাবনত মুখী হইলেন, কিন্তু 

অন্তরে এক অপুর্ব আনন্দ অনুভধ করিলেন। রঘুনাথ 

প্রিযম্বদার রূপে ও গুণ অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 

শিবরাম একটি শুভপিনে শুভমুহ্ন্ভে কন্যাকে পণ্ডিত প্রবর 

রঘুনাথ মিশরের করে সমর্পণ করিলেন। শিবরাম সাব 

তৌম একদিকে যেমন শান্-জ্ঞানের অগাধসমুদ্রগ্ধরূপ 

ছিলেন, তত্রূপ অন্যদিকে প্রভত ধন ও প্রচুর ভূসম্পত্তির 

অধিকারী ছিলেন । তিনি ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত হইলেও একজন 

বিশিষউসম্পন্তিণালী জমিদার ছিলেন। জমিদ্নারী ছাড়া 
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তাহার নগদ সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। তাহার গুহে 
প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপা সঞ্চিত ছিল। তিনি 

কন্যা ও জামাতার ভরণ-পোষণের জন্য তাহার 

“মাঝ.বাড়ী” নামক গ্রামখানি তাহাদিগকে প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। তীহার কন্যার ও জামাতার অন্তঃকরণ খুব 

উদ্দার ও সরল ছিল। তাহারা লোচ্ী ছিলেন না। 

তাহারা লোভকে দ্বণ। করিতেন। শ্াহারা উক্ত বুহৎ 

ভূলম্পন্তি প্রাপ্ত ইয়া শিবরামকে বলিলেন, “মামরা এত 

বড় গ্রাম লইয়া কি করিব? বেশী ভূসম্পৃন্তি লইলে তাহার 

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদিগকে সদা বাপৃত থাকিতে 
হইবে। ভূপম্পন্তি রক্ষণকার্ধো সদ ব্যাপৃ্ঠ থাকিলে 
আমাদের শান্্রচ্চার ব্যাঘাত ঘটিবে। অঙএব ভোজন 

ও আচ্ছাদনের জন্য কিঞ্চিৎ মাত্র ভূমিখগ্ড পাইলেই 

আমাদের যথেষ্ট লাভ হইবে । অন্নচিন্তার জন্য শান্ত্- 

চর্চায় আর ব্যাঘাত ঘটিবে না। নিশ্চিন্ত মনে দুইজনে 

শান্্লোচনায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিব।” 

এইরূপ কথ! বলিয়া তাহার! উক্ত বুহৎ তুনস্পত্তি-গ্রহণে 

অনিচ্ছা প্রকাশ করায় শিবরাম উক্ত ভূদম্পত্তর কিয়দংশ 

তীহাদ্দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন | 

যে যুগে শ্বশ্তুর একটা বৃছ জমিদারী দিতে উদ্যত 

হইলে জামাতা এবং কন্যা তাহাদের শাস্ুস্চায় বিদ্বের 
ভয়ে উহা লইতেন না, সেই যুগকে সঃ।যুগ বলিলেও 
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অতক্তি হয় না। উহা কলিযুগ হইলেও তখন কলির 

প্রভার তাদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। অধুনা ভারত- 

বর্ষের সর্বস্থানেই প্রায় সর্বব সমাজেই কন্যার বিবাহ- 

বায়ের ভাবনায় পিতাকে অস্থির হইতে হয়। কন্যাদায় 

হইতে উদ্ধার লাভের জন্য কেন কোন পিতাকে সর্বস্বান্ত 

হইতে হয়। এমন কি, যিনি অতি সামান্য মাত্র বিদ্যা 

উপার্ন করিয়া মাসিক ১৫২ টাকা বেতন একটা 

“সওদাগরী আফষে"' “কেরাণীগিরি” করেন, তীহার 
বিবাহের সময় তাহার পিতা, কন্যার পিতার নিকটে 

৩০০০২ ঠিন হাজার টাকার একখানি লম্বা ফর্দদ ফেলিয়া 

দেন !! পান্ত্রের পিতার বাসের জন্য দুর্গম পল্লী গ্রামে 

হয়ত একখানি মাত্র জীর্ণ পর্ণ কুটার মাছে, এবং তিনি 
হয়ত গ্রামের অন্ত লোকের ম্যালেরিয়া ও গলিত পর্ণ-পূর্ণ 

দুর্গন্ধ “ডোবার” মত একটি ক্ষুদ্র পুষ্ষরিণীতে স্নান করেন, 

উক্তরূপ পুঃভ্রর বিবাহে আকাঙিক্ষ 5 মুদ্র ও দান-সামগ্রী 
গুলি রাখিবার জগ্য তীহার পর্ণকুটীরে তিলার্ধ মাত্র স্থান 
নাই, অত টাঁকা রাখিবার জন্য লোহার সিন্দুকের কথ! তো 

দুরের কথা, তাহার একট! ক্ষুত্র দেবদারু কাষ্ঠের দিন্দুক 
পর্যাস্ত নাই, কিন্তু তথাপি তিনি পুজ্ের বিবাহে আকাঙিঙ্ষত 

বস্তুসমূহের দীর্ঘ ফর্দখানি কন্ঠায় পিতার হস্তে দান করিতে 
সক্কোচ' ও লজ্জা বৌধ করেন না। জাবার যে সকল 

পাত্র ছুই তিনটা বা তিন'চারিটা “পাস্” করিয়াছেন এবং 
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গবণমেণ্ট কাধ্যালয়ে কর্্ম করেন, তীহাদের পিতা! কন্যার 

পিতার গলকর্তনের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে সদা খড়গ শাণিত 

করেন এবং তাহার “বাস্তরভিটায় ঘুঘু চরাইবার জন্য” 

মন্াযত্পুর্ববক ঘুঘু-পক্ষী পুষিয়া থাকেন। ইহা অতি লজ্জা 
ও পরিতাপের বিষয় হইয়! দীড়াইয়াছে। প্রিয়ন্থদার 

স্বামী পণ্ডিত রথুনাথমিস্র শ্বশুরের নিকট হইতে “মাঝ 

বাড়ী” গ্রামের কিঞ্চিৎ অংশ গ্রহণ করিয়া তথায় বাস 

করিবার জন্য একটি উত্তম বাটী নির্্মীগ করাইলেন 'এবং এঁ 
বশকিঞ্চিৎ ভূমিখণ্ড হইতে উৎপন্ন শস্যের আয় হইতে স্থীয় 
সাংস'রিক ব্যয় নির্ববাহ করিয়া পরমন্ত্রখে সন্ত্রীক শাস্ত্র- 

চর্চায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। -প্রিয়্বদা যখন 
“মানবাড়ীতে” আসিয়া বাঁস করিতে লাগিলেন, তখন 

তাহার সাংসারিক কার্যে তাহাকে সাহায্য করিবার জন 
অন্য কেহই ছিল না। সুতরাং তাহাকে নিজহন্তেই সমস্ত 
গৃহকার্ধা সম্পাদনকরিতে হইত। এরূপ অবস্থাতেও, 
তিনি স্বামীর সহিত শাস্ত্রচচ্চায় বিরত! হয়েন নাই। 

1 কাশীধাম হইতে আসিবার সময় “রঘুনাথ- 
চক্র" ও  “শ্রীধরচক্র”নামক ছুইটি শালগ্রাম-শিলা 
আনিয়াছিলেন। প্রিয় গুত্যহ তীহাদের পুঙ্জার 
.আয়োজন করিয়া দিতেন। রখুনাথ স্বয়ং পুজা করিতেন । 

পরিল্ত শুন! বায় যে, প্রিয়ন্বদ্। প্রতিদিনই পুজার সমফে 
একটি নূতন সংস্কৃত গ্লোক রচনা করিয়া উক্ত বিগ্রহঘয়কে 
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নমক্কার করিতেন । এইরূপে তীহারা একত্র বনিয়া এক 

সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করিতের্ণ। “সন্্রীক হইয়া ধর্ম, 

অনুষ্ঠান করিতে হয়” এই শান্্রাক্য তাহারা বত্তপূর্বক 
পালন করিতেন । 

রঘুনাথমিশ্র নানাদিগ্দেশ হইতে আগত বহু ছাত্রকে 

খাদাবস্ত্র দান করিয়া ও স্বগৃহে রাখিয়া নানাশান্্র অধ্যয়ন 

করাইতেন। প্রিয়ন্বদা এ সকল ছাত্রের ভোজনের জন্য 

দুইশুবলা স্বহস্তে প্লাক করিতেন । তিনি প্রতিদিন ছাত্র- 

গণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়! স্বামীকে ভোজন 

করাইতেন। স্বামীর আহারের পর স্বামীর ভোজন-পাত্রে 

তাহার গ্ুসাদ ভক্ষণকরিতেন। প্রিয়ম্বদা প্রত্যহ অতি 

প্রত্যুষে শব্য। ত্যাগকরিষ্ডেন। প্রত্যহ গৃহ-মার্জন, গোময়- 

মিশ্রিত জলদারা গৃহের সর্ববত্র সিঞ্চন, মৃত্তিকা-মিশ্রিত 
গোময় দ্বারা পাকগৃহে চুল্লী প্রভৃতি-সংলেপন, শৌচ, জান, 

পুজার আয়োজন, সন্ধ্যাবন্দন, পুজা, ৬নারায়ণ-নমস্কারের 

দৈনিক নূতন সংস্কৃত শ্লোক-রচনা, রন্ধন, পরিবেশন, 

এবং তাহার নিজের তোজনে দিবা আড়াই প্রহর কাল 

অতীত হইত। ভোজনাস্তে কিয়ত্ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 
তিনি পুস্তক লিখিতে বসিতেন।. তীহার হস্তলিখিত 

প্শ্যামারহস্য” নামক একখানি তন্রগ্রন্থ তাহার বংশধর- 

গণের নিকটে অদ্যাপি বিরাজমান জাছে। ভীহার স্বামী, 
কাশী'হইতে আসিবার সময় সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত আনেক 
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পুস্তক আনিয়াছিলেন। প্রিয়ম্থদা প্রতিদিন বঙ্গাক্ষরে 

সেই পুস্তকগুলির অনুলিপি গ্রহণ করিতেন। তিনি 

শাহনিষিদ্ধ দিনগুলি, বাদ দিয়া স্বামীর সমীপে দর্শনশান্ত্ 

অধ্যয়ন করিহেন। “য়োদশী তিথিতে বৈশেষক দর্শন 

এবং পাণিনি ব্যাকরণ অধায়ন করিতে নাই,” ইত্যাদি 

শান্তবিধি গুলি মানিয়া চলিহেন। আধুনা আ.নকে এইরূপ 

বিধিগুলি মানেন না। প্রিয়ন্বদা বাঙ্গাণী ছিলেন এবং 

তাহার স্বামী পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন। উভয়ের ভাষা 

পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়ের পরস্পর কথোপকথন 

বিষয়ে তাহাদিগকে বেশী দিন অন্থুবিধা ভোগ করিতে হয় 

নাই। কারণ, রঘুনাথ অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। 

ছিনি অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত 
করিয়াছিলেন । প্রিয়ম্বদার অসাধারণ স্বামিভক্তি ছিল। 

স্বামীর বাক্যকে ঠিনি বেদবাকোর ন্যায় মান্য করিতেন। 

তিনি মদালস। উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহা- 

ভারতের মোক্ষধর্ম্নের একখানি স্ুবিস্তৃত টীকা প্রণয়ণ 

করিয়াছিলেন। তিনি শন্যান্য বু পুস্তকের টীক৷ প্রণয়ণ 

করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই ষে, তালপত্রে 

লিখিত এ নকল পুস্তক ত্রীহার ঘংশধরগণের যত্বাভাবে 

নষ্ট হইয়! গিয়াছে । একদা বন্ধ অনুসন্ধানে একটি মাত্র 

পত্র পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এ পত্রটির অক্ষরগুলি এতই 

অস্পষ্ট হইয়া! গিয়াছিল যে, উহা কোন রুপেই পড়িতে 
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পারা গেল না। বনুকষ্টে কয়েকটিমাত্র অক্ষর পড়িতে 

পারা গিয়াছিল। এ অক্ষর গুলির অর্থ এই যে, হে 

স্বামিন্, আপনার পিতার কুপারলেই আমি স্ত্রীলোক 

হইয়াও এই পুস্তকের টাকা নিম্মাণ করিতে ঘমর্থ হইলাম। 

পূর্বববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ অনেক শিক্ষিতমহিলা 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । জননচরিত-লিখনের প্রথা 

অস্মদ্দেশে বিলুপ্ত হওয়াহেই ভারতের শিক্ষিতমহিলা- 

দিগের সংখ্যা নির্ণয়করা দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। 
প্রিয়ন্বদার অনেকগুলি পুত্র-কন্া জন্মিয়াছিল। তাহাদের 

লালন-পালন এবং গৃহকৃত্য-সম্পাদদে তাহার অনেক সময় 

অতিবাহিত হইলেও তিনি শান্্র্চায় কখনও বিরত হয়েন 

নাই। তিনি পুত্র-কন্াদিগের শিক্ষার তার স্বয়ং গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। েইজন্ট' তাহার সন্তানগণ বিদ্বান ও 

ধার্শ্িক হইতে পারিয়াছিলেন। মাতার নিকটে শিক্ষা 

পাইলে সন্তানগণের ধর্মজীবন এবং নৈতিকজীবন যেরূপ 

দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হয়, অন্যের নিকটে শিক্ষা পাইলে তদ্রুপ 

হয় না। মাতার নিকটে শিক্ষালাভ করিবার যেরূপ 

্ৃবিধা হয়, অন্যের নিকটে তত্র স্থৃবিধা ঘটে না। 
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নিরূপিত আছে। একদ: রাজা রাজবল্লভ “অগ্রিষ্টোম”- 

নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইয়া কারাণঙগী নগরীতে 
রামগতি সেনের নিকটে একখানি পত্র প্রেবণ করিয়া- 

ছিলেন। রামগতি দেই সময়ে বারাণসীন্ছে বস করিতে- 

ডিলেন। কাশীর জগদিখ্যাত প্রধান প্রধান পণ্ডিতের 

নিকট হইতে “অগ্িষ্টোমশ-যজ্জের অনুষ্ঠান পদ্ধণি এবং 
হোমকুণ্চের ও চির প্রভৃতি পাত্রের প্রতিকৃতি সংশ্রহ 

করিয়া রাজনগরে বাজার নিকটে পাঠাইবার জন্য রাজা, 

রামগতিকে এ পত্রে বিশেষভাবে প্রার্থনা কবিয়াছিলেন । 

কিন্তু সে সময়ে কাশীতে রামগতি স্বয়ং একটি যাঁজর 

অনুষ্ঠানে দাক্ষত ও বাপুত ছিলেন। সেনসময়ে কাশীর 
পঞ্চিতগণের নিকটে গন করিয়া “অগ্রিষ্টোম?? যজ্ছের 

পদ্ধতি সংগ্রহ করিবার অবকাশ তাহার মোটেই ছিল না। 

অথচ রাজ! পত্র লিখিয়াছেন, শীঘ্রই তাহার উত্তর প্রেরণ. 

করা উচিত। এ অবস্থায় কি কর্তবা, এই চিন্তায় তিনি 

নিমগ্ন হইলেন। আনন্দময়ী পিতাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া 

চিন্তার কারণ জিজ্ডাসা করিলেন। চিন্তার কারণ অবগত 

হইয়া তিনি পিতাকে বলিলেন, “হে পিতৃদেব, এই বিয়ের 

জন্যআপনাকে কাশীর পঞ্চিতদিগেক্ুনিকটে যাইতে হইবে 
না। আমি স্বয়ংই উহা উত্তমরূপে লিখিয়া রাজার মিকটে 

প্রেরণ করিতেছি”। এই বলিয়৷ তিনি স্বয়ং বঞগসিফোম” 

“যজ্ঞ সম্বন্ধে, সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পুতে লিখিয়া 
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রাজা রাজবল্লভের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রাজা 
উক্ত যজ্জপদ্ধতির উত্তম লিখন-প্রণালী দেখিয়া বুঝিলেন 
যে, ইহা কাশীর কোন উত্তম পণ্ডিত কর্তৃকই লিখিত 

হইয়াছে । ইহ আনন্দময়ী কর্তক লিখিত হইয়াছে, 

তাহার এইরূপ ধারণাই জন্মিল না। তিনি অসন্দিগ্ধচিত্তে 

এ পদ্ধতি অনুসারে রাজনগরে 'অগ্নিষ্টোম” ঘজজ্ত সম্পাদন 

করিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থিতি সময়ে আনন্দময় 

পরমহঃস মহাত্মা ও প্দপ্তীদিগের নিকটে বেদান্ত, উপনিষ, 

সাংখা, পাতগ্ুল, ও মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়া- 

ছিলেন। ইতঃপুবেব সাহিত্য ও অলঙ্কার পাঠের পর 

রাজনগরেই *ন্যয় ও বৈশেষিকদর্শন অধ্যয়ন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি কৃষ্দেব বিদ্যাবাগীশের নিকটে কলাপ- 

ব্যাকরণের কবিরাজী ও পঞ্জী প্রভৃতি কঠিন টীকাপুস্তক 

সকল এবং শব্দখণ্ডের অনেক গ্রন্থ পাঠকরিয়াছিলেন। 

ষাহারা কেবলমাত্র বড় বৈয়াকরণ বা শাব্দিক হইতে ইচ্ছা! 

করেন, তীহারাই কলাপব্যাকরণ শেষ করিয়া এই সকল 

্রন্থ পাঠ করেন। আনন্দময়ী স্ত্রীলোক হুইয়াও এই 

সকল বিষয় অধায়ন করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় 

উত্তম পদ্য রচন!করিতে প্পারিতেন। তাহার কবিত! সরল 

ও সুমধুর । অন্যান্য কবিদিগের মত তাহার যশোলিপ্লা 
(ছিল না বলিয়া তাহার কবিতার শেষে নিজ নামের ভিত! 

দেখিতে পাওয়ু! যায় না। তাহার “হরিলীলা”র বর্ণন 
ইর্ণ 
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অতি মধুর। ভীহার কবিতা শব্দালস্কারে সবিশেষ 

অম০স্কত। উহাতে তাহার প্রগাঢ় পাণ্চিত্য পরিলক্ষিত 

হয়। আনন্দময়ী মধুধভাষিণী বিশীতা এবং সববদা 

লোকহিঠে রতা চিলেন। সেন্হাটি, পয়গ্রাম, মূন্ঘর ও 

শপ্ন প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি আনন্দমীর [নিদাখ্যাতি 

শুনিতে পাগয়া যায়। আনন্দময়ী চিকিৎসা-বাসায়া 

অন্ষষ্ঠ জাতির (বৈশোর ) কন্া ছিলেন | হিলি আাক্ষণ 

ুঙ্তি। না হইয়া সংস্ক*ভাষয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা 

ছিলেন। পুরববঙ্গ ও পাশ্চবঞ্গে এইরূপ আনেক উচ্চ- 

শিক্ষভা মাহলা ছিলন। ভাঠাত্রে ইঠিভাস অহাবে 

বঙ্গায় নারীগণের শিক্ষ। বিষয় অনেকের জান্তিপুণ ধারণা 

দোখতে পাওয়া যায় শুধুনা বন্ধু পর্আমে কেকটি 

শাক্ষ'মঠিলার ইঠিবুন্ত হন্ধ হওয়ায় ও সাধারণের 

নিকটে প্রকাশিত হওয়ায় অনেকের কুসংস্কার দুরাভূ £ 

হইবে, এইরূপ আশা করা যায়। 

রাণী ছুর্গাবতী। 

ভারতবর্ষ এক অদ্ভুত মহান অসাধারণ সভাদেশ। 
পৃথিবীর অন্যান্য দোশে পুরুষ মহাপগ্ডিত হইয়াছে, রাজ- 

নীতি-বিশারদ হইয়াছে, মহ্থাযোদ্ধা হইয়াছে, বিখ্যাত 

বর্ম প্রচারক হইয়াছে, মহাকবি হইয়াছে, জ্যোতিষী 
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হইয়াছে, দার্শনিক হইয়াছে, সমাঞ্জ-সংস্কারক হইয়াছে, 

এবং প্রভুশক্তি উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রণক্তি-সম্পন্ন রাজা 
হইয়াছ, স্ব প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল 

দেশের স্ত্রীলোক সেই সকল দেশের উক্তবিধি পুরুষদিগের 

মত হইতে পারেন নাই। যদিও হইয়' থাকেন, তাহা 

হইলে ছুই একটি মাত্র হইয়াছেন । পেশী হয় নাই। কিন্তু 

ভাবঞ্জের অনেক মহিলা প্রাণীন যুগেও, দর্শন, জ্যোতিষ 

এবং রাঁজনাতি প্র্ৃতি মহাকঠিন শান্ত্রেণ মহাপঞ্ডিতা 

হঠর়াছেন, যুস্কবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণা লাভ করিয়াছেন, 

রাঙ্নাতশান্ত্রে মহাপপ্ডিত মহামন্ত্রাকেও শিক্ষা দিতে 

সঃর্থ: হইাছ্রেন, পিংহল, চীন, জাপান ও তিববত প্রভৃতি 

সাহক।লিক মহাদুর্গম দেশে গমন কবিয়। ধন্ম প্রচার 

কা'ওয়াংছন, পিংহাসনে বসিয়া পুকষ বাঙ্জাঃ ন্যায় প্রঙ্জার 

বিচারকের কাধ্া কারয়ছেন, দের্দগুপ্রহাপে রাজন 

কির/ছেন এবং শক্রগণকে ভয় প্রদর্শন কাম্পত করিয়া- 

ছেন। ভারতমহিলা কাঠ পুন্ুলিকার ন্যায় সিংহাসনে 

বদিধা কনলমাত্র সিংহাসনের শোভানদ্ধীন করেন নাই। 

কিছ সাক্ষীগোপালের মত কেনলমাত্র মন্ত্রগণ-পরিচালিত 

রাজার অধিষ্ঠানী হইছে ইচ্ছা করেন নাই। ভারত- 

অঠিলা যুদদ্ধর সময় যুদ্ধ করিবার জন্য অশ্ব বা গজে 

অ'রোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়ােন। 

এমন কি, মাত্র তেন চাররিশত বর্ষ পুর্বেবও ভারতমহিলা- 
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“জগদীশ” উপাধি-ভুষিত দিলীশ্বর মহাপ্রতাপ সম্রাট 

আকবর সাহের অন্যাযা অধিকারের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধ 

করিতেও ভীত! হয়েন নাই। যে সময়ে প্রবল প্রভাপান্থিত 

মোগলসম্র্ট আকবর সাহের বিজয় পতাকা হিমালয়ের 

উচ্চশুঙ্গ হইতে বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্যন্ত স্থানে পৎপৎ 

শন্দে উডঢীয়মান হইত, সেই সময়ে মধ্য ভারতের গঢ়ামগ্ডলা- 

নামক একটি ক্ষু্র রাজা স্বাধীনতার ক্ষুদ্রজ্যোতিঃ বিকীরণ 

করিয়া সকলের হৃদয়কে বিস্ময়রসে আপ্রতত করিয়াছিল। 

যে সময়ে ভারতের প্রতাপশালী রাজগ্যবর্গ আক্বর সাহের 

প্রথর দোর্রগু প্রতাপ নীরবে সহ করিতেছিলেন, যে সময়ে 

আকবর সাহ ব্যাঘ এবং ধেন্ুকে 'এক জলাশয়ে সমকালে 

জলপান করাইতেন, সেই সময়ে একটি ভারতমহিলা 

স্বায় ক্ষুদ্র রাজোর স্বাধীনতা রক্ষাকরিয়া অপতানির্বিবশেষে 

প্রজাপালন করিতেছিলেন, এই কথা একবার মনে 

ভাবিলেও কৌতুহলে ও আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া 

উঠেন! কি ? রাজ্জী দুর্গাবতী রোটা ও মহোবার অধিপতি 

চন্দেলবংশীয় শালিবাহননামক রাজার দুহিতা ছিলেন। 

যৌবন সমাগমে তাহার অলীম সৌন্দর্য ও গুণের কথা 

যখন সর্বত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন তাহার পিতা 
তাহাকে রাজপুতানার কোন উচ্চকুলোধপন্ন ।প্রতাপশালী 

কোন বীর রাজার অঙ্কলক্ষমী করিবার জন্য চেষ্ট। করিয়া- 

ছিলেন। কিন্তু গট়ামগুলার রাজ৷ দলপতি সাহ দুর্গাবতীর 
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রূপ-গুণের প্রশংসা শুনিয়। তাহাকে বিবাহ 'করিবার জন্য 

- কৃতসংকল্প হইলেন এবং চন্দেলরাজের নিকটে স্থীয় 

মনোরথ অভিবান্ত করিলেন। চন্দেলরাজের বংশ- 

মযাদা অপেক্ষা দলপতি সাহের বংশ মর্ধাদা অনেকাংশে 
নুন হওয়ায় চন্দেলরাজ প্রথমতঃ দলপতি সাহের প্রস্তাব 

গ্ান্থ করিলেন না। দলপতি সাহ ইহা বুঝিতে পারিয়া 

চন্দেলরাভের নিকটে দু প্রেরণকরিয়া তাহাকে 

জানাইলেন যে, "তিনি যদি এই বিবাহ-প্রস্তার অগ্রাহা 

করেন বা অন্য কোন রাজার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ 

দেন, তাহ! হইলে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধীঘষণ। কর হইবে 

এবং দলপতি সাহ অবিলক্ষে তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া 

হ্রাহার ধ্বংসনাধন করিবেন । চন্দেলরাজের বংশমর্ধযাদা 

উচ্চ হইলেও তিনি দলপতি সাহের হ্যায় ধনবলে ও লোক- 

বলে বলীয়ান ছিলেন না। অগত্যা তিনি নু[নতা স্বীকার 

করিয়া দলপতির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শুতদিনে 

পতক্ষণে দলপতি সাহের সহিত শ্রীমতী ছুর্গাবতীর বিবাহ- 

কৃতা সম্পন্ন হইল। ছুর্গাবতী যখা সময়ে পতিগৃহে 

আগমন করিয়া স্বামীর সহিত সুখে কালযাপন করিতে 

লাগিলেন। ছুই বঙসর পরে তাহার একটি -হুলক্ষণযুক্ত 

পুল ভূমিষ্ঠ হইল। একটি পুক্তর জন্মগ্রহণ করায় রাজযমধ্যে 

সর্বত্র কয়েকদিন মহাআনন্দোতমৰ চলিতে লাগিল।' 

রাজা ও রাণী*পরমনতখে রাজ্য-স্থখতোগ করিতে লাগিলেন। 
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কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইয়৷ তাহাদের সেই অনির্ববচনীয় 

সুখে বাধা জন্মাইল।. রাজা দলপতি সাহ হটাৎ মৃত্যুমুখে 

পতিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। 

সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। নিদ্দিষ্ট দিনে 

রাজার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর রাজ্্বী ছুর্গাবতী 

স্বামিশোকে অতান্ত কাতর! হইলেও কর্তব্যপালনে 

পরাস্ধুখী না হইয়া একটি শুভদিনে সিংহাসনে অধিরঢা 

হইলেন, এবং স্বয়ংই রাজা-পালন কর্মে নিযুক্ত হইলেন। 

যাহারা রাজার শোকে অধীর হইয়াছিল, তাহারা রাণীর 

দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ধৈর্য ধারণ করিল। রাণী গাতায় 
শীকৃষ্চোপদিষট জ্ঞান লাভকরিয়াছিলেন বলিয়া শোক 

সংবরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের চরণে 

মতি রাখিয়া ফলাকাঙজ্ষা বর্জনপূর্ববক মাত্র কর্তব্য কর্মের 

অনুষ্ঠানে রত রহিলেন। অকলেই ঈশ্বরের নিকটে. 

রাক্ষকুমারের প্মতকামনা করিতে লাগিল। রাজকুমার 

বীরনারায়ণ সাহের বয়ওক্রম তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। 

রাণী দুর্গাবহী পুত্রের ঈদৃশ অল্প বয়সেই পুত্রকে 

অশ্বারোহণ ও অন্ত্রচালনা প্রভৃতি কার্ধ্যে স্শিক্ষা দিবার 

বাবস্থা করিলেন। রাজ্যমধ্যে সর্বত্র সকল বিষয়ে 

স্থবাবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রজাবর্গ তাহার সুবাবস্থা- 

নৈপুণ্য অবলোকন করিয়া বুবিতে পারিল যে, রাজার 
ভাবে রাপী জাজকার্য্য-পরিচালনে স্বাদক্ষ। | প্রজাবর্গের' 
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মহাসন্তোষ বিধানকরিয়া রাণী কয়েক বতসর যাবত 
নির্বিস্থে রাজকার্ধ্য পরিচালন করিতে লাগিলেন; তিনি ' 
রাজকার্ষো যখন কিঞ্চিৎ অবসর পাইতেন, তখন মুগয়ায় 

বহির্গত হইতেন। ব্যাত্রাদি ভীষণ জন্তুর শীকারে তাহার 

নিপুণতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। অশ্গগজপরিচালনা ও ধনুর্বিবদা। 

প্রভৃতিতে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভকরিয়াছিলেন। 

এই, সময় সম্রাট আকবর সাহের মহাপ্রতাপ সর্বত্র 

পরিব্যাপ্ত হইয়া "পড়িয়/হিল। কিন্ত্ত তিনি বা তাহার 

পূর্বববন্তী কোন মুসলমান সআজাটই গঢ়াম গুলা-রাঁজ্যের 

স্বাধীনতা-হরণের অভিলাষকেও মনে স্থান দিতে সাহসী 

হয়েন নাই। কারণ, এই রাজ্যের চতুদ্দিকেই মহা- 

নিবিড় জঙ্গল ছিল। এবং ইহা বন্ুসংখ্যক ছুর্ভেদ্য দুর্গ 

দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার গোগুজাতীয় অধিবাসিগণ 

অসীম সাহদী ঘোর কম্টসহিষু ও প্রবলপরাক্রমী ছিল। 
স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষা ইহাদের ইফটমন্ত্র ছিল। ইহার! 

এই মন্ত্রের পরম জাপক ছিল। ইহাদের ভয়ে দিল্লীর 

কোন সঙ্রটই ইহাদের রাজ্য আক্রমণকরিতে লাহসী 

হয়েন নাই। ন্থতরাং মুসলমানদিগের প্রথমভারত- 
আক্রমণ-সময় হইতে রাণী দুর্গাবতীর রাজত্বকাল পর্যন্ত 
ইহার স্বাধীনতা অক্ষুঞ্র ছিল" রানীর রাজ্য অতি বিস্তৃত 

ছিল। মালবদেশে গড়া ও মগ্ুলানামক দুইটি ন্বতন্ত' 
স্থান আছে ৯ গুলা একটি জেলা। ইহা জববলপুরের 
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দক্ষিণে প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত এবং গঢ়ানামক 

একটি গ্রাম বর্তমান জববলপুর সহর হইতে ৪ মাইল দূরে 

পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এই স্থানে রাণী দুর্গাবতীর 

মদ্নমহলনামক একটি দুর্গ আছে। এই ছুর্গটি একটি 

পাহাড়ের উপরে অবস্থিত হওয়ায় বনুদুর হইতে ইহ! 

দৃষ্টিগোচর হইয়। থাকে ॥ মদনমহল হইতে ৪ মাইল দুরে 
পূর্বদিকে কটঙ্গানামক একটি পাহাড় আছে।, সেই 

পাহাড়ের উপর আর একটি দুর্গ ছিল। এই পাহাড়ের 

নামানুসারে ইতিহাস-লেখক ইলিয়টু সাহেব নিজের 

ইতিহাসে রাণী ছুর্গাবতীর রাজ্যকে গটাকটঙ্ক এই নামে 

মভিহিত করিয়াছেন। অনেক, অনুসন্ধানের পর জানা গেল 

যে, কটস্ক নামে তথায় কোন স্থান নাই। কটঙ্গানামক 

পাহাড়ের অস্তিত্ব মাত্রই অবগত হওয়া যায়। ইংরাজ 

এতিহাসিকগণের বর্ণ-সংযোজনার বিকৃতি দোষ অনুকরণ 

করিলে অনেক সময়ে সত্যের আবিষ্কার করা মহাকঠিন 

হইয়া পড়ে। রাণী ছুর্গাবতীর রাজা জববলপুর অঞ্চলে 

“গঢ়ামগ্ডলা” এই নামেই অদ্যাপি সমধিক প্রসিদ্ধ আছে। 

গঢ়া ও মগুলা ছুইটি স্বতন্ত্র স্থান। এই দুইটি নাম যুক্ত 

হইয়া রাণীর রাজ্যের নাম হইয়াছে গঢ়ামগ্ুলা। এই 
রাজ্য ততকালে বনুসংখ্যক অতেদ্য উচ্চ দুর্গ ও প্রাচীর 

দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কোন বিদেশীয় রাজা সহসা এই 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা প্ুজল সুফল ও 
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শস্তশ্যামল ছিল। ইহা অতি সমুদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। এই 

রাজ্য সত্তর হাঞ্জার (৭০০০০) ধনজনপূর্ণ গ্রামের আস্ত 
শ্রুত হওয়া যায়। তৎকালে গট| একটি সমুদ্ধিশালিনী নগরী 

ছিল। সম্প্রতি ইহা একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে। 

যেখানে চৌড়াগটনামক দুর্গ ছিল, তথায় রাজধানী 

ছিল। রাঁজ-পররিবার এ দুর্গমধ্যে বাস করিতেন। রাজোর 

প্রজাগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইত। প্রজাবর্গ পরিশ্রমী 

ক্লেশসহিষুঃ দৃঢ়কায় ও যুদ্ধনিপূণ ছিল। সেইজন্য এই 
রাজ্য অতি প্রাচীনকাল হইতে আকবরের রাঙ্গহ্থের 

প্রারস্তকাল পধ্যন্ত মুসলমানগণ অধিকার করিতে পারেন 

নাই এবং ইহা দিল্লীর সহিত সংযুক্ত হয় নাই । রাণী, ঘন- 

বমতিপূর্ণ তেইস হাজার প্রধান প্রধান গ্রাম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
স্বীয় তত্বাবধানে রাখিতেন এবং অবশিষ্ট বু সহস্র গ্রাম 

তাহার অধীনস্থ প্রধান প্রধান সর্দারগণের তত্বাবধানে 
থাকিত। [ও 

গুজরাটের স্থলতানবাহাছুর যখন রাইসান্ ছুর্গ জয় 

করিতে আসিয়াছিলেন সেই সময়ে, রাণী ছুর্গাবতীর শ্বশুর 

রাজা আমন্দাস তাহাকে যথেষ সাহাধ্য করিয়াছিলেন । 

সেই জন্য স্থলতানবাহীছুর সন্তুষ্ট হইয়া তীহাকে বহুধন 

উচ্চমম্মান ও সংগ্রামসাহ এই উপাধি প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। রাজ! আমন্দাসের পুত্রই দলপতি সাহ'। ইনিই" 

ধনজন-প্রভ।রে উচ্চশ্রেণীর ক্ষত্রিয় রাজা শালিবাহনের 
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কন্যা রাণী ছুর্গারতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । রাজা 

শালিবাহন দুরবস্থায় পতিঠ হওয়াতেই তিনি বাধা হয়া 

জাঠাংশে নিকৃষ্ট রাজ দল্পতি সহের করে স্বীয়া কন্যা 

দুর্গারতীকে সমর্পণ কারয়াছিলেন। রাণী দুর্গার শী অসাম ন্যা 

স্মন্দরা ছিলেন এবং একাট ম্ৃশিক্ষিতা বাজী হহপার 

উপযোগী সদ্গুণর।শিতে শিভুষিতা ছিলেন।  দলপি 
সাহ [সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া সাত বসব মাত্র তাজ 

কখিয়া মৃতুমুখে গঠিত হচয়াছিলেন। তাহার মুঠ পব 

রাণী প্র ই [সংহাদনে আধরূঢ হইয়া রাজত্ব করিয়।'ভালেন। 

অধরনামক্ধ এগ বুন্ধবান সুতহুর কাংস্থ রাণী দুর্গ পশীর 

মন্ত্িঃ লাভ ক:রয়া রাঙ্গপাপন কন্মে রণ (কচ সাংভাষা 

কাঁরহন মাত্র। রাণা আন্ত্রার উপদেশ গ্রগণ কারন 

বটে, |কম্থ নিলে যাগ ভাল বুঝতেন ঠাহাহ কাবঝাহন, 

মন্ত্রীর উপদেশের উপর একা নির্ভর কিয়া রাজ কাযা 

চালাহতেন ন 1 মে মধো আধারের মন্ত্রণায়ত। দোষ 

(দখাহবা দিতেন । অধর বাজনীতিশাস্সে এও বু দ্ধমন্তু- 

দশনে সমর সখয়ে স্িম্তিঠ হইয়ু যাইতেন। অধর ভাল 

মন্ত্রা হইলেও তল যোদ্ধ। ছিলেন ন।। যুদ্ধ পং ক্লান্ত মন্ত্রণার 

সমব রাণীর মঠই প্রবল থাকিত। বাণী বাঞকাণ্ষ 

কিঞ্চ২ অবসর পাইচলেই বগে মগথা করিতে যাইত্নে। 

সৈশ্ত বিভাগের প্রধান প্রধান ভীমমুস্তি ও ভীমবল মুগয়!- 

নিপুণ ব্যক্তি যে সকল ভীধণ বৃহ ব্যাত্র ভলুগাদি জন্কু-ক 
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মুগথাকালে কখনও বধ করিতে পারে নাউ, বাণী ছুর্গ'নতী 

সে ৮কল ছুর্দমা ভীষণ বন্ঠৎ স্ব'ক মুহর্তমধো বধ ক'রতে , 

পারতেন । তাহার লক্ষ) কথস ভ্রষ্ট ১হত না, উহা সদাই 

হাহা৫ গন্ধ দারা বদ্ধ হইয় মু?।মুখে পাঠি* হইত | হিনি 

মুগর।০ন্ধ পছ্জন্ক মুগয়া- দে* হইতে রাজ ধ শীতে আনয়ন 

কাতাতন। নিহত বৃহৎ বৃহ কাগ্রাদি ভীষণ শঙ্কর 

শরী.এর ভিতর হইতে রক্ত শাস্থ মাংসাদ বাহির করিয়া 

শক্ধঠ। (খড়) পুরিয়া রাখ, হইত | উারা জীবকবগু 

এরচারম!ন হইয়া রাজবাটার স্থান বিশোঘর শোভ। ন্দ্দন 

করিত এবং বাণীর ম্বশযানৈপুণা সূচিত কারত! 

্্ পাকের* এইরূপ মুগধা নিপুণহা পুখবীর কুঞ্জাপি 

কেহ শুনে নাই। কেবলমাপ্র ভাক্তের মহিলাজাতিরই 

এইরূপ নিপুণতা আত হহহা থাকে। রাণী দুগাবতী 

যেমন সৃগয়ায় হুনিপুণা ও শ্ুশিক্ষিতা ছিলেন, শুক্রপ 

যুদ্ধ ঝদয়ও, তাহার অসাধান্ণ নিপুণহা ছিল। তিনি 

যুদ্ধ বদযায় মহাশিক্ষিতা চিদ্ন। পারসাক ও ইংরাজি 

ইতিহাসে তাহার সাহস, নিভীকতা, রাজকাধ্য-দক্ষতা, 

বিচারশক্তি এবং বিচক্ষণহার যথেষ্ট প্রশংসা দেখিতে 

পাওয়া যায়। তিনি *অন্যান্ঠ বৈদেশিক স্বাধীন নরপতি- 
গণের সহিত রাজনীতিক সম্বপ্ধ স্থাপন করিয়া রাজনীতি- 

কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন। সম্তাট্* 
আকবর সাহ কর্তৃক মালবদ্শ বিজিত হইলে পর স্ুুজা- 
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গল্থা এই দেশের শাসকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

তাহার পুত্রের নাম বাজ বাহাদুর । এই বাজ.বাহাদুর 

একজন ছুর্দম্য যোদ্ধা ছিলেন। ইহার সহিত রাণী 

দুর্গাবতীর বন্থবার যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রত্যেক যুদ্ধেই বাজ, 

বাহাদুর রাণী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ইনি 

রাণীকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। যখন মালবের মিয়ান্ 

পাঠানগণ তাহাদের শক্র বাজবাহাছুরকে উৎখাত করিয়া 
ইত্রাহিম্খানামক এক ব্যক্তিকে মালবের অধিপতি 

করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং যুদ্ধে ইত্রাহিম্ খাঁকে 

সাহায্য করিবার জন্য ছুর্ভেদ্য সৈগ্যবাহ রচনাকরিয়াছিল, 

তখন ইব্রাহিমর্থ। তাহাদের সহিত যোগদান করিয়া যুদ্ধ- 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াষ্ছিকেন। সেই সময়ে রাণী দুর্গাবতী 

ইব্রাহিম খার সাহায্যার্থ স্বীয় প্রভৃত সৈন্য সহ তথায় 
আগমনপুর্ববক সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। 

বাজবাহাছুর যুদ্ধক্ষেত্রে রাণীকে এইরূপে সমাগত দেখিয়া 

যুদ্বজয়ের আশ! পরিত্যাগকরিয়াছিলেন এবং নিজের 

পরাজয় অবশ্যস্তাবী মনে ক্ষরিয়া মহাভীত হইয়াছিলেন। 

পরে তিনি রাণীর চরণতলে পতিত হইয়া এই যুদ্ধে যোগ- 
দান হইতে বিরত হইবার জন্য রাণীকে সামুনয় প্রার্থনা 

করিাছিলেন। বাজ. বাহাদুরের যত উপ্রপ্রকতির লোকও, 

রাণীকে 'এতই ভয় করিতেন। : খোয়াজাআব্ঢুলমঞ্জিব- 
খানামক এক ব্যক্তি মন্্রাট আকরর ' সাঙ্ছের বড়ই 
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প্রিয়পান্র ছিলেন। তিনি দেওয়ানী বিভাগে একটি 

উচ্চকর্ট্বে নিযুক্ত ছিলেন মাত্র। কিজ্ঞু তিনি ্থীয় কর্ম 
দক্ষতাগুণে সম্রাটের সন্তোষ উত্পাদন করায় দেওয়ানি 

বিভাগ হইতে যুদ্ধীকার্যা-বিভাগে সেনানায়ক-পদে সম্রাট 

কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাস্রাজ্য-বদ্ধন বিষয়ে 

কয়েকটি প্রশংসাজনক উচ্চ রাজকার্য্য সম্পীদন করায় 

সম্রাটের নিকট হইতে “আস্ফ খ।” এই উপাধি এবং 

মালবদেশান্তর্গত কারানামক প্রদেশ “জাইগির” রূপে 

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি মালবের অন্তর্গত পানানামক স্বাধীন রাজ্য 

ভধিকাঁর করিকার জন্য সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পান্না- 

রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পান্নারাজ্য দিল্লীর 

অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইলে পর, রাণী দ্বুর্গাবতীর রাজ্যে 

তাহার দৃষ্টি পড়িল। রাণী সে সময়ে দোর্দগু প্রতাপে 
স্বীয় রাজকাধ্য নির্ববাহকরিতেছিলেন। আসফ্ খাঁ, 
রাণীর এই মহাপ্রতাপ বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। সেই 

জন্য তিনি সহপা একটা অশুভ পরিণামের কার্য্য না করিয়া 

রাণীর রাজ্যে প্রবেশের জদ্য ছিত্রানুসন্ধান করিতে 
লাগিলেন। রাণী, আসফ্খার এই 'ছিদ্রানুসন্ধান বিষয়ে 

প্রথমতঃ কোন লক্ষ্যই করেন নাই । কারণ, তিনি সপ্তরাট 
আকবর সাহকে কপুমাত্র, য় করিতেন ন1। সম্জাটের 
কোন লোক ফে তাহার রাজ্য প্রবেশের জনয ছিতরদুসন্ধান 

নহি 
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করিতেছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তাহার হৃদয়ে স্থান 

পাইত না। তিনি অত্যন্ত গর্বিবিতা ও স্বাধীনতাংপ্রিয়া 

ছিলেন। তিনি তাহার অদম্য সাহসের উপর নির্ভর 

করিয়া স্বীয় রাজ্য পালনকরিতেন। তিনি এই পর্য্যন্ত 
জানিতেন যে, পান্নারাজোর মধ্যে সম্রাট আকবরের আসফ্- 

গা নামক একজন কর্মচারী বাস করিয়া থাকে মাত্র 1. সে 

বাক্তি তাহার কোন অনিষ্টই করিতে সমর্থ নহে । স্ৃতরা* 

ভাহার কার্ষো রাণী প্রথমতঃ জক্ষেপই করেন 'নাই। 

স্থচতুর আসফ্ খা কিন্ত রাণীর রাজ্যে প্রবেশের উপায়- 

পথ পরিষ্কুত করিবার জন্য রাণীর পহিত প্রথমতঃ সখ্য- 

সম্বন্ধ স্থাপনকরিয়া রাণীর বিশ্বাসপাত্র হইবার জ্ুম্য অনেক 

প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসফ. খা রাণীর 
বাজামধ্ো প্রবেশ ও নির্গমের উত্তম উপায়-নিদ্ধারণের 

নিমিত্ত সুদক্ষ গুপ্তচর এবং পণান্রব্য-বিক্রয়ের ব্পদেশে 

কনিকগণকে প্রেরণকরিতে লাগিলেন। যখন তিনি 

এইরূপ উপায়ে রাণীর রাজ্যমধ্যে প্রবেশ ও নির্গমের পথ, 

রাণীর সৈম্য-সামন্ত অস্ত্রশস্ত্র ও দুর্গ.পরিখাদির বিবরণ, 
এবং কোষাগারে সঞ্চিত অতুল ধনরত্বাদির সম্বাদ অবগত 

হইলেন, তখন তিনি রাণীর রাজ্য জয়করিবার নিমিক্ত 

উপায়-উষ্ভাবনে ব্যাস্ত হইয়া! পড়িলেন। রাণীর রাজোর 

সীমান্তের পরই তাহার জাইগিরের সীম! আরন্ধ হইয়া- 
ছিল। তিনি প্রথমে রাণীর রাজ্যের স্লীমান্ত প্রদেশের 



( ৩২৭ ) 
শ্রামস্থ প্রজাবর্গের ধন-শস্যাদি লুণ্টনকরিতে আরন্ত 
করিলেন। এতাবৎকাল পর্যন্ত তিনি দিল্লী রাজধানীতে 

সগ্রাটু আকবর সাহকে রাণীর রাজ্য জয়করা সম্থান্ধে কোন 

বিষয়ই নিবেদন করেন নাই। কেবল নিজের ইচ্ছানু- 

সারেই এই কল কাধ্য করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি 

রাণীকে পরাজয়করিবার জন্য স্বীয় লিপি-চাতুর্য্ে নানা- 

প্রকারে সম্রাটকে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন । সম্রাট্, 

বার বার এইরূপে গ্ররোচিত হইয়া স্বীয় সাআ্াজা-বিস্তারের 

লোভ সম্বরণকরিতে না পারিয়া অবশেষে রাণীর রাজোর 

প্বংসের জন্য দিল্লী হইতে মালবদেশে প্রভূত সৈশ্য-সামন্ত 
প্রেরণকরিলেন। রাণী এতাবগুকাল পধ্যন্ত এ সকল 

বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি নিজের প্রবল- 
শক্তি ও সাহমের উপর নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে 

নিজরাজ্য প্রতিপালনকরিতেন, কোন বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ 

করিতেন না। তাহার এই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি 

যতকাল জীবিত থাকিবেন, ততকাল তাহার রাজ্য 
জয়করিতে পারে, বর্তমান কালে এমন লোক কেহই 
নাই। রাণীর এইরূপ গর্বব, সাহস, উপেক্ষাভাব এবং 
স্বশক্তির উপরে একান্ত নির্ভরশীলতাই তাহার রাজ্য- 

ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। তাহার কোন দোষই ছিল 

না, কেবল এই টুকুই মান্র দোষ ছিল। তিনি হটাৎ 

সম্থাদ পাইলেনু যে, সস্তা আকবরের বহুসংখ্যক ..সৈম্ঠ, 
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দমৃদানামক তাহার অন্যতম নগরীতে আসিয়! উপস্থিত 

হইয়াছে। 

সে সনয়ে তাহার নিকটে বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য 

ছিল। কিন্ত, যে সময়ে তিনি হটাৎ শক্রুপক্ষীয় সৈন্ট- 

সমাগম-বার্তা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাহার পাঁচ- 

শত মাত্র সৈশ্য যুদ্ধার্থে সজ্জিত ছিল। তীহার প্রধান মন্ত্র 
অধরকায়স্থের উপরে তাহার রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত 

ছিল। অধর তাহার নিকটে উপস্থিত হুইয়৷ কৃতাঞ্জলিপুটে 

হটাৎ মোগলসৈন্যের সমা গম-বার্ত! নিবেদন করিলে 

তিনি বলিলেন, অধর, তোমার অদুরদর্শিতা ও নির্বব,দ্ধিতা- 

দোষেই এইরূপ ঘটন! ঘটিল। তুমি যদি রাজ্যের সকল 

বিষয়ে সমাক্ অনুসন্ধান রাখিতে, তাহাহইলে হটাৎ এইরূপ 

বিপত্তি ঘটিত না। যাহাই হউক, এক্ষণে চিন্তা বা পরামর্শ 

করিবার অবসর নাই। বহুকাল পর্যন্ত আমার এই রাজ্য 

আমি স্বঞ্ং শাপনকরিয়া আসিতেছিলাম। কেবলমাত্র 

কয়েক বগুমর যাব তোমার হস্তে ইহার সমস্ত ভার অর্পন 
করিয়া আমি ছুর্নবহ ভারের লাঘব-জনিত কিঞ্চিৎ বিশ্রাম- 

স্থখ অনুভব করিতেছিলাম। আমি যখন রাজ্যের সকল 

বিভাগের সমস্ত ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলাম, তখন এরূপ 

কলঙ্কবজনক কোন ঘটনাই ঘটে নাই। এক্ষণে তোমার 

দোষেই আমার এইরূপ বিপত্তি ও অপমান ঘটিল। আজ 

বদি সম্রাট আকবর স্বয়ং আমার সম্মুখে আদিয়া উপস্থিত 



( ৩২৯) 

হইতেন, তাহ! হইলে আমি. তাহাকে যেরূপ বলা উচিত 

তাহা বলিতাম। কিন্তু এক্ষণে তাহা বলা নিশ্রয়োজন। 

এক্ষণে যুদ্ধ করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায়ই নাই 

আমরা ক্ষত্রিয়জাতি। যুদ্ধই কষত্রিয়জাতির মানরক্ষার 
একমাত্র উপায়। ক্ষত্রিয়রমণী যুদ্ধে ভয় পায় না। 

শত্রুপক্ষায় সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া আমাদের নিত্য- 

নৈমিত্তিক কর্মা। উহাতে আমরা ভীত হই না। ভয় 

কাহাকে বলে তামা আমি জানিই না । এই কথা বলিয়: 

রাণী দুর্গাবত" সমাট-সৈন্যের গতি-বিধি লক্ষ্য করিবার জন্য 

চারিদিকে চ'রিটি অভিযানের আদেশ প্রদান করিলেন । 

কতিপয় গ্রেন্য ও প্রধান মন্ত্রী অধর কায়স্থ তাহার সঙ্গে 

রহিল। কালে ভারষ্ডে রাজোর প্রধান মন্ত্রীকেও যুদ্ধ 
করিতে হইনু। মন্ত্রীর কেবলমাত্র মন্ত্রণানৈপুণ্য থাকিলেই 

চলিত না। এই সময়ে এক গুপুচর রাণীর নিকটে সহসা! 
উপস্থিত হইয়া বলিল যে, আসফ, খা বছু সৈম্ সহ ডুত- 

বেগে দামুদ' পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গিয়াছেন। আর 

বেশী দূরে অগ্রসর হইতেছেন না। তথায় বিলম্ব করিতে- 
ছেন। বু অনুসন্ধানেও তাহার এই বিলম্বের কারণ 

বুঝিতে পার! গেল নাখ রাণী এই কথা গশুনিয়াই এই 
স্থযোগে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহকরিতে সচেষ্ট হইলেন। 
তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যে চারি হাজার অতিরিক্ত মৈল্ট 
সংগ্রহকরিলেন। তীহার পারিষদবর্গ তাহাকে বলিলেন 



রি 

বে, আপাততঃ যে পরিমিত সৈম্য সংগৃহীত হইয়াছে, 
তদ্বারা শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ আরম্তকরা যাইতে পারে । 

এতদপেক্ষ। আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহেরও ব্যবস্থা করা 

হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যান্ত উহারা আগিয়া উপস্থিত না 

হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটি স্ৃগুপ্ত নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি 

করাই এক্ষণে আপনার পক্ষে উচিত্ু। রাণী এইরূপ মন্ত্রায় 

সম্মত হইলেন এবং এক নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে কতিপয়, 

সন্ত সহ প্রবেশ করিলেন। তীাহ!র রাজ্যস্থ মিনিড় 

অরণ্যানীর মধোও তাহার অনেক ছুূর্ভেদা গুপ্ত স্দৃঢ় দুর্গ 

ছিল। তিনি এরূপ একটা ছুর্গের মধ্যে অবস্থিতি করিতে 

লাগিলেন এবং শক্রপক্ষের গতি-বিধির অনুসন্ধান লইতে 

লাগিলেন। আফা অনেক অনুসন্ধান করিয়া যখন 

রাণীর গতি-বিধির কোন সন্ধানই পাইলেন না, তখন তিনি' 

নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে রাণীর অনুসন্ধান কর! বৃথা, এইরূপ 

ভাবিয়া রাণীর রাজধানী গঢ়া ও তঙ্গিকটবর্তা গ্রাম নগরাদি 
আক্রমণ ও লুষ্টন করিবার জন্য তদভিমুখে ধাবিত 

হইলেন। 

রাণী এতাবগুকাল পর্যন্ত জঙ্গলমধ্যে অবশ্থিতি 

করিয়া পূর্ববাপেক্ষা পাঁচ হাজার অতিরিক্ত সৈম্য সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । আসফর্খী গটা অভিমুখে যাইতেষ্ে, এই 

, জম্বাদ পাইবামাত্র রাণী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শাসফ. 

খাঁর গতিরোধের জন্থা সসৈম্যে গটাতিমুখে ধাবিত 



(৩5১) 

হইলেন। গটায় আদিবার সময় তিনি স্বীয় সৈন্যের 

মধাভাগে হস্তিপৃষ্টে আরূঢ হইয়া সৈম্তগণকে সময়োপ- 
যোগী জাতীয় দঙ্গীত ও উচ্চৈঃস্বরে উপদেশ দারা যুদ্ধার্থ 
উত্তেজিত করিতে করিতে আসিয়াছিলেন। তীহার 

উত্তেজক বাকা শ্রবণকরিয়া সৈশ্যদিগের সাহস চতুণ্ড৭ 

বদ্ধিত হইতে লাগিল। পথে উভয় পক্ষীয় সৈন্যের 

পরস্পর সাক্ষাুকার ঘটিল। এবং উভয় পক্ষে ভীষণ 

যুদ্ধ "গারদ্ধ হইলণ। রাণী এই ভীষণ যুদ্ধে জয়লান্গ 

করিয়াছিলেন। তিন শত মোগলসৈগ্ত এই যুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিল এবং বনুসংখাক মোগলসৈন্য অত্যন্ত আহত 

হইয়াছিল ।, রাণীর অতি অল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য হত ও 

আহত হইয়াছিল। মোগলসৈন্ত রাণীর সৈন্যের ভীষণ 
আক্রমণ হা করিতে না পারিয়৷ রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া 

এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে 

লাগিল। রাণী ও তাহার সৈম্যগণ এঁ পলায়মান মোগল 

সৈম্যদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চা ধাবিত 

হইলেন। বন্দুর অনুলরণ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ 

করিলেন। কতকগুলি সৈম্যকে নিহত করিলেন এবং 

কতিপয় আহত প্রধাক প্রধান সেনানীকে বন্দী করিয়া 
গটায় আনয়ন করিলেন। জাসফত্থা প্রাণভয়ে যে, 

কোনদিকে পলায়ন করিলেন, তাহার কোঁন সন্ধানই 
পাওয়া গ্নেল না । আমফরখার এই পরাজয়বার্থা দিল্লীতে 



( ৩৩২) 

সআটু আকবরের নিকটে যথা সময়ে পৌছিল। সম্রাট 
একটি হিন্দু বিধবার এইরূপ অসাধারণ পরাক্রম এবং 
অনৃষটপূর্বব ও অশ্রুতপূর্বব রণনৈপুণ্য শ্রবণকরিয়া 
বিশ্মা়লাগরে মগ্র হইলেন এবং তীহার ইন্দ্রসভাতুল্য, 
দরবারে যে সকল “পাঁচ হাজারী” ও “দশ হাজারী”-. 

পঞ্চসহঅসৈম্থনাযক এবং দশসহঅসৈন্যনায়ক আমীর 
ওমরাহগণ বসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সন্বোধনকরিয়া 

বলিতে লাগিলেন “আপনারা হিন্দুশান্ত্র ছাড়া কোন-্শান্ত্ে 

স্ত্রীলোকের এইরূপ বীরত্বের কথা পাঠ করিয়াছেন কি? 

আমীর ও ওমরাহগণ বলিলেন “না, খোদাবন্দ, আমারা! 

কখনই এমন অস্ভুতবার্তী। শ্রবণকরি নাই ।” ,কোন কোন 

নানাসংবাদজ্্ সভাসদ বলিলেন, খোদাবন্দ, “গুন! গিয়াছে 

ষে, হিন্দুদের খগ্বেদে লিখিত আছে যে, ইন্দ্রসেনানান্দী 

রমণী ঘোটকে আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ 

করিয়াছিল এবং তাহাদের “চণ্তী”তে লিখিত আছে 

যে, হৈমবতীনান্নী এক রমণী অষ্ট নায়িকার সহিত 

সম্মিলিত হইয়া চগ্ু-মুণ্ড রক্তবীজ ও শুস্ত-নিশুস্ত প্রভৃতি 

ভীষণ অস্থুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিহত 

করিয়াছিলেন । কিন্তু উহা প্রা্টীন যুগের কথা । উহা 

কেহ বিশ্বাস করে, কেহ বা বিশ্বাস করে ন। কিন্ত হিন্দু- 

দিগের এই কলিযুগে স্ত্রীলোকের এইরূপ যুদ্ধজয়কাহিনী 

কোন দেশে কখনও কেহ শুনে নাই। ইহা বড়ই 



( ৩৩5) 

বিল্ময়জনক কথ| !” সঞ্াট আকবর ও তাহার পারিষদগণ 

এইরূপে রাণী ছুর্গাবতীর বছ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

রাণীর প্রশংসায় সমস্ত দরবারগৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে 

লাগিল। আদফ খার পরাজয়'জনিত অপমানের কথা 

ক্ষণকালের জন্য সকলেই যেন ভুলিয়া গেলেন। সকলেই 

আকবর সাহ-কৃত রাণীর প্রশংসায় যোগদান করিলেন। 

ভারতমহিলার এইরূপ বীরত্বের প্রশংসায় আকবরের 
যায় দোর্দগু প্রতাপ, সম্রাটের দরবার মুখরিত হইয়াছিল, 

ইহ! একবার মনে করিলে কোন্ হিন্দু না আনন্দে 
পুলকিত হয়েন? আসফর্থা পরাজিত হইয়৷ দিল্লীতে 

সআট্-সমীপু এই যুদ্ধের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন 'এবং 

পুনরায় রাণীর রাজ্য আক্রমণকরিবার জন্য অধিকসংখ্য ক 

সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্ত্রা, মানফখাকে 

লিখিলেন__“আবছুলমঞ্জিদ্, কয়েকটি যুদ্ধ তোমার শৌরধা- 

বীর্য্য-দর্শনে সন্তূষ$ হইয়া আমি তোমাকে “আসফ, খ” 

এই উচ্চ উপাধি ও মালবদেশে জাইগির প্রদান করিয়া- 

ছিলাম। তুমি খন এ হিন্দু বিধধার রাজ্য আক্রমণ 
করিবার জন্য মামার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলে, 

তখন আমি মনে করিয়।ছিলাম যে, তোমার মত লোকের 

পক্ষে সামান্ত হিন্দু বিধবার ক্ষুপ্্ রা্গ্য আক্রসণকর! অতি 

সহজ ব্যাপার। তাই মামি তখন তোমাকে অনুমতি 

প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন তুমি এ হিন্দু বিধবার 
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পরাক্রম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান কর নাই। আমি 
যদি তখন ইহা জানিতে পারিতাম যে, এ মহিলা সামান্য 

অবলা নয়, কিন্তু এ মহিলা, বাজ, বাহাদুরের মত দুর্দান্ত 

লোককেও ভীত চকিত করিয়৷ স্ববশে রাখিতে পারে, 
তাহা হইলে আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার রাজা- 

আক্রমণের নিমিত্ত তোমাকে অনুমতি দিতাম এবং আরও 

অধিকসংখ্যক নিপুণতর সৈন্য প্রেরণ করিতাম। যাহা 

হউক, যাহ। হইবার তাহা হইয়াছে । একটা হিন্দু খিধবার 

সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া আসফখা-পরিচালিত সম্রাট 

সৈন্য পরাজিত হইয়াছে, একথা আমার ইতিহাস-লেখকগণ 

তাহাদের ইতিহাসে লিখিবেই লিখিবে। তাহার! স্ব স্ব- 

প্রণীত ইতিহাসের একট। শধ্যায়ে আমার এই পরাজয়- 

কলঙ্ক চিত্রিত করিবে ইহা নিশ্চয় জানিও 1” 

সম্রাট, আসফথার নিকটে পূর্ববাপেক্ষা চতুগুণ 

অধিক সমরকুশল সৈগ্ভ ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাইবার জন্য 

আদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্্রাট-সৈন্ত যথা সময়ে দিলী 

হইতে আসফ খার' নিকটে গিয়া পৌছিল। আসফ. খা 
এই সকল দৈন্যের অধিনায়ক হইয়া পুনরায় বিজয়ের জন্য 

গট়। অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লআাট-সৈন্য প্রবল নদী- 
প্রবাহের ন্যায় গঢায় আসিয়া! উপস্থিত হইল। রাণী 

দুর্গাবতী সআ্াটের এত অধিকসংখ্যক সৈন্তের সমাগমেও, 

ভীত বা কিংকর্তব্যবিঘূঢ় হইলেন না। ,নিজের সর্দ্দার- 
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গণকে আহ্বান করিয়া এত অধিকসংখ্যক সআট-সৈন্ের' 

সহিত কিরূপ কৌশলে যুদ্ধ করিলে কৃতকার্য হইতে পারা 
যাইবে, তদ্ধিষয়ে তীহাদিগকে নান' উপদেশ প্রদান 

করিলেন। যিনি যত্রসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন, 
ট্রাহাকে তন্্রপ সৈন্যের মধিনায়কতা করিতে আদেশ 

দিলেন। সকলেই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পূর্বেন একবার 
সমাট-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া রাণী ও হার সর্দারগণ 

সকলেই বিজয়মছ্চে মত্ত, উৎফু্হৃদয়, এবং নির্ভীক 

হইয়াছিলেন। রাণীর ত্রয়োদশবর্ধায় একমাত্র পুক্র 
কুমার বীরনারায়ণ সাহ বালক হইলেও, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত 

হইলেন। সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। রাণী 

র্গাবতী স্বীয় প্রিয় হস্তীর পৃষ্ঠে আরূঢ হইয়া ভগবত্তী 
ভীমা চামুণ্ডার ন্যায় শত্রপক্ষীয় সৈন্যের ধ্বংসের জন্য 
রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে 

ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রাণী, যুদ্ধোন্মাদক সাহস-উদ্দীপক 
কর্তৃব্যবুদ্ধির উত্তেক্রক স্বদেশের জাতীয়সঙ্গীত উচ্ৈঃস্বরে 
গাইয়া স্বীয় সৈম্ভ ও সেনানীগণকে যুদ্ধার্থে অধিকতর, 
প্রোৎসাহ্িত করিতে লাগিলেন। ভ্রয়োদশবর্ধীয় বালক 
কুমার বীরনারায়ণের যুদ্ধকৌশল অবলোকন করিয়া' 
মোগলসৈম্য সকল স্তস্তিত হইতে লাগিল। তাহারা এই 
বালকের ভূয়সী প্রশংস! না৷ করিয়া থাকিতে পারিল না। 
সমস্তদিন উভয়ংপক্ষে তুমুল ঘুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষে 



জয়-পরাজয় নির্ধারণকর। কঠিন হইয়া পড়িল। যখন 

সায়ংকাল উপস্থিত হইল, তখন রাণী প্রধান প্রধান 

কতিপয় সেনানী সর্দারকে তীহার নিকটে আসিবার জদ্য 

যুদ্ধদময়োচিত ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা রাণীর নিকটে 

উপস্থিত হইলে রাণী সে সময়ের কর্তব্য মন্বন্ধে তাহাদের 

মত জিজ্ঞাস। করিলেন। ধীহার যাহা মত, তিনি তাহা 

বাক্ত করিলেন। রাণী সকলের কথা শুনিয়া এই মত 

প্রকাশ করিলেন যে, সম্প্রতি সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে, 
স্বতরাং এ সময়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া নিজেদের 

শিবিরে প্রহ্যাবর্তন করাই শ্রেযঃকল। পরে রাত্রিযোগে 

শক্রগণকে সহসা মাক্রমণ করিয়া! অনায়াসে বিধ্বস্ত 

করিতে পারা যাইবে। নতুবা আমার এত অল্লসংখাক 

সৈন্সের পক্ষে এত অধিকসংখ্যক শক্রুপক্ষীয় সৈগ্তকে 

পরাজয়করা মসম্ভব। ল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা অধিক- 

সংখ্যক সৈন্য জয়করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। অনেক 

যুদ্ধে অনেকেরই এইরূপেই জয়লাভ হইয়াছে । আর যদি. 
আপনাদের মধ্যে কেহ এ সময়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন' 

করিতে ইচ্ছুক না হয়েন, তাঙ্ছা হইলে যতক্ষণ রাত্রি প্রভাত 

না হয়, ততক্ষণ পান্ত তাহাকে যুদ্ধ চালাইতে হইবে । 
রাত্রে শক্রুপক্ষীয় সৈন্যকে আক্রমণ না করিয়া পরদিন 
প্রন্তাতে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করা ধাহাদের মত, তাহার! 
্রান্ত। রাত্রে ামরা ধদি ছটা অতর্কিতভাবে শত্রু 
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সৈন্যকে আক্রমণ না করি, তাহা হইলে কল্য প্রভাতে 
আসফরা নিশ্চয়ই গঢা দখলকরিয়! বসিবে। ইহাই 
আমার ভবিষ্যৎ বাণী। আমার কথানুযায়ী কার্য না 

করিলে পশ্চা আপনাদিগকে অতান্ত অনুতাপ করিতে 

হইবে। এই কথা বলিয়! রাণা রাত্রে হটাৎ শক্রসৈন্য 

আক্রমণকরিবার অভিপ্রায়ে তখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া হ্থীয় 

শিবির অভিমুখে গমন করিলেন । কিন্তু তাহার কতিপয় 

ান্ত “অল্পবুদ্ধি সেনানী সর্দার তীহার কথার সারব্তা 
উপলন্ধি না করিয়া তখনও মোগলসৈন্যের সাহত যুদ্ধে 
ব্াপৃত রহিলেন। তীহার! রাণার সহিত শিবিরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, না। তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন 

যে, আরও কিয়ৎ্ক্ষণ যুদ্ধ চালাইয়! পরে তাহার! ক্ষান্ত 

হইবেন এবং পরদিন প্রভাতে পুনরায় মোগলসৈন্যের সহিত 
যুদ্ধ করিবেন বলিয়া মোগলসৈল্যাধযক্ষকে জানাইলেন। 

তাহারা রাণীকে অনুসরণ করিলেন না। ত্রীহার! যুদ্ধেই 
ব্যাপৃত রহিলেন। স্থৃতরাং রাণীর সৈন্য ছুই ভাগে 

বিভক্ত হইয়! পড়িল। একভাগ রাণীকে অনুসরণ করিল। 

অপরভাগ যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিল। রাজা বা রাজ্জীর কথা 
না শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী, সৈম্তাধ্যক্ষ, বা সেনানীগণ, স্ব স্ব- 

মতানুষায়ী কাধ্য করায় ও একমতাবলম্বী না হওয়ায় 

কয়েক শতাব্দী হইতে ভারতের যেরূপ দুর্দশা ঘটিয়া 
আসিতেছিল, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। 

২ 
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রাত্রে মোগলদৈন্যকে হটাত আক্রমণকরা! বিষয়ে 
'মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল। স্থৃতরাং রাত্রে হটাৎ মোগল 
সৈম্যকে অতফ্কিত ভাবে আক্রমণকরা৷ হইল না। রাণী 

ুদধক্ষেত্র হইতে স্বশিবিরে চলিয়া আদিলেও তীহার যে 

লকল সেনানী তাহাকে অনুসরণ না করিয়া তখন শত্র- 

পক্ষের মহিত যুদ্ধেই ব্যাপৃত রহিলেন, তীহারা পরদিন 

প্রভাতে পুনরায় যুদ্ধ করিবেন এই প্রায়, যুদ্ধ ঘটিত সন্কেত- 
বিশেষের দ্বারা আসফর্খাকে জানাইলেন। তদনুারে 

যুদ্ধ থামিল। রাণীর কতিপয় সেনানীর পরস্পর তর্ক- 

বিতর্কেই সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে 

পুনরায় যুদ্ধ আরব্ধ হইল। রাণীর ভবিষ্যৎ বাণী ফলিল। 

রাণীর সৈন্যের ক্রমশঃ পরাজয় ঘটিতে লাগিল। আসফখ! 
গা আক্রমণ করিয়! চতুদ্দিক মোগলসৈন্য দ্বারা বেষ্টিত 
করিয়া! ফেলিলেন। রাণীর সৈন্য বাধা দিতে পারিল না, 

ক্রমশঃ দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। রাণী 

এই দৃশ্য দর্শনে অস্থির হইয়া উঠ্িলেন। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া আমফখাকে বধকরিবার জন্য কতিপয়, 

বিশ্বস্ত আজ্ঞাপালক দেনানী সার্দার ও ততপরিচালিত সৈম্য- 
মণ্ডলীর সহিত তদতিমুখে ধাবিত প্হইলেন। সেই সময়, 

তিনি প্রধান মন্ত্রী অধর কায়স্থকে নিজ হস্তিপৃষ্ঠে বিবার 
' জগ্য আদেশ করিলেন। তশুকালে এরূপ ভীষণ যুদ্ধ 

চলিতেছিল যে, তাহা বর্ণনাতীত। কামানের বৃহৎ বৃহৎ 
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ভীষণ গোলা ও তীক্ষবাণে চতুদ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া- 

ছিল । সেই সময়ে রাণীর পুক্র গঢ়ামগুকের ভাবী* 

অধিপতি ত্রয়োদশবর্ধীয় বালক কুমার বীরনারায়ণ দাহ 

অমিত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ত্রয়োদশ 

বর্ষীয় বালকের এইরূপ যুদ্ধনৈপুণা ভারত-ইতিহাঁস ছাড়। 

অন্য কোন দেশের ইতিহাসে কেহ অবগত হইয়াছেন কি ? 

“ভারত কাপুরুষের দেশ” এইরূপ কথা মুখে আনিতে 

কেহ সাহদী হইবেন কি? এইরূপে প্রাতঃকাল হইতে 
আরম্ত করিয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত রাণীর সৈন্যের 
মহিত মোগলপৈন্থের ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। ভ্রয়োদশ- 
বর্ষায় বালক কুমার বীরনারায়ণ তিন তিন বার মোগল 

সৈন্তাকে বাধ। দিয়া__যুখভ্রট ও বিধ্বস্ত পরায় করিয়া অবশেষে 
একটা গুলির আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আহত হইয়া 

অশ্ব হইতে ভূঙলে পতিত হইলেন। রাণী এই সম্বাদ 
শ্রবণ করিয়। আহত কুম[রকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে শিবিরস্ 

চিকিুসাগ|রে নিরাপদে বহন করিয়। লইয়া যাইবার 

নিমিত্ত বিশ্বস্ত কতিপয় ভূত্কে আদেশ করিলেন। 

ভৃত্যবর্গ রাণীর এই আদেশ যখন প্রতিপালন করিতে. 
ছিলেন, নেই সময়ে "রাণীর অধিকসংখ্যক সৈশ্য রাণীর 
নিকট হইতে হটাৎ ইতস্ততঃ অপস্থত হইয়া পড়িল। 

মাত্র তিন হাঁজার সৈগ্ভ তীহার নিকটে বিদ্যমান ছিল৷: 

্রইরূপ ছুরৰশ্থায় পতিত হুইয়াও রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে 
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পলায়ন করেন নাই। প্রত্যুত দৃঢ়তার সহিত মহা- 

পরাক্রমের সহিত তাদৃশ লল্লসংখ্যক সৈম্থ লইয়া আসফ- 

খার বিপুল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
পাছে, রাণীর সল্প সংখ্যক সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ধুখ হয়, এই 
আশঙ্কায় রাণী তাহার্দিগকে প্রবলরূপে যুদ্ধ চালাইবার 

জন্য জাতীয় সঙ্গীত-গানে প্রোত্সাহিত করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে ছুদ্দৈব বশতঃ হটাৎ একটা ভীক্ষু বাণ আসিয়া 

তাহার ললাটে বিদ্ধ হইল। রাণী ততক্ষণাঁৎ স্বহক্তে উহাকে 

টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু উহার ফলকটি ক্ষতস্থানের 

ভিতরে রহিয়া গেল। যেই মাত্র এই বাণটি টানিয়াঁ বাহির 

করিয়। ফেলিলেন, তত্ক্ষণ।ৎ হটাৎ আর একটি বাণ আসিয়া 

তাহার গলদেশে বিদ্ধ হইল। তিনি এই বাণটিও পূর্বববৎ 
টানিয়া বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাহার গলদেশ 

হইতে অবিরল রুধিরধারা বহিতে লাগিল বলিয়া তিনি 

ক্ষীণ-রক্তা হইয়া পড়িলেন এবং ক্ষতস্থানে ভয়ানক যন্ত্রণা- 

বোধ হওয়ায় তিনি কিয়ৎ্ক্ষণ মুচ্ছিত হইয়া রহিলেন। 

অবশেষে অধর কায়স্থের চেষ্টায় চৈতন্য লাভকরিয়া 

অধরকে বলিলেন, “অধর, তুমি সর্বদাই আমার উপদেশীনু- 

যায়ী কার্য করিয়াছ। তুমি সর্ববদা আমার আদেশ পালন 

করিয়াথাক বলিয়] তুমি আমার বিশ্বাভাজন হইতে 

' পারিয়াছ। আমি কখনই তোমাকে অবিশ্বাস করি নাই। 

কিন্তু অদ্য এক্ষণে তুমি যদি আমার আদেশ অনুসারে 
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একটি কার্ধ্য না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে এক্ষণে 

আমার পরমশক্রু বলিয়া মনে করিব”। অধর রাণীর 
এইরূপ অভূতপূর্ব কথা শুনিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, মা, 

আমি আপনার কার্য্যের জন্য যুহূর্তমধ্যে স্বীয় প্রাণ বিসর্জজন 

দিতে প্রস্তুত আছি। কি কাধ্য করিতে হইবে আদেশ 

করুন”। অধর রাণীর কার্ধ্য সম্পাদনের জন্য আদেশ 

প্রার্থনা করিল বটে, কিন্তু অধরের পক্ষে তাদৃশ কার্ধ্য সাধন- 

কর! অত্যন্ত অসন্তব। রাণী বলিলেন “অধর, আমার 
শরীর হইতে যেরূপ কুধিরধারা বহির্গত হইতেছে, অন্য 

লোক হইলে এতক্ষণে সে মৃত্রযুমুখে পতিত হইত। আমি 
কঠিন-প্রাণা,*তাই এখনও জীবিত আছি। আমার অন্যান্য 

সেনানী সর্দারগণ গতকল্য আমার আদেশ পালন না! করায় - 
মামার ভবিষ্তৎবাণী ফলিল। আমার পরাজয় ঘটিল/+ 
পরাজয় ঘটায় যদি আমার দেহ শক্র-সৈম্য কর্তৃক স্পৃ- 
হয়, যদি আমি বন্দীকৃত হই, তাহা হইলে তাহার! আমার 

প্রতি নান! অত্যাচার করিবে, সেই অত্যাচার সন্ত কর! 

অপেক্ষা ভারতের সতী পতিব্রতা স্বধর্মনিষ্ঠ। কুলমহিলার 
পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ। তাই বলিতেছি, অধর, আমার এই 

তরবারিটি গ্রহথণকর, 'এবং ইহাকে একবার উত্তোলন 

করিয়! ইছারদ্বারা আমার মুগ্ডটি ছিন্ন করিয়। ফেল। এবং এঁ 

মুণ্ড সমেত আমার দেছটি শ্মশানে লইয়া গিয়। শান্ত্রবিখি 
অগ্চুসারে হগ্ধ ররিও। শক্রসৈম্ত ফেন আমার স্বৃতদেহ 
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স্পর্শ করিতে না পারে” । অধর এই কথা শুনিয়া বালকের 

স্তায় কাদিতে লাগিল। অধর বলিল, “ম, এতদিন যে 

হস্তে আপনার চরণ-সেবা করিয়াছি, ষে হস্তে আপনার লবণ 

খাইয়াছি, লিপি-জীবী সকায়স্থের বংশে জন্মিয়া শেষট। 

কি, সেই হস্ত দ্বারা মাতৃহত্য| করিয়া ছুস্তর মহাপাপ-পন্কে 

মগ্র হইব? মা, আমাকে এরূপ আদেশ করিয়া কেন 

আমাকে মহাপাপ-পষ্কে ডুবাইতে উদ্যত হইয়াছেন ? মা, 

আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পুত্র হইয়া মার যুগ্ুচ্ছেদ 

করিতে পারিব না। মা, চলুন, আমরা রণক্ষেত্র হইতে 

পলায়ন করিয়া স্বস্ব মান প্রাণ ও ধর্ম রক্ষাকরি। 

আসফ্থার সহিত যখন আমাদের প্রথমবার যুদ্ধ হইয়া- 

"ছিল, সেই সময়ে আসফ হা যেমন রণক্ষেত্র হইতে 

পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, তন্রপ আমরাও 
এক্ষণে পলায়নের চেষ্টা পরিতে পারি” । অধরের এইরূপ 

কথা শুনিয়া রাণী বলিলেন, “অধর, ভারতের ক্ষজরিয়-কন্যা 

দুর্গাবতী ত্তজ্রপ কাধ্য করিতে কখনই পারিবে না। 

ক্ষত্রিয়-কন্তা। প্রাণ অপেক্ষা মানকেই পরম পদার্থ বলিয়া! 

গণ্য করে। মানরক্ষার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞানকরে |. 

সেইবার যুদ্ধে আসফ্খী পরাজিত হইয়া জসৈস্ে 
পলায়নোদাত হইলে আমরা শক্রুসৈম্ের অনুসরণ করিয়া- 

ছিলাম। অনেক শক্রসৈগ্ঠ ধৃত নিহত ও বন্দীরুত 
হইয়াছিল। আমরাও এবার শক্রুসৈম্য কর্তুরু তক্জপ ধৃত 
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নিহত ও বন্দীকৃত হইতে পারি । পলাইলেই যে, প্রাণরক্ষাঁ 

ও মানরক্ষা হইবে, এ বিষয়ে কোনই স্থিরতা নাই। আমি 
বীরকল্যা বীরপত্বী ও বীরপ্রসবিনী ও বীরজাতীয়া হইয়! 

পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে চাই না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ- 

বিসর্জন হইলেই ক্ষত্রিয়ক্ষাতির স্বর্গে গমন হয়। অধর, 

শত্রদৈম্য কর্তৃক আমার মুগ চ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বেই শক্রুসৈন্য 
কর্তৃক আমার দেহ স্পৃষ্ট হইবার পূর্বেই, এই দেখ, 

আমার মুগ চিছন্ন হইল,” এই বলিয়া রাণী স্বীয় তরবারি 
দ্বারা স্বীয় মুণ্ড চ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বীরের ন্যায় 

মরিলেন। স্বর্গে গেলেন। অধর রাণীর এইরূপ মুণ্ড- 

চ্ছেদ দেখিয়াই স্তত্তিত হইয়া! পড়িল। 

রাণীর অভাবে রাণীর” অবশিষ সৈন্য গুলি ু দ্ধক্ষেত্র 

হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। প্রভুর অভাবে ভৃত্যের 

যেরূপ অবস্থা ঘটে, তাহাই ঘটিল। রাণীর অবশিষ্ট সৈন্য 
রাণীর মুণ্ড সমেত দেহটি লইয়া অধর কায়স্থের পশ্চাৎ 

পশ্চা ছুটিল। শক্রসৈম্য যুদ্ধ-জয়ে উৎফুল্ল হুইয় গঢা- 

দুর্গ আক্রমণ ও দু্গমধ্যে সঞ্চিত ধনরত্াদদি লুষ্টন করিবার 

জন্য সেই দিকেই সকলে ধাবিত হইল। রাণীর মৃত্যুর 

পর মোগলসৈন্য রাণীর * মৃতদেহ-আন্বেষণের জন্য বত্ববান 
হুইল না। সুতরাং এই অবসরে রানীর সৈচ্য রানীর 

সৃতদ্দেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া উহার সৎকার করিল ॥ 

এদিকে মোগলসৈন্য গড়া-চুর্গ আক্রমণকরিয়! লু্টন করিতে 
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লাগিল। রাণীর ত্রয়োদশবর্ধীয় পুত্র কুমার বীরনারায়ণ 
সাহ যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়! প্রথম স্বীয় শিবিরের 

চিকিশুসাগারে আনীত হইয়াছিলেন। তথায় তৎ- 

দময়োচিত চিকিশুসার পরই চৌড়াগচ-ছুর্গে নীত হইয়া- 

ছিলেন, এবং সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। 

আসফরখা গটা-ছূর্গ আক্রমণ করিয়া তথায় সঞ্চিত অতুল 

ধনরাশি, এক সহশ্র বৃহত বৃহ হস্তী এবং বহু যুদ্ধোপ- 

করণ বস্তু লুষ্টন করিয়া তদানীং স্ব-মৈন্য' সহ স্বস্থানাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন। ইহার দুইমাদ পরে রাণীর চৌড়াগড়- 

দুর্গ আক্রমণকরিবার জন্য আসফ্থ। বহু সৈগ্য সহ তদভি- 

মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি চৌন়াগড়-ছুর্গের 

নিকটে উপস্থিত হইলে বালক বীরনারায়ণ তীহার 

আক্রমণে বাধা দিবার জন্মা ছুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। 

পুনরায় উভযপক্ষে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। উভয়পক্ষের 

অনেকে হতাহত হইল। ত্রয়োদশবর্ষীয় বালকের বীরত্ব- 
দর্শনে প্রো আসক বিস্িত হইয়া গেলেন। এবার 

মোগলসৈম্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বালক বীর 

নারায়ণ বাধ! দিতে অসমর্থ হইলেন। এবং অবশেষে 

তিনি এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। আসফরখ। দুর্গ আক্রমণ 
করিয়া ছুর্গ অধিকারকরিল। ইংরাজ ও পারসিক 

এঁতিহাপিকগণ চৌড়াগড়-ছুর্গ সঞ্চিত ধনরাশির যেরূপ 
বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা! বর্ণে বর্ণে সত্যা। উহা অতি- 
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রঞ্জিত নয়। এই ছুর্গে অসংখ্য অমূল্য বা অতি দুর্ল্য 

বৃহ বৃহৎ হীরক মুক্তা পান্না ও মাণিক্য প্রভৃতি রত্ব ছিল। 

স্থবর্ণ-নির্্িত বহু সহজ্্ বৃহ বৃহ থালা, ঘটা, বাটা, এবং 

অসংখ্য মোহরে পূর্ণ শত শত বৃহৎ বৃহত স্থবর্ণকলস, 

এবং স্থবর্ণনির্িত অনেক বৃহৎ বৃহ দেব-দেবীর মুপ্তি 

সঞ্চিত ছিল। এই সকল এবং অন্যান্য বন দুর ল্যবন্ত 

বহুপুরুষানুক্রমে তথায় সঞ্চিত হইয়াছিল। আসফখ! 

এই সমস্ত বস্তু লু্নক্ষরিয়া স্বস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। 

কথিত আছে যে, আসফখা এই সকল বস্তু দিল্লীতে সআট- 

সমীপে না৷ পাঠাইয়৷ নিজেই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। লুন্ঠিত 

এক সহস্র হন্তীর মধ্যে দুইশত মাত্র হস্তী দিল্লীতে সআাট- 

সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। শ্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমাণিক্যাদি 

পদার্থ কিছুই প্রেরিত হয় নাই। সে সমস্ত বস্তু আলফ- 
খার নিজ কোষাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। সঞ্ত্রাট, হস্তা 

ভালবামিতেন বলিয়া আসফখ|। ২ শতমাত্র হস্তী দিল্লীতে 

প্রেরণ করিয়াছিলেন । অন্যান্য কিছুই প্রেরণ করেন 
নাই। উদ্দারহ্ৃদয় উন্নতচেতাঃ সম্াটু আকবর সাহ এই 

সকল লুঠিত দ্রব্যের বিষয়ে বিশেষরূপ কোন মম্বাদ 
লইতেন না। এ নকল" বিষয়ে জক্ষেপ করিতেন না। 
সেই জন্যই তাহার প্রাদেশিক স্থবেদার বা নবাৰগণ প্রভূত 

ধন সঞ্চয়করিতে সমর্থ হইতেন। আসফখ। গঢ়ামগুলা 

জয়করিয়া তথায় কয়েকদিন সৈ্য সহ অবস্থিতি করিয়া 
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ছিলেন। তারপর যখন সম্রাট, খাজমান্.নামক ছুর্দম্য 
ব্যক্তিকে পরাভূত করিবার জন্য জৌন্পুর অভিমুখে যুদ্ধ- 
যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আসফর্খ। রাণী ছুর্গাবতীর 
রাজ্য ত্যাগকরিয়! স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন । 
এই যুদ্ধে কুমার বীরনারায়ণ ও স্রাহার সামন্ত সার্দারগণ 
একে একে যুদ্ধে নিহত হইলেন। চৌড়াগঢ-দুর্গ আক্রান্ত 
হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে ছুর্গের অন্তঃপুরবাসিনী রাজকুল- 
মহিলার! এই পরাজয়-সম্বাদ অবগভ হইলেন । ' কিয় 

ক্ষণ পরে শক্রহস্তে পতিত হইয়া৷ তাহার! বন্দীকুত হইবেন, 

এই ভাবিয়া তীহারা স্ব স্ব ধর্ম, সতীত্ব, ও মান রক্ষা- 

করিবার জন্য নিজেরাই অতি ক্ষিপ্রহস্তে পর্ববতপম 

কষ্নূপ সাজাইয়া চি প্রস্তর হকরিতে লাগিলেন। 
যাহাতে এ চিত্তাগুলি অতি শীঘ্র প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, 

তজ্জগ্ঠ উহাতে রাশি রাশি শুল্কতৃণ, (খড়) তুলা, ও ঘ্বত 
প্রভৃতি বস্ত্ব সংযোজিত করিলেন। এবং যখন এ চিতা- 
গুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহারা উহাতে 
আরোহণ করিয়৷ স্বস্ব সতীত্ব ধর্ম ও মান-রক্ষার্থ প্রাণ 

বিসর্জন দিতে লাগিলেন। চিতাগ্নির উজ্জ্বল শিখায় 
চতুদ্দিক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ' সে অগ্নি দাবানলকেও 
পরাড়ূত করিয়াছিল। এ ভীষণ প্রলয়াগ্ির শিখা নির্ববাপিত 
করিবার জন্ত বহু মোগলসৈম্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছিল, 

. কিন্তু তাহারা কোন প্রকারেই কৃতকার্য; হইতে পারিল 
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না। ছুর্গের এ ভাগে তাহার! অগ্রসর হইতেই সমর্থ হইল 

না। পরদিনের সায়ংকাল পর্য্যন্ত এ ভয়ঙ্করী চিতাগ্নিশিখা' 

দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে, রাণী ছুর্গাবতীর 

প্রতাপ-ূর্যোর অস্তের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতমহিলার স্বাধীন 
রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এ শিখা নির্ববাপিত হইয়া- 

ছিল। এরূপ ভীষণ অগ্নিশিখ! প্রজ্্বলিত হইয়াছিল বলিয়াই 

ভারতের সেই প্রদেশের পবিত্রতা রক্ষিত হইয়াছিল। 

বীরনারী প্রসবিনী ভৈরবীরূপিনী ভারতজননীর পবিত্র- 

তম অঙ্গে এরূপ পবিত্রতম চিতাভম্মলেপই শোভা 

পায়। ভারতের রাণী ছুর্গাবতীর আত্মপম্মানের জ্ঞান 

ছিল, শিক্ষা ছিল, সাহস ছিল, বল ছিল, পরাক্রম ছিল, 

ঈশ্বরে ভক্তি ছিল, এবং তীদুশ রাশি রাশি স্থৃবর্ণ ও 

মহামূল্য রত্বাদি ছিল বলিয়াই তিনি স্ত্রীলোক হইয়া ও, মনাথা 

বিধবা হইয়াও, পুরুষের হ্যায় ম্বাধীনরাজত্ব করিতে 

পারিয়াছিলেন, এবং নিজের ক্ষুদ্র গঢ়ামগুলা-রাঙ্গের 

স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য পৃথিবী-বিধ্যাত দোর্দগুপ্রতাগী 
“জগদীশ্বর”, উপাধিধারী সম্রাট আকবর সাহের সমুদ্র- 
তরঙ্তুল্য তাদৃশ বহুসংখ্যক সৈম্যর সহিত নিজের তাদৃশ 
অল্পসংখ্যক সৈগ্ভ লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। 

আসফ- খাঁর মত রাজনীতি-চতুর হৃবেদার.ব প্রাদেশিক 

শাসককেও প্রথমবার যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। 

এবং বাজ,বাহাছুরের মত ছুরদম্য ব্যক্তিকেও স্থবশে রাখিতে 
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পারিয়াছিলেন। তাহার কতিপয় সেনানী দি তীহার' 

আজ্ঞানুসারে সায়ংকালের পূর্বেই শত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধে 
ক্ষান্ত হইয়! রাত্রিকালে শত্রপক্ষকে হটাগ্ড আক্রমণ করিত, 

তাহ! হইলে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও রাণী আসফর্থার পরি- 

চালিত সম্্াট-সৈম্াকে পরাস্ত করিতে পারিতেন। তিনি 

সম্রাু আকববের সহিত বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে সমর্থ 

না হইলেও যতক্ষণ তীহার প্রাণ থাকিত, ততক্ষণ তিনি 

সম্রাটের বিরূদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে কখনই ক্ষান্ত হইতেন না। 
ভারত ছাড়া এরূপ অদ্ভুত আত্ম-সম্মানজ্ঞা স্বাধীনতা-রক্ষণ- 

তে দীক্ষিত রাজনীতিশান্দ্ে সুশিক্ষিতা মহিলা অদ্যাপি 

পৃথিবীর অন্য কোন অংশে জন্মগ্রহণ করে নাই। 

রাণীভবানী। 

রাণীভবানী বঙ্গের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন্ঃ 

গ্রামে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম আত্মারাম চৌধুরী। 
,আত্মারাম চৌধুরী নবাৰী আমলের একজন মান্য গণ্য ধনী ও. 
প্রতিষ্ঠাশীলী জমিদার ছিলেন। এখনও ছাতিন্-গ্রামের 
স্থানে স্থানে তীহার প্রাচীন অট্রালিকার ভগ্রাবশেষ 

দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । রাণীতবানী নিজের জন্মস্থানের চিহ্র- 
স্বরূপ তথায় একটি দেবতা-মন্দির নির্মাণকরাইয়াছিলেন। 
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পারিয়াছিলেন। তাহার কতিপয় সেনানী ঘদি তাহার 

আজ্ঞানুসারে সায়ংকালের পূর্বেই শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধে 
স্গান্ত হইয়া রাক্ত্রিকালে শত্রপক্ষকে হটাৎ আক্রমণ করিত, 

তাহ! হইলে দ্বিতীয় বারের যুদ্ধেও রাণী আসফ্খার পরি- 
চালিত সম্রাট-সৈন্তকে পরান্ত করিতে পাঁরিতেন। তিনি 

সার্ট আকববের সহিত বেশীদিন যুদ্ধ চালাইতে অমর্থা 
না হইলেও যতক্ষণ তীহার প্রাণ থাকিত, ততক্ষণ তিনি 

সমাটের বিরূদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে কখনই ক্ষান্ত হইতেন ন[। 

ভারত ছাড়) এরূপ অদ্ভুত আত্মা-সম্মানজঞা স্বাধীনতা-রক্ষণ- 

তে দীক্ষিত রাজনীতিশাস্তে স্তশিক্ষিতা মহিলা অদ্যাপি 

পৃথিবার অন্য কোন অংশে জন্মগ্রহণ করে নাই। 



রাণীভবানী। 

রাণীভবানী বক্সের রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিন্ঠ 
শ্রামে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারেন্্রব্রাঙ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তাহার পিক্ভার নাম আত্মারাম চৌধুরী । 
আত্মারাম চৌধুরী নবাৰী আমলের একছন মান্ত গণ্য ধনী ও 
প্রতিষ্ঠাশ্শলী জমিদার ছিলেন | এখনও ছাতিন্-গ্রীমের 
স্থানে গ্থানে তীহার প্রাচীন অ্টালিকার তগ্াবশেষ 

দুষ্ট হইয়া থাকে। রাশীভবানী দিজের জগ্মস্থানের চিন্ব- 
স্বরূপ তথায় একটি দেবতা-মন্দির নিশ্ধাণকরাইয়াছিলেম / 



এবং এ মন্দিরের মধ্যে নিজের মাতার নামানুসারে জয়- 

চর্গ| নামে একটি দেবীমুস্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ 
মন্দিরের নিকটে রাণী ভবানীর একটি বৃহ কামান ছিল। 

কামানটি বহুকাল পর্যান্ত তথায় এ ভগ্ন অন্টালিকার ই্টক- 
স্তুপের মধো বিদ্যমান ছিল। কি জঙ্া তথায় এ কামানটি 
রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার কোন 'এঁতিহামিক প্রমাণ 

পাওয়া যায় না। প্রাচীন নবাবী আমলের নানাবিধ দস্থ্য- 

তস্করাঁদির ভয় হইত পিতাকে রক্ষা করিবার জন্তই বোধ 

« হয়, রাণীভবানী পিত্রালয়ে "একটি কামান রাখিবার 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার পিতা একজন রাজা 

মহারাজ না হইলেও একজন প্রভৃতসম্পত্তিশালী জমিদার 
ছিলেন। তীহার ধন প্রাণ মান-রক্ষার্থ একটি 'কামানের 
প্রয়োজন হওয়ায় উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল । যে 

সময়ে বাহুবল বা “ধার লাঠি তার মাটা” এই নীতিমন্ত্র 

, ষড়যন্ত্র লোকের সৌভাগ্য-লাভের একমাত্র উপায় 
'ইইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর রাজ্য-বিপ্লবের যুগে সেই 

প্রাতঃস্মরণীয়। রাণীভবানী অর্ধশতাব্দীকাল অর্দবঙ্গেশ্বরী 
হইয়া মহাপ্রভাবে ও প্রথরপ্রতাপে অর্দবঙ্গরাজ্য' শান 
করিয়াছিলেন। একটি বাঙ্গালী বিধবা ব্রাঙ্মণীর' পক্ষে 
সেই সময়ে তাদৃশ বিস্তৃত রাজ্য শাসনকরা হার্গোরবৈর 
বিষয়। যে সময়ে ইট ইর্থিয়াকোল্পানি ভারতে 
সাম্রাজা-্থাপনের স্থযোগ-অনুসন্ধানের ছলে কলিকাতা ও 

৩৪ 
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মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের কুঠী সংস্থাপনকরিয়া- 

প্রভৃতি ধন উপার্জনকরিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই 
সম্প্দায়-সংপৃক্ত হল্ওয়েল্নামক একজন সাহেব বঙ্গের 

তৎকালীন অবস্থা স্বয়ং স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণকরিয়া লিপি- 

বন্ধ করিয়াছিলেন ।  ইতিহাস-পাঠকগণের নিকটে 

হল্ওয়েল্ সাহেবের নাম স্থুপরিচিত। হল্ওয়েল্ সাহেৰ 

স্বীয় “ইণ্টরেষ্টিংহিষ্টরিক্যাল্ইভেপ্টস্*্নামক পুস্তকে 

লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রাণীভবানীর রাজ্যের বাধিক'আয়. 

১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ছিল।” তন্মধ্যে ৭ লক্ষ: টাকা, 
নবাব সরকারে রাজস্ব দিতে হইত। গ্রাণ্ট, সাহেব সবীয 
“ফ্যানালিশিস্ অব্ ফাইন্যান্সেস্ অব. : রেঙ্গল”নামক 

পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, “বঙ্গদোশে.এমন কি সমুদয় 

ভারতব্ষেও, রাজসাহীর ন্যায় এত বড় জমিদারী .আর 

কোথাও ছিল কি ন! সন্দেহ। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তও, 
নদীয়া মুর্শিদাবাদ যশোহর বীরভূম ও বর্ধমান প্রভৃতি 

জেল! এই জমিদারীর অন্ততুক্ত ছিল। ইংরাজ-শাসনের? 

প্রারস্তকালেও রাজসাহীর আয়তম ১২৯০৯ বর্গমাইল 

স্থিরীকৃত হইয়াছিল।” রাণী-ভবানীর পিতা আত্মারাম 

চৌধুরী, কন্যার অফটমবর্ষবয়সে নাটোরের মহারাজ রাম- 
জীবনের পুত্র মহারাজকুমার রামকান্তের সহিত কন্তার বিবাহ 
দিয়াছিলেন। এই বয়সে কগ্ঠাদানকে শান্ে “গৌরীদান” 
কহে। দিঘাপতিয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, নাটোর-রাজ- 
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বংশের প্রধান মন্ত্রী, ইতিহাস-বিখ্যাত বুদ্ধিমান, স্থুচতুর দয় 

রামরায় এই বিবাহের প্রধান যোজক ছিলেন। রাণী ভবানীর 

বিবাহের লগ্ন-পত্রে, ইহার নাম ছিল। রাণী ভবানীব 

বিদা বুদ্ধি সচ্চরিত্র ও রাজাশাসন-পদ্ধতির এতিহাসিক 
স্তান্ত-বর্ণনার পূর্বের নাটোর-রাজবংশের পরিচয় প্রদান 
করা উচিভ। নাটোর, রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি 

নগর বিশেষ । মহারাজ রামজীবন ও তাহার কনিষ্টভ্রাতা 
মহারাজ রধুনন্দন'রায় ইছার প্রতিষ্ঠাতা। এই ভ্রাতৃদ্ 
স্বনামধন্য পুরুষ. ইহারা, বারেন্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । 
উহার! অতি সামান্য অবস্থা হইতে ১ কোটি: ৫০ লক্ষ টাকা 
আদায়ের জমিদ্বারীর রা হইয়াছিলেন। ইহাদের পিত| 

কামের মৈত্রেয় রাজদাহীর অন্তত পুটিয়ার তৎকালীন 
মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে অতি সামান্য বেতনে 
পরগণে+লস্করপুরের অন্তর্গত বারইহাটা,গ্র। মের,“তহণীল”" 

আদায় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামজীবন রঘুনন্দন ও 

বিষুরাম নামে তাহার তিনটি পুত্র পুটিয়া-রাজধানীতে 
থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা 'করিতেন। তৎকালে অনেকেই 

ংস্কৃতভাষা শিক্ষাকরিতেন। হারা নবাব- সরকারে ঝি 

কোন জমিদার-সরকারে চাঁকরি করিতে ইচুক ইল, 

তাহারা আরবি পারসিক ও উর্দ,ভাষ/. শিক্ষাকরিতৈন 1; 

তশকালে ঘিনি আরবি ও পারনীক ভাষায় বিশিষূপে" 
বুুৎপত্তি লাভকরিতে পারিতেন, তিমি চেষ্টা করিলে 
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উচ্চতম রাজকার্ধ্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। পুটিয়ার 
মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত 

বন্থ অর্থ ব্যয়করিতেন। তিনি স্বীয় রাজধানী পুটিয়ায় 

বুসংখাক টোল সংস্থাপনকরিয়াছিলেন। এ সকল 

টোলে নানাশান্ত্রঅধ্যাপনের জন্য বহুদেশের বহু ব্রাহ্মণ" 
পণ্ডিতকে পটিয়ায় আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন এবং 

তীহাদ্িগকে উত্তমরূপে আর্থিক সাহাধা করিতেন : তৎ- 
কালে বঙ্গের নগরে ,নগরে ও বড় বড়'গপগ্গ্রামে অনেক, 

পারসীক-বিদ্যালয়. ছিল। পুঁটিয়ায়ও অনেক আরবি-. 
পারসীক-বিদ্যালয় ছিল। মুসলমান মৌলবীর ন্যায় অনেক 

নিষ্ঠাবান ধর্দ্পপরায়ণ ব্রাঙ্মাণ ও কায়স্থও, তকালে বঙ্গ- 

দেশে অতি উত্তমরূপে আরবি ও পারসীক ভাষ! অধ্যাপন 
করিতে পারিতেন। তত্কালে পটিয়া, রাজসাহী জেলার 

মধ্যে সংস্কৃত ও পারীক ভযা-শিক্ষার কেন্দ্স্থান, ছিল। 

পুটিয়ার রাজ-“তহশীলদার” কামদেবের জোযষ্ঠ পুক্র 
রামজীবন ও মধ্যমপুক্র রঘুনন্দন পুটটিয়ায় থাকিয়া 

সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। বাল্যাবস্থাতেই তীহাদের প্রতিভার পরিচয় 
পাওয়া গিয়াছিল। উহার! দুই ভাই অতি অল্প বয়সেই 
পুটিয়ার রাজ-দরকলারে একজন রাজকীয়-ব্যবস্থাশান্ত্রবিৎ 

'উচ্চ স্কান্নকর্মাচারীর পদে ও আর একজন রাজ-কার্য্যা' 

ধ্যক্ষেরউচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উচ্চ প্রতিভার 
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সহিত জনশ্রর্গতির চিরসংশ্রব। প্রতিভাবান রামজীবন ও 

রঘুনন্দনের জন্বন্ধেও, একটি কৌতুহুলজনক জনশ্রুতি 
প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, তাহার! ঢুই ভাই পর্বে 

পু টায়া-রাজবাটার দেবালয়ে পুক্তকের কা করিতেন। 
একদিন গ্রীপ্রকালে মধ্যা্তে প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ 

অসহা হওয়ায় ক্রান্ত শ্রান্ত অন্যতর রাত" এ দেবালয়ের 

উদ্যানমধ্যে একটি বৃক্ষের ন্গিগ্কঘনপল্পবের স্বশীতল- 

ায়াপু্ণ তলে শয়নকরিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্ত 
রৌদ্র, এ বৃক্ষের শাখা-পল্পবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফাঁক্ পাইয়া 

এঁ বালকের মুখের উপরে আসিয়: পড়িল। সেই সময়ে 

এক ত্যন্কর 'কৃষসর্প এ রৌদ্রোতাপনিবারণের জন্য বৃহৎ 

ফণা বিস্তারকরিয়া উহার দ্বারা বালকের মস্তকোপরি চত্র- 

ধারণের কার্য করিতে লাগিল । এমন সময়ে পুটিয়ার 
মহারাজ নরনারায়ণ ঠাকুর পুজা-দমাপনান্তে দেবমন্দির 
হইতে বহির্গত হইয়া এরূপ অভ্ভুত্ত ব্যাপার অবলোকন 
করিলেন। তিনি তদর্শনে বিস্মিত হইয়া! এই বিস্ময়কর 

ঝাপার দেখাইবার জন্য নিকটবন্তী অন্যান্য ভূত্যদিগকে' 
উচ্ৈঃম্বরে আহ্বান করিতৈ লাগিলেন । সমাগত লোকের - 

কোলাহলে ভীত হইয়া এ সর্পটি সেই স্থান হইতে পলায়ন 

করিল। কিয়গুক্ষণ পরে এ নিদ্রিত বালকের নিদ্রা-তঙ্গ 

হইলে মহারাজ নরনারায়ণ তাহাকে নিজ-নিকটে ডাকিয়া 

বলিলেন, “অদ্য তোমার যেরূপ একটা! মহাস্থলক্ষণ 
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দেখিলাম, তাহাতে এই বোধ হইতেছে যে, কালে তুমি 

একটা খুব বড় রাজা হইবে। সর্প যাহার মস্তুকের উপরে 

ফণা বিস্তারকরিয়! রৌদ্রোত্তাপ নিবারণকরে, সে, কালে 

চক্রবপ্তিতুল্য রাজা হয়। তুমি বদি কালে একজন এরূপ 
রাজা হও, তাহা হইলে পুটিয়ার রাজবংশকে সম্মান 

করিয়! চলিবে, এইবপ প্রতিজ্ঞাপাশে তোমাকে বদ্ধ হইতে 

হইবে” । এ বালক এই সকল কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে 

এ পারিয়া ভীত হইয়া মহারাজার ল্সাজ্ঞানুসারে 'তথাস্ত 

বলিয়া এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইলেন। মহারাজ নর- 

নারায়ণ সেই দিন হইতে এ বালক ও তাহার ভ্রাতাকে 

পজকের কার্ধা হইতে অবসর প্রদান করিয়া পুটিয়ার 

একটি টোলে সংস্কৃত শিক্ষাঞ্রিতে আদেশকরিলেন। 

তাহারা পুটিয়ার একটি টোলে সংস্কৃতভাষ! শিক্ষাকরিয়া 
পটিয়ায় যতদুর পারসীক ভাষা শিক্ষাকরা তখন সম্ভব 
ছিল, ততদুর শিক্ষাকরিয়া পারশীক ও আরবী-ভাষায় 

উচ্চশিক্ষা-লাভের জন্য তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী 

ঢাকায় গমন কঁরিয়াছিলেন। পুটিয়ার মহারাজ, 

নরনারায়ণ ঠাকুর এ ্রাতৃদ্য়ের 'ঢাকায় এই শিক্ষার 

বায়-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।: হারা তথায় আরবি ও 
ও পারসীকভাধুয় উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুটিয়ায় 
প্রত্যাগমনপূর্বক উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
এই ময়ে ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে রাজনীতিক মহাঁবিপ্লীবের 
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সূচনা দৃষ্ট হইতেছিল। অওরঙ্গজেব, তখন দিল্লীর 
সম্রা। তিনি তীহার পিতৃদেবকে বন্দীকরিয়া৷ ক 
দিতেছিলেন এবং ভ্রাতৃগণের বধ-সাধনের জন্য যড়যনত্ 

করিতেছিলেন। হার কুটবুদ্ধি বাহুবল ও পক্ষপাত-নীতির 

প্রকাশ্য অভিনয় আরূ হইয়াছিল। হিন্দুদিগকে রাজ- 

কাধ্য হইতে অপদারিত করিয়া মুললমানদিগকে নিযুক্ত 

করিতেছিলেন। হিন্দুর দেবালয় বিধ্বস্ত করিয়া তথায় 

মস্জিদ্ নিন্মাণকরাইতেছিলেন। অন্যান্য দেশের ন্যায় 

বঙ্গদেশেও তখন মোগলসাআ্াজ্যের অধঃপতনের পূর্বব- 

মুচনা আরদ্ধ হইয়াছিল। যিনিই বঙ্গ বিহার ও উড়িয্যার 

নব্বাব হইয়া শ|সন-ভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনিই ছলে বলে 

কৌশলে দিল্লীর সআ্াটকে *অমান্য করিয়া স্বাধীন হইতে 
চেষ্টা, করিতেন। সম্রাট অওরঙজেব এই ব্যাপার দেখিয়া 

নিজের, পৌত্র আজিম্ ওশ্মান্কে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার 

“নবাব মাজিম" নিযুক্ত করিয়া এবং স্থীয় বিশ্বস্ত কর্মচারী 

মুর্শিব্কুলিখাকে “নবাব-দিওয়ান্” নিযুক্ত করিয়া ১৭০১ 

খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পাঠাইয়৷ দিয়াছিলেন। ইহারা ছুইজন 
বঙ্গের তত্কালীন রাক্জগাী ঢাকা-নগরীতে থাকিয়া বঙ্গ- 
বিহার ও উড়িস্তার শনতাধয জ্ারস্ত করিয়াছিলেন। নবাঝ 
ুর্শিদকুলিখী ব্রান্ষণ-স্তান ছিলেন। তিনি যখন অল্প- 

বয়স্ক বালক ছিলেন, তখন এক (ধ্বান মুদলমান তাহাকে 

ক্রীতদাসরূপে, ক্রয় করিয়া মুসলমানধর্মমে দীক্ষিত করিয়া- 
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ছিলেন এবং তাহাকে আরবী ও পারসীক ভাষায় 

স্বশিক্ষিত করিয়া দিয়াছিলেন। মুর্শিদৃকুলির্খা৷ উচ্চ- 

শিক্ষা লাতকক্ি' দাক্ষিণাতো দীর্ঘকাল রাজকাধ্ে নিযুক্ত 
থাকিয়া স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন । 

সআট অও্রঙ্গজেব, তাহার প্রতিভা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়! 
তাহাতে নিজ-পৌত্র আজিম্ ওশ্মানের দেওয়ানী-পদ 

প্রদান করিয়ান্চলেন। বুদ্ধিমান মুর্শিদকুলিখী বঙ্গের 

রাজকোষের দুরবস্থার মুল কারণ অচিরে অবগত হইয়া 
তাহার প্রতিকারপূর্ববক প্রথম বর্ষেই সম্রাটের নিকটে 

এক কোটি টাক-রাজস্ব প্রেরণকরিয়া জ্রাটের মহা- 

সন্তোষ উৎপাদনকরিয়াছিলেন। এই সময়েই বঙ্গের 

ভূম্বামিগণের পক্ষ হইতে নবাব-সরকারে দেয় রাজস্থের 

“হিসাবনিকাশ" বুঝাইয়া দিবার জন্য এক এক জন 

মোক্তারকে ঢাকায় নবাব-দরবারে থাকিতে হইত। এই 

মোক্ত'রগণের বিদা' বুদ্ধি ও কার্ধাকুশলতার উপরেই বঙ্গের 

জমিদ'রদিগের সম্মান যশ ও জমিদারীর শুভ পরিণাম 

নির্ভর করিত। এইরূপ কার্যে সর্ববদ! প্রত্যুৎপন্নমতির 

প্রয়োজন হইত! পারসীকভাষায় বিশেষব্যুৎ্পত্তি না 

থাকিলে কেহই এই কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। 

এই সকল মোক্তারকে নবাবসরকারের “কানন্গো”র 

নিকটে স্ব স্বগ্রভু জমিদারের পক্ষ হইতে “হিসাব- 

নিকাশ” বুঝাইতে হইত। 
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“কাননগো”-কাঁ্য্যালয়ে দুইজন “কানন্গো” নিযুক্ত 

থাকিতেন। তীহারা «নবাব দিওয়ানে”র “হিসাব নিকাশ” 

পত্র পরীক্ষাকরিয়া উহ! নিজ-নামাঙ্কিত মোহর দ্বারা 

অঙ্কিত করিয়া দিলে তবে তাহা দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে 

প্রেরিত হইত এবং সআাট উহ! গ্রহণকরিতেন। স্ৃতরাং 

নবাব-দিওয়ান প্রভৃতক্ষমতাশীলী হইলেও, এই দুইজন 

নিম্মপদস্থ “কানন্গো”কে কিঞ্চিৎ ভয়করিয়া চলিতেন। 

নবাব-দ্িওয়ানের ষথেচ্ছাচার-নিবারণের জন্তই সম্রাট এই 

ছুইটি “কানন্গো”র পদ সবষ্টিকরিয়াছিলেন। মুর্শি কুলিখ! 

যে সময়ে বঙ্গের নবাব-দিওয়ান্ হইয়াছিলেন, সেই সময়ে 

নাটোর্-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন পু*টিয়ার মহারাজ 
নরনারায়ণ ঠাকুরের পক্ষ হইতৈ প্রথমতঃ মোক্তার নিযুক্ত 
হইয়া ঢাকায় নবাব-দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

ইহাই তীহার নাটোর-রাজা-লাভরূপ সমৃদ্ধির চরমসীমায় 

আরোহণের প্রথম সোপান। রথুনন্দন ঢাকায় নবাব- 

দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রতিভার পরিচয় দিতে 

আরম্ভ করিলেন। তিনি পারসীকভাষায় “হিসাব- 

নিকাশ”) প্রস্তুত করিবার এক সহজ নৃতন উপায় উদ্ভাবন 

করিয়া অতি অল্প দিনের 'মধ্যেই যশন্বী হইয়! উঠিলেন 
তাহার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রশংসা সম্রাট-পৌত্র আজিম্ ওশ্মানের 
ও মুর্শিদ কুলীখীর কর্ণে পৌঁছিল। দিল্লী হইতে যে 
নকল উচ্চশিক্ষিত পারসীকভাষাবিৎ মুসলমান তাহাদের 
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সঙ্গে ঢাকায় আপিয়াছিলেন, তীহারাও, একজন বাঙ্গালীর 

এইরূপ বিদ্যা-বুদ্ধির উত্তম পরিচয় পাইয়া চমত্কৃত হুইয়া- 

গেলেন। বাঙ্গালীজাতি “হিসাব-নিকাশ” প্রভৃতি বিদ্যা- 

বুদ্ধির কার্য্যে অতিশয় নিপুণ, এই ধারণ! তাহাদের হৃদয়ে 

বদ্ধমূল হইল। তীহারা ঈধা ও অনিষ্ট-চেষ্টার পরিবর্তে 
রঘুনন্দনের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনকরিয়া সর্বত্র তাহার 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । রঘুনন্দন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান 

বলিয়া নবাব-দরবারে আদূত হইতে লাগিলেন। এবং 
এই প্রশংসার প্রভাবেই তিনি অল্পদিনের মধ্যেই নবাব- 

সরকারের “নায়েবকানন্গো”র পদ প্রাপ্ত হইলেন। 

তাহার কা্য-দক্ষতা গুণে অল্লকাল মধোই: তাহার সম্মান 

প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বাড়িতে লাগিল, এবং সেই সুযোগে 

তাহার অর্থাগমের পথও স্ুপ্রশস্ত হইতে লাগিল। এই 

সময়ে কোন কারণবশতঃ আজিম্ ওম্মানের সহিত মুর্শিদ- 

কুলিখার বিবাদের সূত্রপাত হওয়াতে রঘুনন্দনের ক্ষমত। 

চরমসীমায় উপনীত হইতে আরম্ভ করিল এবং তীহার 

সৌভাগ্য-লঙ্গনী স্তুপ্রসন্না হইতে লাগিলেন। আজিম্ 

ওশ্মান্ সআ্রাট-পৌত্র বলিয়া গর্বিবিতি ছিলেন। তিনি 
মুর্শিদকুলীখাকে সামান্য ক্রীতদাস হইতে “নবাব- 

দিওয়ানে”র “পদে উন্নীত দেখিয়া কথাচ্ছলে উপহাস 
করিতেন এবং সকলের সম্মুখে তাহার প্রশংসা! শুনিয়া 

অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমে তাহাদের 
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পরস্পর মনোমালিন্য, ততপরে বিবাদ, তণুপরে বিসম্বাদ, 

ও অবশেষে প্রকাশ্য শত্রুতা আরন্ধ হইল। আজিম্ 

ওশ্মান্ মুর্শিদকুলীথাকে হত্যাকরিবার জন্য যড়যনত 
করিতে লাগিলেন । সেই ষড়যন্ত্র, ক্রমে প্রকাশিত হইয়া 

পড়িল। অবশেষে সে সংবাদ দিল্লীতে সআাটের নিকটে 

পৌছিল। সম্রাট অওরঙগজেব নিজ-পৌত্রকে পাটনার 
নবাব নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন। এবং মুর্শিদ- 

কুলীখাকে এই আদেশ করিয়৷ পাঠাইলেন যে, তিনি যেন 

একবার স্বয়ং দিল্লীতে আসিয়া তাহার ( সম্রাটের ) সম্মুখে 

বঙ্গরাজা-সংক্রান্ত আনুপুর্বিক ঠিক গ্ঠিক হিসাব-নিকাশ 
উত্তমরূপে বুঝাইয় দেন। সম্রাটের এইরূপ আদেশ 

অবগত হইয়া আজিম্ ওম্মানের এই ভাবনা উপস্থিত হইল 

যে, যদি মুর্শিদকুলীর্খা দিল্লীতে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত 

হইয়৷ প্রস্গক্রমে তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদ ও অবশেষে 

হত্যার ষড়যন্ত্রের কথ প্রকাশ করিয়া দেন, তাহা হইলে 

সম্রাট তাহাকে ( আজিম্ ওশ্মানকে ) তিরস্কার করিবেন। 

অতএব এক্ষণে কি উপায় উন্তাবন করা যায়? তিনি 

বূক্ষণ ভাবিয়া এই এক উপায় স্থির করিলেন যে, যদি 

বঙ্গের “নায়েব কাননগো” ধ্বঘুনন্দন মুর্শিদ কুলীর্থার হিসাব- 

নিকাশ পত্র মোহর-অস্কিত না করেন, তাহা হইলে তাহার 

বাদনা পূর্ণ হইতে পারে। তিনি সম্রাটের পৌন্র। 
তাহার আদেশ 'রঘুনন্দন অবশ্যই প্রতিপালন করিবে । 
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এই স্থির করিয়া তিনি রঘুনন্দনকে এ পত্রে মোহর-অস্কিত 
করিতে নিষেধ করিয়া শাসন করিয়! দিলেন। রঘুনন্দন 
সম্াট-পৌত্রের শাসনবাণী ও নিষেধাজ্ঞ| প্রাপ্ত হইয়! 

ভাবিলেন, যে, মুর্শিনকুলিখা একজন ততৃত্যমাত্র। অদ্য 

তিনি স্বপদে আছেন, কল্য থাকিবেন্ কি ন| সন্দেহ) 

আর কল্য থাকেন, তো, পরশ্ব থাকিবেন কি না, তাহার 

স্থিরতা নাই। আর, আজিম্ ওশ্মান্, সআ্াট-পৌত্র। ইনি 

কালে সম্রাট হইলেও হইতে পারেন। অতএব ইহার 

আদেশ সর্ববতোভাবে প্রতিপালন করাই উচিত এবং ইহার 

আজ্ঞা সর্বব প্রকারে মান্য করা উচিত। নতুবা পরে শাস্তি 

পাইতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া রঘুনন্দন সম্রাট-পৌত্রের 
আজ্ঞা ও শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে কোন প্রকারেই সাহসী 

হইলেন না। মূর্শিরদকুলিখ! মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি 

এই বিপন্তি হইতে উদ্ধার-লাতের নিমিত্ত যখন অন্য কোন 

উপায়ই স্থির করিতে পাঁরিলেন না, তখন তিনি “নায়েব- 

কানন্গো” রঘুনন্দকেই রাজদ্বারে বিপদের একমাত্র বন্ধু 

একমাত্র সহায় স্থির করিয়া তাহার শরণাগত হইলেন 
এবং তীহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, সম্রাট-পৌত্র যখন 

পাটনায় থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছেন, তখন তিনি তথা 

হইতে টাকার লবাবের কর্মচারীর উপরে সহসা অত্যাচার 

করিতে পারিবেন না। জার তিনি (মুর্শিদ কুলিখী ) যদি 

একবার দিল্লীতে গিয়া সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া বঙ্গের 
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নবাব নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসিতে পারেন, তাহা হইলে 

তিনি ঢাকায় আসিবামাত্রই তীহার ( রখুনন্দনের ) কৃত 
উপকারের প্রত্যুপকার করিতে কখনই বিস্মৃত হইবেন না। 
মুর্শিদকুলিরখখা নানাবিধ যুক্তিযুক্ত ও আশাজনক বাক্যে 
রঘুনন্দনকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া তাহার হিসাব-নিকাশ 

পত্র মোহর-অঙ্কিত করিতে সম্মত করিলেন। রঘুনন্দনের 
মোহরুমস্কিত হিসাব-নিকাশ পত্র ও নানাবিধ বহুমূল? 

উপটৌকনদ্্ব্য সংগ্রহকরিয়। মুর্শিদকুলীগা যথাসময়ে 
দিল্লীতে গিয়া পৌছিলেন। ঢাকার “কানন্গে”-কার্ধ্যালয়ে 

দুইজন “কাঁননগে৮ কাধ্য করিতেন । এই দুইজনের মধ্যে 

রঘুনন্দনই প্রধান ছিলেন । কিন্তু নবাব-দিওয়ানের 
হিসাব-নিকাশ পত্রে এই হরে মোহর, দ্বারা স্বাক্ষর 

করিবার কথা। : 

কিন্ত এই ঘটনায় কেবলমাত্র রঘুনন্দনই নবাব-দিওয়ান 

কর্তৃক পূর্বেবাক্তরূপে প্ররোচিত হইয়! এবং অদৃষ্ট সাহস 
ও উচ্চতম আশার উপর নির্ভর করিয়া এ পত্র মোহর- 
অস্কিত করিয়াছিলেন। তাহার অধস্তন কর্্মচারীটি সম্রাট- 

পৌন্রের ভয়ে এরূপ স্থাক্ষর করেন নাই। ু্শিদকুলীখী' 
কেবলমাত্র রঘুনন্দনের গ্বাক্ষরিত পত্র সম্বল করিয়াই 
দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে শিয়াছিলেন। মুর্িকুলীখী 
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অধীর হইয়া উঠিলেন। কারণ, সে সময়ে দাক্ষিণাত্য 

প্রদেশে যুদ্ধে অত্যন্ত অর্থব্যয় হওয়াতে সম্রাট চিন্তিত 

হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজকোষে অতিশয় অর্থাভাক 

ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদকুলীর্থার আনীত অর্থ পাইয়া 
সম্রাট অত্যন্ত আহলাদিত হইয়াছিলেন। বঙ্গরাজ্যের 

হিসাব-নিকাশ পত্রে দুইজন কাননগো স্বাক্ষর করিয়াছে 

কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর কোন প্রয়োজনই 

হইল না। তিনি মহামুল্য বন্থ উপটৌকন ও প্রভূত অর্থ 
পাইয়৷ মুর্শিদকুলীরখখার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও প্রসঙ্ন 

হইলেন এবং তীহাকে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র 

নবাব নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় প্রেরণকরিলেন। মুর্শিদ- 

কুলীখ। ঢাকায় আসিয়া রাজদ্বারে বিপছুদ্ধারের একমাত্র 

বন্ধু ও সহায় রঘুনন্দনকে নিজের দিওয়ান নিযুক্ত 

করিলেন এবং তাহার জন্য যথাসময়ে সম্রাটের নিকট 

হইতে পরায়রাইয়ান্”” এই উপাধির সনদ আনাইয়া 

তাহাকে প্রদান করিলেন। বঙ্গ বিহার ও উড়িস্যার নবাব- 

_দিওয়ান্ রঘুনন্দন রায় রীইয়ান্ মহাশয়ের ঢাকায় নবাব- 

দরবারে মহতী প্রতিপত্তিই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রামজীবনের নাটোর-রাজ্য-লাতের মূল কারণ। নবাৰ 
বুর্শিদকুলীখা' ঢাক৷ ত্যাগকরিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া 

রাজধানী স্থাপনকরিলেন। তাহার নামানুসারেই এ 

রাজধানীর নাম মুর্শিদাবাদ হইল। মুর্শিদাবাদ রাজধানী 



€ ৩৬৩ ) 

অচিরে মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইয়া! উঠিল। নবাব, 

প্রধান মন্ত্রী রঘুনন্দনের হুমন্ত্রণার বলে মহাপ্রতাপের সহিত 

রাজত্ব করিতে আরম্ত করিলেন। দিওয়ান রঘুনন্দন 

রায়ের তীক্ষবুদ্ধি-উন্তাবিত নৃতন ও সহজ রাজন্ব-নির্ধারণ- 
পদ্ধতি ও রাজস্ব-সংগ্রহ-নীতি অনুসারে নবাবের দৌহিত্রী- 
পতি মহম্মদ রেজার্খা রাজস্ব সংগ্রহকরিতে, আন্ত 

করিলেন,। ততকালের বঙ্গের জমিদারগণ প্রায় স্বাধীন- 

ভাবে জমিদারী করিতেন। তণকালে বঙ্গে নবাবী রাজা, 

তন, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল ও যদৃচ্ছা-পরিচালিত হওয়ায় 
বঙ্গের ভূম্বামিগণ স্বাধীনভাবে প্রবল প্রতাপে রাজস্ধ 

করিতেন। নবাব-সরকারে নিদ্দিষ্ট সময়ে কর প্রদান 

করিতেন না। কেহ কেহ মোটেই কর দিতেন না। 

তাহাদের ধনবল ও জনবল এই দুই উপায়ই থাকাতে 

তাহারা নবাবের ফৌজদার বা স্বয়ং নবাবকেও অনেক 

সময়ে ভয় করিতেন না। মহ*্মদ রেজার্থা বঙ্গের ভূম্বামি- 
গণের এইরূপ আচরণ দেখিয়া! তাহাদিগকে বাহুবলে 

শাসনকরিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার ভীষণ শাসন- 

প্রভাবে শীঘ্র শীঘ্র রাজস্ব আদায় হইতে লাগিল। তাহার 
কঠোর শাসনের ভয়ে বিহ্বল হইয়া বঙ্গের অনেক 

জমিদার স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলের্ন। অনেকে 
নির্বাসিত হইয়াছিলেন ও অনেকে হৃতস্বন্থ হইয়া 

নিহত হইয়াছিলেন। যে সকল জমিদার রাজস্ব না 
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দিয়া স্বচ্ছন্দ স্বাধীনভাবে জমিদারী করিতেন, মহম্মদ 

রেজাখী, বহুসৈন্য ও যুদ্ধোপযোগী প্রভূত অন্্রশ্্রাদ 
লইয়া তাহাদের আবাস-ভূমিতে যাইতেন এবং তীহা- 
দিগকে নিহত করিয়া তাহাদের সর্বন্ব. লুষ্ঠনকরিযু 
আনিতেন। তীহাদ্দের দেই সকল পরিত্যক্ত ভূদম্পত্তি 

হইতে রাজন্ব-লান্তের নিমিত্ত নূতন নুতন জমিদার 

্বষ্টিকরা প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। সেই সকল পরিত্যক্ত 
ভূসম্পত্তি অন্য লোককে না দিয়া রামজীবনকেই দেওয়া 

হইল। ইহাই রামজীবনের নাটোর-রাজ্য-লাভরূপ 

সমৃদ্ধির উচ্চদীমায় আরোহণের দ্বিতীয় সোপান। নবাব, 
রঘুনন্দনকে এঁ সকল জমিদারীর অধিকার প্রদান করিতে 

ইচ্ছুক হইলে বিখ্যাত গেষ্টভ্াতৃ-ভক্ত রঘুনন্দন, নিজের 

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে উহা প্রদান করিতে বলিতেন। 
নবাব তদনুসারৈ রামজীবনকে এ সকল নূতন জমিদারী 

প্রদান করিতেন। রামজীবনও, মহম্মদ রেজার্থার ন্যায় 

প্রবল পরাক্রমে ও বাহুবলে নিজের সেই সকল নূতন 

প্রাপ্ত জমিদারী হইতে কর আদায় করিয়া! যথাসময়ে নবাব- 

সরকারে রাজন্ব প্রদানকরায় তিনিও, তাহার মধ্যম 

ভ্রাতার ন্যায় নবাবের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। 
এক্ষণে বিনা চেষ্টাতেই অনেক জমিদারী তাহার হস্তগত 
হইতে লাগিল। তিনি নবাবের কৃপায় দিল্লীর সম্রাটের 
নিকট হইতে রাজাবাহাদ্ুর এই উপাধি “বাইশ থান্ 
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খেলাৎ,” -বন্ুসংখ্যক. হস্তী উদ্'শ্ব ও..পরতাকা . এবং 
পাল্কি রাখিবার' অধিকার,। এরং প্রহরে: প্রহরে লবণ 
বাজাইবার ও বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিবার, অধিকার প্রাপ্ত 
হইয়া ১৭৯৬ শ্রীষ্টাব্ে নাটোরে একটি বৃহৎ প্রাসাদ 
নির্মাণ করাইলেন ও তথায় বাস করিয়া! দোর্গুপ্রতাপে 
রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন।: এই বৃহৎ 
প্রাসাদের উচ্চ গগনস্পর্শিুড়া, তদুপরি পপ শব্দে 
উদভটীয়মানা উচ্চ গাজপতাকা, চতুদ্দিকে সমুন্নত পুর- 
প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে... প্রশান্তসলিলা  দুর্গপরিখা, 
হস্তিশালা, অশ্বশালা, সেনানিবাস, পাস্থনিবাঁস, দেবমন্দির, 
অট্রালিকাসমূহ, রাশি রাশি পণাদ্রবোর সুপ্রশস্ত হট. 
এবং নানাবিধ মনোহারির্ী বিপণিশ্রেণী, নাটোর রাজ- 
ধানীর গৌবর বৃদ্ধিকরিয়াছিল। যে তিনটি ছুর্গপরিখা, 
প্রাসাদ বেষ্টন করিয়া শত্রসৈম্যের আক্রমণ প্রতিহত 
করিত, তাহা এক্ষণে স্থানে স্থানে - শুন্য, হইয়াছে। 
প্রাসাদের উচ্চ দৃঢ় সিংহদ্বারের জরাজীর্ণ, ভগ্রাবশেষ মাত্র 
এক্ষণে বর্তমান:রহিয়াছে। সেই এঁভিহাসিক. প্রাসাদের 
দোলমঞ্চ ও ছন্তান্ত 'অনেক অংশ বিন হইয়া গিয়া; 
সেই অনীত গৌরবের বাছা কিছু স্মৃতিচিহ অবশিষ্ট ছিল 
তাছাও: ১৮৮৫ ১ নীনিকের, ইনি? রন ই 
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১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাণগাছি পরগণার প্রাচীন বিখ্যাত 

জমিদার গণেশরাম চৌধুরী বথাসময়ে নবাব-দরকারে 
রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় নবাব তাহাকে অধিকার চ্যুত 

করিয়। তীহার জমিদারী মহারাজ রামজীবনকে প্রদান 

করিলেন। আব্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সম্মিলন-স্থানের 

1নকটে সান্তোল্ রাজ্যের রাজধানী ছিল। রামকৃষ্চনামক 

এক ব্রাহ্মণ জমিদার সান্তোলের রাজা ছিলেন। পাবনা 

জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার, কর্লিকাতা হাইকোর্টের 
বিখ্যাত ব্যারিটার-জজ শ্রীমাশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের 
পূর্বপুরুষ. রামদেব চৌধুরী মহাশয়, সান্তোল-রাজের 
সর্বময় কর্তা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই জমিদারী হইতে 

ধথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় মহম্মদ রেজাঙথী 

পসৈম্ে সান্তোলে আসিয়া সান্তোল-রাজবাটীকে শ্মশান- 
তন্মস্তুপে পরিণত করিয়াছিলেন। গুন! যায় যে, সেই 
বিপদের সময় রামদেব চৌধুরী, অন্যান্য মূল্যবান বস্তর মায়া 
ত্যাগ করিয়! ৬শালগ্রাম শিলাটি লইয়া রাত্রে নদী পার 

হইয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন । অদ্যাপি এ শিলা 
তাহাদের হরিপুরের বাটার ঠাকুর ঘরে যথাৰিধি পুঁজিত 
স্বুইতেছেন। রাজ! রামকৃষ্ের স্ত্রী রাণী সর্ধবাণী এই 

বিপদে মানরক্ষার্থে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। 

১৭২১ হ্ীষ্টাব্দে নবাব, এই উত্তরাধিকারি-বিহীন সান্তোল- 
রাজ্য রাজা রামজীবনকে প্রদান করিয্লাছিলেন। রাজলাক্ঠী 
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ছেলায় রাজা উদ্দিত নারায়ণ-নামক একজন প্রবলপ্রতাপ 

জমিদার ছিলেন। তীহার সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় 

বিদ্রোহী হইয়! উঠিয়াছিল। উদিত নারায়ণ নবাবের 

সাহাষ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদ্রোহ-দমনের নিমিত্ত 

নবাব বহুসংখাক সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। নবাব-সৈম্য 

উদ্দিত নারায়ণের প্রিয়তম সৈম্যাধ্যক্ষ গোলম মহম্মদকে 

হত্যা করিয়া উদিত নারায়ণকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া- 

ছিল।' উদিত নারায়ণ সেই অপমান সহ্য করিতে না 

পারিয়া মাত্বুহত্যা করিয়াছিলেন । তাহার কোন উত্তরাধি- 

কারী না থাকায় তাহার জমিদারীটিও নবাব, রামজীবনকেই 

প্রদান করিলেন। যে সময়ে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা এই 

তিন প্রদেশের পরাক্রমশালী ভূম্বামিগণ ভয়ে নবাব মুর্শিদ- 
কুলীরখার পদানত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বঙ্গের যশোহর 

জেলার ভূষণ! পরগণার রাজ! নীতারাম রায়.নামক এক 
প্রবলপরাক্রম কায়স্থ জমিদার স্বাধীন পতাকা উজ্ভীন 

করিয়া নবাবী রাজ্যতন্ত্রকে তুচ্ছ জ্ঞানধরিয়া দোর্দগু- 
প্রতাপে স্বাধীনভাবে স্থীন্ন রাজ্য প্রতিপালন করিতেছিলেন। 

বশোহর জেলায় মধুমতী নদীর তীরে হরিহরনগরে, 
তিনি বান করিতেন।* প্রথমে তীহার শ্রামনগর-নাদবটি 
একটি ক্ষুদ্র তালুর" ভিন্প অন্য কোন: জঙ্গিদারী ছিল ন!। 
পরে তিনি বজ্লে নবাবী রাজতন্ত্রের অধঃপতনের হুঘোগ 
পাইয়া ভূষণ! ধিচাকালাপ্র অধিকাংশ স্থান ও অন্যান্য বহু, 
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স্থান বাহুবলে অধিকার করিয়াছিলেন । তিনি বঙ্গে স্বাধীন 

হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের উচ্চ আশায় রহুসংখ্যক দৈল্য সংগ্রহ 
করিয়া মহশ্মদপুর-নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন 

করিয়াছিলেন এবং তথায় একটি দুর্ভেদা দুর্গ নির্মাণ 
করাইয়া স্বাধীনভারে রাজত্ব করিতে মারস্ত করিয়াছিলেন । 

তাহার রাজ্যের. বাধিক আয় ৭০ লক্ষ টাকার উপরে 

উঠিয়াছিল। তাহার রাজধানী ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ 

অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। রাজা সীতারাম কখনই নবাবকে 

রাজস্ব দেন নাই। নবাব : মুর্শিদকুলীখা সীতারামকে 

বশীভূত করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, 
নীতারামের সাহস ও পরাক্রম ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
নবাব, সীতারামকে বশীভূত করিবার জন্য আবুতোরাপ্- 

নামক এক ছু্দাস্ত রাজ-কর্্মচারীকে ভূষণার ফৌজদার 
নিষুক্ত করিয়।৷ বহু সৈন্ত সহ তাহাকে ভূষণায় পাঠাইয়া- 
ছিলেন। আবুতোরাপের সহিত সীতারামের তুমুল সংগ্রাম 

হইয়াছিল। এই ঘোরতর যুদ্ধে লীতারামের একজন 

সেনানী, আবুতোরাপের মুগ্ুটি কাটিয়া লীতারামের সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়াছিল। নীতারাম তাহাকে এই কার্য্যের 

জা, উপযুক্ত পারিতোধিক প্রদান “করিয়াছিলেন। যুদ্ধে 

আবুতোরাপ্ স্বিহত হইলে ভীহার * সৈগ্যগণ. ইতন্ততঃ 
পলায়ন করায়, সীভারাম: এই. ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া- 

ছিলেন।. নবাব, আবুতোপের নিধন-মংবাদ_ শুনিয়া 
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নীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া, 

উঠ্জিলেন, এবং আবুতোরাপের নিধন ও পরাজয়-বার্তা 
দিল্লীতে সআট-সমীপে পৌঁছিবার পূর্বে যাহাতে সীতা- 
রামের ধ্বংস সাধিত হয়, তজ্জন্য দেওয়ান রঘুনন্দনের 

সহিত মন্ত্রণ৷ করিতে লাগিলেন । রুক্ষণ মন্ত্রণার পর 

নবাব, রঘুনন্দনের হস্তেই সীতারামের ধবংস-সাধনের সমস্ত 
ভার সমর্পণ করিলেন। রঘুনন্দন নিজের স্ুচতুর সাহসী 

বুদ্ধিমান দিওয়ান “দয়ারাম রায়কে সংগ্রাম সিংহ-নামক 
'সেনানী ও বহুসংখ্যক সৈম্য সহ সীতারামের ধ্বংস-সাধনার্থ 
মহন্মদপুরে প্রেরণ করিলেন। এইবার দয়ারামের সুঙ্- 

বুদ্ধির কৌশলে সীতারাম পরাস্ত হইয়া ও লৌহপিঞ্জরে 

আবদ্ধ হইয়া মুর্শিদাবাদে নবাব-সকাশে আনীত হইয়া- 
ছিলেন। সীতারাম মুর্শিদাবাদে বন্দি-ভাষে কিয়কাল 

জীবিত থাকিয়া ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য-নাশ ও অপমানজনিত 
শোক-ছুঃখে জর্জরিত হইয়া অন্তকালে পবিপ্রতম গল্গাতীরে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যে, গঙ্গাতীরে প্রাণ 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, এই বিষয় কোন কোন প্রতৃতত্ববিৎ 

কর্তৃক বহু মনুসন্ধানে প্রাপ্ত, তাহার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ: 
পত্রের সংস্কৃতক্লোকে "উল্লিখিত আছে। নবাব মুর্শিদ 

কুলীখাঁ, রাজা রার্মীবনের দিওয়ান দযারামের সাহায্যে 

রাজা সীতারামের ধ্ংস-দাধন করিয়াছিলেন, ইহা! 
তিহাসিক পতা। গয়ারামের দাহাহ্যে ীভারায়ের. 
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ধ্বংস-সাধন হওয়ায় দয়ারাম, নবাব সরকার হইতে রায়- 

"রাইয়ান এই উপাধি এবং সীতারামের অনেক তৈজসপাত্র 

প্রভৃতি বস্তু পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাহার কতক" 

কতক অংশ বঙ্গের দিঘাপাতিয়ার রাজবাটীতে অন্যাপি 
বিদ্যমান আছে, এইরূপ শুনা যায়। দিঘাপতিয়ার রাজ- 

বংশের প্রতিষ্ঠাতা! দয়ারাম রায়, রাজনীতিশাস্ত্রের সকল 
বিভাগেই পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গ্রন্থ না পড়িয়া, 

' বুদ্ধির প্রভাবে সেই রাজ্যবিপ্লব-যুগে যেরূপ রাজনীতি. 

বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক মহা প্রশংসার । 

তিনি এককোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাক! বাধিক আয়ের বৃহ 

রাজোর রাজা রামজীবনের “দিওয়ানখানা”য় বসিয়। 

দিওয়ানী কার্ধ্য ও বিচারকার্ধযও, সম্পাদন করিতেন, এবং 

প্রয়োজন উপস্থিত হইলে যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন 

করিয়া যুদ্ধকার্য্যেও সংলিপ্ত হইতেন। সীতারামের 

বংসের পর তাহার ভূষণা-রাজা নবাব মূর্শিদকুী্খা 
নাটোরের রাজা রামজীবনকেই প্রদান করিলেন। রাজ৷ 

রামজীবন ভূষণা-রাজ। পাইয়৷ বঙ্গের সর্ব প্রধান জমিদার 
হইয়া পড়িলেন। সীভারামের রাজ্যের বাধিক আয় ৭০ 

লক্ষ টাকার উপরে উঠঠিয়াছিল। রাজা রামজীবন নবাব 

ুরশিদকুলীথার শঅভিপ্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়৷ নিজের 

নাটোর-রাজ্য স্বাধীন নরপতির স্থায় সমুদয় ক্ষমতা-পরি- 
চালনের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।  এনায়েত্খা, 
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কিশোরখী। সম্সেরর্থা এবং ইস্কিন্দার্বেগ্-নামক 

মুমলমান জমিদার ও অন্যান্য জাইগির্দারগণ, নরহত্যা ও* 

অবশ্বতাদি-দোষে স্ব স্ব জমিদারীর অধিকার হইতে বিচ্যুত 

নিহত ও নির্ববামিত হইলে নবাব তাহাদের জমিদারী গুঁলিও 

রাজা রামজীবনকেই প্রদান করিয়াছিলেন। রাঙ্গা রাম- 

জাঁবন নবাব মুর্শিদকুলীথাকে “সতের লক্ষ তেষটি হাজার 

তি হন শত বিরাশী টাকা বাধিক রাজস্ব প্রদানকরিতেন। 

'রামজীবন নাটোরের রাজ। হইয়া নাটোরেই খাকিতেন 

এবং তাহার, মধ্যমন্রত। মুর্শিদাবাদের নবাবের দিওয়ান্ 

চিলেন বলিয়! মুর্শিদাবাদে বড়নগর-নামক স্থানে গঙ্গাতীরে 

একটি প্রাসাদ নির্্মাণকুরাইয়া তথায় বাস করিতেন। 

এই বড়নগর-প্রাসাদের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের 

ঘনিষ্ট সংশ্বব। রাণী ভবানী ইংরাজকোম্পানির রাজত্বের 

প্রারস্তে গঙ্গাতীরস্থ এই প্রাসাদে জীবনের অধিকাংশ 

সময়ে এবং বিশেষতঃ শেষদশায় বাস করিয়াছিলেন । 

ভূষণা-রাজয-লাভের পর রাজা রামজীবন দিল্লীর সম্রাটের 
নিকট হইতে “মহারাজ বাহাহুর” এই উপাধি এবং রাজকীয় 

বহু উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাহসী 
জিতেনদ্রিয় ধার্ট্িক দীর্ঘকায় হুচরিত্র ও বলিষ্ঠ পুরুষ 
ছিলেন। তাহার মধ্যমত্রাতা রাজ্জা রঘুনননাঁন রায় তৎকালে 

মহাপ্রতিভাশালী প্রধান রাজনীতিবিত বলিয়া বঙ্গ বিহার 

উড়িস্যা। ও অগ্ঠান্ত প্রদেশে বিশেষরূপে সুপরিচিত ছিলেন। 
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উভয় ভ্রাতাই সংস্কৃত পারসীক ও আরবী ভাষায় বিশেষ- 

রূপে স্ৃশিক্ষিত ছিলেন। রাজা রঘুনন্দনের অসীম 
ক্ষমতাই মহারাজ রামজীবনের নাটোর-রাজা-লাভের মূল 

কারণ। জ্ঞেন্ঠভাতা মহারাজ রামজীবনের প্রতি কনিষ্ঠ 
ভাতা রাজা রঘুনন্দনের অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান 
দেখিয়! তৎকালে লোক সকল আশ্চ্যান্বিত হইয়া রাজা 

রঘুন্নদনের অশেষ প্রশংসা করিত। ১৭২০ গ্রীষ্টাব্ে 

মহম্মদ[বাদের দুইজন পাঠান-জমিদার বনুসৈন্ত সংগ্রহ 

করিয়া নবাব মুর্শিদকুলীর্থার বিদ্রোহী হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
তাহার একদিন পথিমধ্যে নবাবের ষাট্ হাজার টাকা! 

লুষ্টনকরিয়া লইয্বাছিলেন।. এ টাকা রাজস্বরূপে 
মুর্শিদাবাদে নীত হইতেছিল। তগুকালের হুগলির 

ফৌজদার আহসান আলির্খা এ পাঠান বিদ্রোহিদ্ধয়কে 

বন্দীকরিয়। মুর্শিদাবাদে নবাব-সকাশে লইয়া গিয়াছিলেন। 

নবাব, তীহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া' 

স্তাহাদের জমিদারী নিজের দিওয়ান রঘুনন্দনকে প্রদান, 

করিয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনন্দন ততক্ষণাত উহা জ্যোষ্ঠ- 
ভ্রাতা রামবীবনের চরণযুগলে সমর্পণ করিয়াছিলেন। 
তিনি নবাবের নিকট হইতে যখন যে জমিদারটি 
পাইতেন, তাহা ততক্ষণা জ্োষ্ঠ ভ্রাতার শ্রীচরণে 
উত্সর্গকরিতেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামজীনের 
একমাত্র পুত্র মহারাজকুমার কালিকাপ্রসাদ কালগ্রাসে 
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পতিত হওয়ায় মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে অত্যন্ত 

যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন । সেই যন্ত্রণা উপশমিত 

হইতে না হতেই তাহার লক্ষণতুলা ভক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
নাটোর রাজোর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রাজা রঘুনন্দন রায় 
তাহাকে শোকসাগরের উত্তাল তরঙ্গে ভাসাইয়া ইহলোক 

হইতে অপস্থ5 হহলেন। তাহার পর. তাহার প্রিয়তম 

প্রভু, বিপদের একমাত্র সহায়, বঙ্গের নবাব মুর্শিদ- 

কুলীখ ও, শল্পদিনের মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তহইলেন। 

এই সকল নানা কারণে তিনি শোকে ও চিন্তায় অবসন্ন 

হইয়া পড়িদেন। তাহার ম্বত্যুর পর এত বড় বিস্তৃত 

রাজা নির্পিনস্ব নিরিনপাদে কে ভোগ করিবে ? এই চিন্তায় 

তিনি অতান্ত টিহবল হইয়া পড়িলেন। তীহার সর্বকনিষ্ঠ 

ভ্রাতা শ্ফুমেন পুত্র দেবীপ্রসাদকে দত্তক পুত্র 

লইবার ভা গনেকেই তীহাকে অনুরোধ করিয়া- 

ভিলেন, কিন £বান অন্তরে কারণবশতঃ তিনি তাহা না 

করিয়া রাক্জসাহ" জেলার রমিক রায় খা ভাছুড়ীর কনিষ্ঠ 

পুত্র রামকান্কে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'ঘই 

রামকান্ত রায়ের ধর্ম্মপতী প্রাতঃস্রণীয়া বিখ্যাত রাজ- 

নীতিকুশলা মহাশিক্ষিতা দানশীলা দীনদুঃখ-কাতরা" 
মহারানী ভবানী। রসিক রায়ের পূর্বপুরুষ জগদানন্দ 
রায়, শ্রীগৌরাঙ্ চৈতগ্তদেব মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক 
ছিলেন। তিনি গৌড়ের স্ুললমান নবাধদিগের. অধীনে 

,৩২ 
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উচ্চ রাজকার্মো,নিযুক্ত থাকায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ হইয়াও 

“ি। বাহাহবর”.: এই উপাধি পাইয়াছিলেন। রসিক রায় 
নিজের কনিষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিয় মহারাজ রামজীবনের 
বংশরক্ষা করায় মহারাজ তাহাকে প্রত্যপকারস্বরূপ 

দুষ্টটি মুল্যবান জমিদ।রী প্রদান করিয়াছিলেন। এই 

ছুইটির নাম চৌগ্রমম ও ইস্লামাবাদ। রদিক রায়ের 

ংশধরগণ অদ্যাপি “ঠৌরয়ের রা” বলিয়া খ্যাতি 

পাইয়। আমিতেছেন। মহারাজ রামজীবন রামবধন্তুকে 

দস্তক গ্রহণ করায় তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবী প্রসাদ অত্যন্ত 

মন্মাহত ও দুঃখান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ছুঃখিত 

মন্তুঃকরণের সহিত কালধাপন করিতে লাগিলেন। বাহিরে 

£খপ্রকাশ ব ক্রোধপ্রকাশ ন। করিয়া অন্তরে তিনি এই 

দৃট প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, তিনিই নাটোর-রাজ্যের একৃত 

উত্তরাধিকারী ।. . অতএব তিনিই কালে যে কোন প্রকারে 

উহা অধিকার. কঠিবেনই । মহারাজ, দেবী প্রসাদকে রাজ্যের 

ছয় আনা ভাগ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবী- 

প্রসাদ তাহাতে সম্মত হইলেন, না। দেবীপ্রসাদ 

মহারাজের আদেশ অমান্য করায় মহারাজ সেই ছয় আন! 

অংশও তীহাকে দিলেন না। সুতরাং রাজে;র ষোল আনা 

অংশই রামকাস্তেরই রহিয়! গেল। মহারাজ রামজীবনের 

বৃদ্ধাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া 

বঙ্গের অনেক শক্তিশালী দুর্দান্ত জমিদার তাহার রাজ্য 
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আত্মসাত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত দি ওয়ান দয়ারাম রায়ের বিখ্যাত সূক্ষণ বুদ্ধির 
প্রভাবে ও শাদন-কৌশলে তীহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল 
হইয়াছিল । মহারাজ, দয়ারামের প্রভুভক্তি ও বিশ্বাসিতাক 

পরিচয় পাইয়। তাহাকে ইহার পুরস্কারের স্বরূপ 

অনেক তালুক প্রদান করিয়াছিলেন। দয়ারামকে তত 
কালে, সকলেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। মহারাজ 

রামগ্জীবন তাহাকে" ভৃত্য বলিয়া! কখনই মনে করিতেন 

না। নিজের পুত্র বলিয়া মনে করিতেন। দয়ারাম 

রায়কে গোষ্ঠভ্রাঠা মনে করিয়া “দাদা” বলিয়া সম্বোধন 

করিবার জন্যা' মহারাজ স্বীয় দত্তকপুত্র রামকান্তকে আদেশ 

করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে, পর পুরুষের দৃষ্ঠির অন্তরালে 

স্থিতা অন্তঃপুরবাসনী লঙ্ভাশীলা রাণী ভবানী দিওয়ান 
দয়ারামের সম্মুখ আসিয়। তাহার সহিত কথা না 

কহিলেও, তাহাকে “দায়াদাদা” বলিয়া ডাকিতেন। রামকান্ত 

বিবাহে গ্য বয়ুঃ প্রাপ্ত €ছইলে অনেকেই তাহার হস্তে কন্যা- 

সমর্পণের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দয়ারামের 

পছন্দের উপর নির্ভর করিয়া মহারাজ রামজীবন ছাতিনঃ 

গ্রামের জমিদার আত্মারাম চৌধুরীর অইমব্াঁয়। কন্তা 
স্থুলক্ষণাক্রান্তা শ্রীমতী ভবানী দেবীর সহিষ্তই স্বীয় দত্তক. 

পুত্র রামকান্তের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহে যেরূপ 
অহালমারোহ হইয়াছিল, তাহার কিন্তদন্তী' অদ্যাপি রাঁজ- 
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সাহীতে প্রচলিত আছে । এই বিবাহে অনেক দেশের 

অনেক রাজা, মহারাজা, আমির ওম্রাহ ও রায় রীইয়ান 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাটোর-রাঁজবংশের এই নিয়ম 

ছিল যে, বর, কন্তার দেশে বা কন্যার বাড়ীতে গিয়া বিবাহ 
করিতেন না। কিন্তু কন্তার পিতাকে বরের বাড়ীতে 

আসিয়া নিজকন্যার বিবাহ দিতে হইত । কুমার রাম- 

কান্তের বিবাহের সময় এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। 

আত্মারাম চৌধুরী প্রাচীন নবাবী" আমলের একজন 
মহামান্য জমিদার ছিলেন বলিয়া এবং তাহার বাটার কুল- 

মহিলাগণ তাহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দেখিতে না 

পাইলে অত্ন্ত দুঃখিত হইবেন বলিয়। তাহার আগ্রহাততি- 

শযো মহারাজ রামজীবন, ছাতিন গ্রামে গিয়া! স্বীয় দত্তক 

পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই বিবানের 

পর ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামজীবন স্বর্গারোহণ 

করিয়াছিলেন। ৃ 

উহ!র স্বর্গরোহণের পর মহারাজকুমার রামকান্ত 

কয়েক বৎসর পর্যন্ত দিওয়ান দয়ারামের রক্ষণাবেক্ষণে 

থাকিয়া রাজাশাসন করিয়াছিলেন। পরে দিওয়ান মহাশয়ের 
বিশেষ চেষ্টায় তিনি নবাব-সরকার হইতে প্রথমতঃ 
নিজনামে জমিদ্বারীর সনদ্, পশ্ঠা দিল্লীর সম্রাটের নিকট 

হইতে “মহারাজ বাহাছ্বর” এই উপাধি এবং অন্যান্য 

রাজকীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঝলিকা মহারাণী 
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ভবানী শ্বশুরালয়ে আসিয়া এক বিছুষী ব্রাদ্ষণী মহিলার 

নিকটে সংস্কৃত ব্যাকরণ, বিষুশম্্মার হিতোপদেশ, বয়েক- 

খানি সংস্কু হকাবা, সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ 

রামায়ণ ও সংস্কৃত রাজনীতিগ্রন্থ সকল এবং অকঙ্কশাস্ত্ 

অধায়ন কিয়াপ্লেন। এবং পতির নিকটে জ'মনারী- 

কার্ধা শিক্ষা চরিয়াছিলেন। তাহার পতির নিকট হইতে 

তাহার বাস্]াপস্থায় জমিদারীকার্যাশিক্ষা বিষয়ে মহা- 

প্রতিউ্ার পণ্চিয় শুনিয়! বিখ্যাত সৃঙ্নবুদ্ধিদম্পন্ন দিওয়ান 
দয়ারামও, পিস্মহ হইয়া যাইতেন। মহারানী বিবাহের 

পূর্বে ছতিনগ্রামে পিশার নিকটে অক্ষর-লিখন- 

পঠন, “.ষ্ট্ুকক)? “গণ্ডাকে ও. “নামত” প্রস্ততি 

মন্ক শিক্ষাকবিয়াছিলেন। তত্কালে বঙ্গভাষায় মু্রত 
পুস্তক ছিল না। বঙ্গতাষাও এত পরিপুষ্টতা লাভ করে 
নাই। তখন সংস্কৃত-শিক্ষা ভ্ঞানকরী ছিল এবং উরদ্দ 
পারসীকছাষ শিক্ষা অর্থকরী ছিল। স্ত্রীলৌকের মধ্যে 

ষাহারা শিক্ষিত হইতে ইচ্ছা করিতেন, তীহার! সংস্কৃতই 
শিখিতেন। মহারাণী ভবানী বাল্যকালেও, অতি.প্রতাষে 
শব্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতেন। তিনি প্রাতি+ 

দিনই প্রতাষে স্নান করিতৈন। স্মানাস্তে শিবপৃজ! ও স্তোত্র 
পাঠাদি সমাপন করিয়া রামায়ণ, মহাভারত; ওক্রীমদ্ ভগবদ্- 
শীতাপ্রস্তৃতি ধর্ম্মপুস্তক সকল পাঠকরিতেন। বালিকা 

মহারামী ধখন* পাঠ করিতে বসিতেন, তখন প্রাসাদের 



(৩৭৮ ) 

নারীগণ তাহার নিকটে বসিতেন, তাহার নিকট হইতে এ 
সকল পৰিত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। 

, অন্তঃগুরে তীহার শৃঙ্জ প্রভৃতি গুরুজন কেহ ন! থাকিলেও, 

অনেক পরিচারিকা, সদ্ংশীয়া দীনা বিধবা, এবং স্বজাতীয়া 

দুরসম্পক্কীয়া অসহায় নারী বাসকরিতেন। পরি- 
চারিকাগণ নানাশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি 

নিন্মশ্রেণীর দাস্থবৃত্তি করিত, এবং কতকগুলি কোন 

কাব্যই করিত না। অথচ তাহারা , উচ্চবেতন ও উত্তম 

খাদ্য ও বেশ-ভূষ! পাইত। এই শ্রেণীর পরিচারিকাগণ 

এবং সদ্ঘংশীয়া ছুর্দশাপন্না মহিলারা তাহার সখীর কার্ধ্য 

করিত। মহারাণী ভবানী বাল্যাবস্থায় যেরূপ দৈনিক 

কাধ্যাবলী নিয়মপূর্ববক সমাধা, করিতেন, যৌবন প্রৌঢ় ও 

বুদ্ধাবস্থাতেও, তদ্রপই করিতেন। তবে তীহার স্বামীর 

মৃত্টার পর যখন স্বহস্তে তাহাকে রাজকার্ধ্য সম্পাদন 

'করিতে হইয়াছিল, তখন পুজা-স্তবপাঠ-পুরাণ-পাঠাদির 

_সমাপনান্তে তিনি স্বয়ং পাককরিয়া আহারকরিতেন এবং 

জমিদারীকাধ্যে এবং বিচারকার্য্যে তাহার অনেক সময় 

অতিবাহিত হইত। তিনি ভোজনান্তে জমিদারীর কাগচ- 
পত্র সকল দেখিতে বসিতেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে 
সায়ংসন্ধ্যা সমাগুকরিয়া পুনরায় রাজকার্ধ্য. করিতে 
বসিতেন। রাত্রি দ্িপ্রহর পর্যন্ত রাজকার্্য সম্পাদন 
করিয়া, কিঞ্চিৎ ছুগ্ধ পানকরিতেন এবং কিঞিত ফল 
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ভক্ষণ করিতেন। পরে শয়ন করিতেন। . বঙ্গের ব্রাহ্মণ 

বিধবানারী একবেলামাত্র অন্ন আহারকরেন। তাহার! 

নিরামিষাশিনী। তীহারা রাত্রে অন্ন কুটি বা লু প্রভৃতি 

দ্রবা ভক্ষণকরেন না। তীহারা একাহাব্ণী। রাত্রে 

কেবল দুগ্ধ ও ফল ভক্ষণকরিয়া থাকেন। খুীয় বিংশ- 

শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্ঞানালোক ও পুর্ণ সভাহার দিনেও, 

বঙ্গের ব্রাঙ্গণ বিধবামহিল] একাহারিণী ও নিবামিষাশিনী। 

বঙ্গের ত্রাহ্মণ-বালিকাও বিধবা! হইলে এরূপ রীি আদাপি 

অবলম্বন করিয়া থাকেন। মহারাজ রামজীবনের 

মৃত্তার পর যে সময়ে তীহার দত্তক পুত্র মহারাজ রামকান্ত, 

স্বীয় যুবন্ী পত্রী মহারাণী ভবানী ও দিওয়ান দয়ারামের 

সাহায্যে রাজকার্ষায সম্প্াদনকরিতেছিলেন, (সই সময়ে 

সফর্রাজ্া বঙ্গের নবাব ছিলেন। বঙ্গে তখন 

মহারাজানিপ্লীবের যুগ । তীহার পিতা স্ুজার্থী দিন কয়েক 

মাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া! রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

তিনি রুগ্র হইয়া পড়ায় তাহার পুত্র সফর্রাজ্খ, পিতার 

নামে রাজত্ব করিতেন। দেশের লোক স্ত্ঙ্জার্থার প্রতি 

অনুরক্ত ছিল। সফর্রাজর্থার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত 

হইয়া উঠিয়াছিল। 

রামী ভবানী যখন সর্বপ্রথম জমিদারীকাধ্যে মনঃ- 

সংযোগ করিতে আরম্তকরিয়াছিলেন, ততকাল হইতে, 

উহার মবত্যুকালপর্যযস্ত বঙ্গ, াষ্রবিপ্নব: প্রায় সমভাবেই 



(৩০০) 
উগ্রমুর্তি ধারণকরিয়াছিল। স্থৃতরাং এঁ সময়ের মধ্যে 

কত মানী ধনী ও সতীর মননাশ, প্রাণশাশ, ধননাশ, ও 

সতীত্বনাশ হইয়াছিল, তাহার ইয়ন্ত। নাই। এই ভয়ঙ্কর 

াষ্ট্রবিঘরীরযুগে রাণী ভবাশী অভ বড় বিস্তৃত জমিদারীর 

কার্য/ভার গ্রহণ করিয়া পঞ্চশ বতসর পর্য্যন্ত মহা প্রতাপের 

সহিত এরূপ জমিদারী রক্ষাকরিতে পারিয়াছিলেন বলিয়! 

স্তাহার প্রবলশক্তি মহাপন্যবাদ।হ। রামকান্ত, “মহারাজ” 

উপাধি ও নিজনামে জমিদারীর সনদ পাইয়া স্বীয় শিক্ষিত। 
পত্বী মহারাণী ভবানীর সাহায্যে যখন ম্থৃচারুরূপে 

রাজকার্ধা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 

খন বৃদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম, দেওয়াণীকার্যা হইতে 

অবসর গ্রঠণক্রিয়। নাটোরের নিকটনর্তী দিঘাপাতিয়া- 
নামক স্থানে এক বৃহৎ প্রাসাদ নিশ্ম'ণকরাইয়। তথায় 

বাম করিতে আরম্ত করিলেন এবং নিজের জমিদারীর 

কার্ধাবলী পর্যাবেক্ষণকরিতে লাগিলেন । দেবী প্রসাদ 

এতদিন পর্যন্ত দয়ারামের ভয়ে মহারাজ রাম- 

কান্তের কোন অনিষ্ট সাধনকরিতে পারেন নাই। 

এক্ষণে দয়ারাম, দিওয়ানীকার্ধা হইতে অবসর গ্রহণ- 

করায় মহান্্যোগ পাইয়া তিনি 'স্তাহার অনিষ্ট-চেষ্ায় 
প্রবৃত্ত হইলেন |, মহারাজ রামভীবন রামকান্তকে যে, 

, দত্তক গ্রহণকরিয়াছিলেন এ. দত্তক-গ্রছণের অবৈধত! 
প্রতিপন্ন করিবার জদগ্য তিনি প্রথমতঃ লবাব-দরবারে 
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অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার এই চেষ্টা ফলবতী 

হইল না। রাজা রঘুনন্দনের অসীম ক্ষমতা তখনও লোক 

ভুলিয়া বায় নাই। তাহার জোষ্ঠন্রাতা মহারাজ রাম- 
জীবন যখন রামকান্তকে দত্তক লইয়াছিলেন এবং পরে 

রামকান্তের যখন বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন নবাবের 

পারিষদ অনেক ক্ষমতাশালী হিন্দু রাজা মহারাজা ও 

মুসলমান আমির-ওম্রাহগণ নাটোরে নিমন্ত্রিত হইয়া 

আদিয়াছিলেন। ডীহাদের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া 
'দেবী প্রসাদ নিজ কার্যা সাধনকরিতে কোন গ্রকারেই 

সমর্থ হইলেন না। ১৭৩৭ গ্রীষ্টান্দে যশোহর জেলার 

অন্তর্গত নলডাঙ্গার ব্রাহ্মণ রাজা রঘুদেব দেবরায় রাঞজন্ব- 

প্রদানে অক্ষন হইলে নবাব স্তৃজার্থার আদেশে তাহার 

জমিদারী রামকান্তের হস্তে সমপঁত হইল দেখিয়া দেবী- 

প্রসাদ, রামকান্তের উপর নবাবের যথেষ্ট কৃপাদৃষ্টি আছে, 
ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। - দেবীপ্রসাদ এক্ষণে 

বুঝিতে পারিলেন যে, নবাব স্থুজার্খার রাজত্বকালে তাহার 

বানা চরিতার্থ হইবে না। ম্ৃতরাং তিনি রামকান্তের 

অনিষ্ট-চেষ্টার জন্য অন্য ' সুযোগ প্রতীক্ষাকরিতে 

লাগিলেন। রামকান্তও নির্বিবিত্বে রাজ্যভোগ - করিতে 

লাগিলেন। তাহায় সময়ে রাজ্যের অবস্থা পুর্ববাপেক্ষা 

সমুন্নত হইয়! দাড়াইল। অনেক নৃতন নূতন জমিদারী 
সাহার হস্তগত হইতে লাগিল । যথাসময়ে নধাব-সরকারে 
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রাজস্ব প্রদত্ত হইতে লাগিল। এই সময়ে দয়ারাম রায় 

দিঘাপাতিয়ায় নিজ বাটাতেই থাকিয়া নিজের জমিদারীর 
উন্নতিসাধন করিতেছিলেন। তিনি কখন কখন অবসর 

পাইলে নাটোরে আমিয়া মহারাণী ভবানী ও মহারাজ 

রামকান্তের কুশল-সংবাদ লইতেন। এই সময়ে বল- 

বিহার উড়িয্যার রাজসিংহাসনে কখন স্ুুজার্থা কখনও ব! 

তাহার পুত্র সফর্ রাজা উপবেশন করিয়া নানারূপ রাষ্ট্র 
বিশ্লন ঘটা ইতেডিলেন। মুর্শিদবাদে' দুইটি দলের সৃষ্ট 
হইয়া!ছল। এক দলের লোক, রুগ্ন বৃদ্ধ স্থজাখার প্রতি 

অনুবন্ত ছিল, এবং অন্য দলের লোক তাহার পুত্র সফর 

রাজকে ভালবাদিত। মুর্শিদকুলীখা, প্রতি বশুসর 

বৈশাখ মাসে দিল্লীতে সম্রাটের নিকটে বঙ্গের রাজন্ব 
প্রেরণকরিঠেন বলিয়া বঙ্গের জমিদারগণের নিকট 

হইে রাগস্থ সংগ্রহের জন্য পপুণাহ”-নামক এক নৃতন 

পর্বব প্রনন্তি* করিয়াছিলেন । এই পর্রবাহে জমিদারগণ 

দ্য়ং কিম্বা তাগাদের প্রতিনিধির মুর্শিদাবাদে জগংশেঠের 
বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া পুর্ব বসরের রাজস্ব প্রদান-. 

করিঙেন। মগগারাজ রামকান্ত -জমিদারী-শানতের সুক্ষন- 
তত্বজ্ঞ। সহধর্শিণী মহারাণী ভবানীর পাহাধা লাভ করিতে 
পারিয়াছিলেন 'বলিয়াই এই ভয়ঙ্কর বিপ্লনযুগে মহা- 

যোগাতার সহিত রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই 

সময় বঙ্গের অনেক ভূত্বামী এপপুণ্যাহ”-দিবসে দেয় রাজস্ব 
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দিতে অক্ষম হওয়ায় তাহাদের জমিদারীগুলি রামকান্তের 

হস্তগ হইয়' পড়িয়াছিল। এই সময়ে নবাব স্বা্থা, 

আলিবদ্দীর্ী-নামক সৈন্থ বিভাগের একভন প্রধান কম 

চাদীর মহাষোগ্যতা-দর্শনে সম্ুক্ট হইয়া তাহাকে অত্যন্ত 

ভালবাদিতেন। আলীব্দ্পাথার স্থষশ চতুদ্দিকে ব্যাপ্ত 
হওয়ায় সফরু রাজ্খী ঈরষ।ছ্বিত হইয়। উঠ্ঠিলেন। সেইজন্য 

ইহাদের দুইজনের পরস্পর মনোমালিন্লের সূত্রপাত হইয়া- 

ছিল।* নবাব স্ুু্গার্থা এই ব্যাপার অবগত হইয়া 

মালিবদ্দীকে সফররাজের দৃর্ির ন্তরাল করিতে ইচ্ছুক 
হইলেন ও সুটাহাকে পাটনার শানন্ভার প্রদান করিয়। 

স্থানান্তরিত কুরিয়া দিলেন। স্থজাখার মুত্ার পর সফর- 

রাজখ! বঙ্গের সিংহাসনে স্থা়রূপে অধিরোহণ কহিলেন। 

এই সময়ে মুর্শিদাবাদে তাঠার পাপনদীর করো খরতর বেগ 

ধারণ করিয়াছিল । জগদিখ্যাত ধনী মুর্শিদাবাদের জগত- 

শেঠের পুত্রবধূর অসামান্য রূপলাবণা-আবা,ণ অধীর হইয়া 

নবীন নবাব সফররাভর্খ; তাহাকে একবার দেখিবার জন্য 

জগৎশেঠের নিকটে প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। জগতশেঠ, 
নবাবের এই ভয়ঙ্কর প্রস্তাব গুনিয়৷ কিয়গ্ক্ষণ অধোবদন 

হইয়া রহিলেন। পরে নবাবকে কাতরম্বরে নিবেদন, করি- 

লেন, “প্রভো, অন্তঃপুর্রবাসিনী হিন্দুরমণীকে অসূরধযম্পন্ঠা 

হইয়া থাকিবার জন্ট হিন্দুশানর ভূয়ো:ভূয়ঃ শাসনকরিয়াছেন। 
পুংলিজবাচক: চু, সূর্য ও বৃক্ষাদি পদার্থ দর্শনক রাও হিন্দু 
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রমণীর পক্ষে শান্্নিধিদ্ধ। অতএব গ্রভো, অনুগ্রহ- 

পূর্বক এরূপ ভয়ঙ্গর কুপ্রস্তাব আর করিবেন না। 

আপনি দেশের শাসনকর্তা ধণ্মরক্ষক রাজ! । প্রজার 

বর্ম রক্ষাকরা বা প্রজার ধন্মরক্ষাবিধয়ে বিপ্প নিবারণ- 

করাই আপনার ধন | ইত্যাদিরূপে জগৎশেঠ নবাবকে 

আনেক বুঝাইলেপ্ নবাব এই সকল কথায় কর্ণপাত 

করিলেন না। তিনি বলপুববক জগৎশেঠের পুত্রবধূর 

শনির্ববচনীয় সৌন্দনা নিরাক্ষণ করিবার জন্য এব দিন সৈল্যা- 

সামন্ত সহ শেঠ-ভবানে উপস্থিত হইয়া অন্যঃপুরমধো 

প্রবেশপুর্ববক তীহার দর্শন-বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া- 

ছিলেন, এবং শ্ঠিভবন লুনকবিয়া আনেক দুন্ম,লা 
বিখাত  ধনরতু আতুসাতকরিয়াছিলেন। বাঙগালার 

ইতিহাসে পর্যান্ত খন এইরূপ কথ রটিয়াছে, তখন “যাহ! 

রটে, তাহ! কণঠকট' বটে,” এই শাস্্রবাকো আস্থা স্থাপন- 

করা মানুষের পক্ষে স্থাভাবিক। ক্টুয়াট সাহেব স্বীয় 
ইতিহাসে এই কথ: লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেঠ-বংশধর- 

গণ এই কথা মতা বলিয়া বিশ্বাস করেন না । জগশুশেঠের 

সায় মানী ও ধনী ভারতে কুত্রাপি ছিল কি না সন্দেহ। 

নবাবদিগের টাকার প্রয়োজন হইলেই ভাহারা জগতশেঠের 

শরণাগত হইত্নে। “এ হেন জগগুশেঠের যখন এইরূপ 

অপমান ও ছুর্দশা হইল, তখন অন্য লোকের মানসন্ত্রম রক্ষা 

করা অসম্ভব,” এইরূপ আন্দোলন বঙ্গে সব্বিত্র চলিতে 
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লাগিল। তীহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র 

হইতে লাগিল। ১৭৪০ ্রীষ্টাব্দে আলিবল্টীর্খা গিরিয়ার 
প্রান্তরে সফর্রাজ্থাকে সম্মুখযুদ্ধে নিহত করিয়া বঙ্গের 

প্রজাবর্গের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণপুর্দিক সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন । আলিবদ্দীর্থা কার্ধাদক্ষ স্বনামধন্য 

পরিশ্রমী বুদ্ধিমান স্বধন্্মরত সচ্চরিত্র প্রজাবসল নব 
বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে শ্রপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ঘটনাচক্রের 

অনি ঘূর্ণন বশতঃ ঈদৃশ নরপতির শাসন সময়েও, 

মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণী ভবানীর এক মহাবিপদ 

ঘটল। এতাদন পধান্ত দেবী প্রসাদ, মহারাজ কামকান্থুকে 

নাটোর-রাজাঃচ্যুত করিবার জন্য ম্ুযোগ আম্বেষণকরিতে- 

চিলেন। এক্ষণে মেই স্থযোগ আসিয়া উপাস্থত হইল। 

স্বজার্খা ও সফর রাজখার রাজবসময়ে ভাতার চেফী। 

ফলবতী হয় নাই। নবাব আলিবন্া্থা বঙ্গেন সকল 
জমিদারকে পুর্ণ্ব হইতে সবিশেষ চিনিতেন না। তাহার 
চিনিবার প্রয়োজন ও ছিল না। কারণ, তিনি পুর্ন সৈন্য- 

বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন মাত্র। তাহার রাজত্ব- 
কাল উপস্থিত হওয়ায় দেবীপ্রসাদ মার একবার নিজ; 
বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য চেষ্টাকরিন্দে আরম্ত 
করিলেন। তিনি নবাবের দরবারে *উপস্থিত হইয়া 

নবাবকে জানাইুলেন £য, রাজসাহীর. জমিদারীর অত্যন্ত ' 

বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইয়াছে। তিনি এ জমিদারীর প্রকৃত 
৩৩ 
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অধিকারী । তিনিই মহারাজ রামজীবনের আপন ভ্রাতু- 

স্পু্র। মহারাজ, রামকাস্তকে শান্ুবিধিপুর্ক দত্তক গ্রহণ 
করেন নাই । রামকান্ত একজন গরিবের ছেলে। 'সে, 

মহারাজার শরণাপন্ন ভওয়ায় মহারাজ তাহাকে স্বজাতীয় 

লোক বিবেচনাকরিয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় প্রতিপালন 

করিয়াছিলেন মান | রাকতসাহী-জমিদারীর নবাব-সরকারে 

প্রদেয় যাহ! নিদিস্ট কর আছে, তিনি (দেবী প্রসাদ) 

হদপেক্ষা বেশী রাজন্ন দিতে প্রস্তুত আন । ইত্াদিরূপে 

তিনি নবাবকে বুঝইতে লাগিলেন। তিনি বন্ুদূলা আনেক 

ভপটৌকন প্রদান করিয়া এব* বেশী রাজস্ব দিরার প্রলোভন 

দেখাইয়! নবাবকে সম্মাত করিলেন। সফর্রাজর্ার-ুমিত 

বায়িতা-দোষে মুর্শিদাবাদের নবাবী কোষাগারে * মতান্ত 

অর্থাভাব ঘটিয়াডিল। রাজো সর্বত্র স্থশৃঙ্খলা-বিধানের 
জন্য নৃতন নবাব আলিবদ্দীর্থার প্রভৃত অর্থের অতিশয় 

প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল । “উপস্থিত বুদ্ত পরিত্যাগ 

করা উচিত নয়” এই নীতির বশরর্তী ইয়া তিনি পুংখামু- 

পুখবূপে অনুসন্ধানে কালক্ষয় তা করিয়া, দেবীপ্রসাদের 

পরস্তাবেই সম্্ত হইলেন দেবীগ্রাদ নিজ-নামে রাজসাহী- 
জমিদারীর নৃত্তন সনদ্ সংগ্রহকরিয়া নাটোরে - উপস্থিত 

হইলেন। নাটোরে আসিয়াই মহারাজ রামকান্ত ও 

তাহার পত্বী মহারাণী তবানীকে প্রাদাদ হইতে বহিষ্কৃত 

করিয়! দিলেন। মহারাজ াকাস্ত এই ভয়ঙ্কর বিপদের 
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একমাত্র লঙ্গিনী বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিত সহধশ্মিণী মহারাণী 

ভবানীকে এই ঘোর বিপদ হইতে নিষ্চতিলাভের 

জন্য একটা উপায় নিদ্ধীরণকরিতে বলিলেন। প্রসিদ্ধ! 

বুদ্ধিমতী রাণী কিয়ও্ক্ষণ চিন্তাকরিয়া বলিলেন, এ বিপদে 

মুর্শিদাবাদে গিয়া জগৎশেঠের শরণাপন্ন হওয়! ভিন্ন আর 

কোন উপায়ই নাই মহারাজ রামকান্ত, মহারাণা 

হুবানীর ুমনত্রানুসারে তাহাকে সঙ্গে লইয়' বুদ্ধমন্ত্রী 

দয়ারাম ও কতিপয় ভূত্য সহ মুর্শিদাবাদে ফতেচন্দ, জগণ্- 

শ্ঠের বাটাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাণী 

ভবানীর এই রাজা-ঢাতি সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার 

মত দৃষট হইয। পাকে । ,কেহ কেহ বলেন, মহারাজ 
রামকান্তের যৌবনোচিত চাঞ্চলাদোষে বিলাসের মাত্রা 

বৃদ্ধি পাওয়ায় নবাব স্রক।রে দেয় বাধিক রাজস্ব বাঁকি 

পড়িয়াছিল। সেই লময়ে তিনি স্বীয় প্রভুঙ্কশন্তির গর্বের 
স্বর্গীয় পিতার বাক্য আমানত করিয়া বৃদ্ধ দিওয়ান 

দয়ারামকে অপমানিত করিয়। তাড়াইয়। দিয়াছিলেন। 

তখন মহারাজ রামকান্তের উত্তম মন্ত্রীর অভাবে ও কুসংসর্গ- 

প্রভাবে রাজকার্চ-পরিচালনার মহাবিভ্রাট ঘটিয়াছিল। 
বসরের পর বদর অতিক্রান্ত হওয়ায় বাধিক রাজস্বের 
পরিমাণ তদমুসারে বাড়িয়া গিয়াছিল। 'কয়েরু বৎসর 

যাব নবাব-সরকারে বাধিক রাজস্ব প্রদত্ত না হওয়ায় 

নবাবের সৈম্ত আলিয়। নাটোর-রাজবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া- 
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ছিল। এই স্থযোগে দেবীপ্রসাদ মুর্শিদাবাদে নবাব- 

দরবারে গিয়। নিজ-নামে রাজসাহী-জমিদারীর নৃতন সনদ্ 

ংগ্রহকরিয়া নাটোরে আসিয়াই মহারাজ রামকান্ত 

ও মহারাণী ভবানীকে রাজবাটী হইতে বহিষ্কতকরিয়া 

দিয়াছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রবাদ ভ্রত হইয়া 
থাকে । কিন্তু মহারাজ রামকান্তের স্তচরিত্রের বিরুদ্ধে 
এই সকল কথা স্বকপোল-কল্পিত, জনশ্রতি-মাত্র- 

ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত, এবং এতিহাসিক প্রাণ-বিবজ্জিত*বলিয়া 

অগ্রাহ্থ। আবার কেহ কেহ এই কথা বলেন যে, দ্রিওয়ান 

দয়ারাম, মহারাজ রামকান্তের নবাব-সরকারে এই রাজস্থ- 

দানে অক্ষমতার স্থযোগ পাইয়া অপমানের শোধন লইবার 

জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া মহারাজার “রাজ্যনীশ ঘটাইয়াছিলেন। 

ইত্যাদি ইত্যাদি কখাও অগ্রাহ্। কারণ, নবাব-সরকারের 

প্রাচীন কাগজপত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহারাজ 

রামকান্তের শানন-নময়েই রাঁজসাহী-রাজোর সর্ববাপেক্ষা 

শরীবৃদ্ধি হইয়াছিল। পুর্ববাপেক্ষা অনেক নূন নূতন জমিদারী 
তাহার করাধন্ত হইয়াছিল।  নাটোর-রাজ-কোষাগারে 

প্রভৃত অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল । প্রত্যেক নতসরেই নবাব- 

দপ্তরে মহারাণী ভবানীর নামজারী দেখিতে পাওয়া যায়। 

কেবলমাত্র এক বশুসরের জন্য দেবীপ্রসাদের চাতুরা- 

প্রভাবে তিনি রাজাচ্যুত হইয়াছিলেন। সেই বতসরের 

কাগজপত্রে তাহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। 
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দয়ারামের ওভুভক্তি ও সংশ্মনিষ্ঠা ইতিহাস-প্রসি্ধ। তিনি 
কিঞ্চিত জমিদারী ফাকি দিয়া লইবার জন্য ফড়নত্ 

করিয়া প্রভু-পুজ মহারাজ ও লঙ্গনীস্বরূপা দয়ান্সেহবতী 
মহারাণী ভথানীকে রাজঢ়াত করাইয়াছিলেন ও তাহা, 

দিগকে মহ।বিপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা কোন গরকারেই 

বিশ্বাস করিতে পায়া যায় না। কারণ, তাহার এশ্বাযোর 

আন্তাব ছিল না। তিনি ব্ভকাল মন্ত্রিত্ব করিয়া গুভূত আগ 

উপ্পাঙ্জন করিয়াছিলেন | তিনি মহারাজ রামজীবনের 

সময হইতেই “তিরফ, নন্দবুঁজাদিগরে"র তালুকদার বলিয়। 

লোক-সমান্তে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামজীবনের 

কুপায় তিনি,এই বৃহ হালক লাভকরির। কৃঙজ্ঞহ্ৃদয়ে 

উত্তা ভোগকরিতেছিলেনগ তিনি বন্তবার মহারজ 

রামজীবন ও রাজা রঘুননদনের নিকট হইতে বন্ধ মহামূল্য 

পারিতোধিক লাভকরিয়াছিলেন। কুচক্রী দেবীপ্রসাদের 

ষড়মন্্রপ্রভাবে মহারাজ রামকান্ত একবার রাজ্যচ্যুত 

হইয়াছিলেন, এবং গ্রভূভক্ত ক্ষমতাশালী বৃদ্ধ দিওয়ান 

দয়ারাম ও ফতেচন্দ জগতশেঠের সাহায্যেই তিনি অধিকার- 

চাত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই 

এতিহাসিক সত্য ঘটনা । তিনি ও মহারাণী ভবানী, দেবী- 

প্রসাদ কর্তৃক রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত হইয়া বিপত- 

সাগরে পতিত হইয়াছিলেন। পরে মহারাজ স্বীয় 

সহধর্ষিণী বুদ্ধিমতী মহারাণী ভবানীর স্ুমন্ত্রণানুসারে 
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রাজ্যোদ্ধারের জন্য মুর্শিদাবাদে জগতশেঠের বাটাতে 
আতিথ্য-গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাই এতিহাসিক 

সতাঘটনা ৷ এই সময়ে জগৎশেঠের অতান্ত গৌরবাবস্থা । 

তাহার ইন্দপুরীত্ুলা প্রাসাদ মহিমাপুর-নামে বিখ্যাত 

ছিল। এক্ষণে সেই মহিগাপুরের লেশমাত্র মহিমা নাই । 

উহার অধিকাংশ তাগীরণী-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 

এক্ষণে সেই জগতশেঠের দুর্দশা গ্রস্ত বংশধরগণ সেই জরা- 

জাঁণ ভগ্রাবশিষ্ট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "প্রাসাদে বাসকরিয়া 

মনঃকষ্টে দিনযাপন করিতেছেন। সম্রাট ফেরোক্সাহার 

রাজত্বকালে এই শেঠবংশীয়দিগের পূর্ববপুফষ পুরুষানু- 

ক্রমে জগৎশেঠ এই উপাধি এবং বঙ্গের নবাঁবের আসনের 

ঠিক পার্েই বসিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । 

স্থৃতরাং মুর্শিদাবাদে যখন যিনি নবাব হইয়াছেন, তখন এই 
বংশের যিনি যখন প্রধান ছিলেন, তিনিই এরূপ সম্মান 

পাইতেন। ইতিহাস-লেখক বিভারিজ. সাহেব লিখিয়া 

গিয়াছেন যে, এই শেঠ-ভবনের যে কক্ষে বসিয়। বৃটিশ 

বণিকগণ গুপ্তমন্ত্রণা করিয়া পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া- 

ভিলেন এবং পরে সমগ্র" ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই কক্ষ এক্ষণে ভাগীরথী- 

গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে । ইতিহাস-লেখক হণ্টার্ 

সাহেব লিখিয়াছেন যে, যে স্থানে বাদ্সাহী “টাক্শাল” বা 

মোহর টাকা পয়সা প্রভৃতি নিগ্মাণের দ্রাবন্তরগৃহ ছিল, 
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তাহার চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই। ইংরাজবণিকগণ তাহার. 

সামান্য শেষ ইষ্টকখানি'ও, গুণগ্রাহী ধনী ইংরাজদিগের 

নিকটে উচ্চমূলো বিক্রয়করিয়াছেন। সেই মুদ্রান্থের 

সাজ্সরপ্তাম্ গুলির ভগ্াবশেষ অন্যাত্র যাছুঘরের গৌরব 

বদ্ধিকরিতেছে । জগংশেঠের গৃহের যে কক্ষে বাৎসরিক 

“পুণ্যাহ-পর্ন্ব” উপলক্ষে বঙ্গের বড় বড় জমিদারকে 

চিন্তাক্রিষ্ট হইয়া অনুগ্রহ-প্রাণ্ডির প্রত্যাশায় বনু ঘটিক' 

পধ্য্ত বিষন্ন বদন বসিয়া থাকিতে হইত, যেখানে বঙ্গ, 

বিহার উডভিষ্যার নবাবগণকে সময়ে সময়ে আসিতে হইত, 

যেখানে ভারতসাআাজা-সংস্থাপক বড় বড় বৃটিশ বণিকগণ, 

খণ গ্রহণের জন কিন্বা নবাবের অত্যাচার-উত্পীড়ন হইতে 

রক্ষা পাইবার জন্য জগতগ্লেঠের কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় 

মহাচিন্তান্বিত হইয়া যে কক্ষে বহুক্ষণ পর্যন্ত দাড়াইয়া 

থাকিতেন, এবং প্রাসাদের সিংহদ্বারস্থ প্রহর-ঘণ্টার ধ্বনি 
গণনাকরিতেন, সেই সকল এতিহাসিক প্রাসাদ-কক্ষ 

এক্ষণে মৃত্তিকা-স্তূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । কেবল 

রাশি রাশি তৃণ-লতা-গুলো আচ্ছাদিত কয়েকটি জরা-জীর্ণ 
ভগ্ন তোরণ ও কক্ষ এবং ইক প্রস্তর ও মৃত্তিকাস্তুপ 

বাতীত আর তথায় কোন দ্রষ্টব্য বস্তই নাই। কিন্তু 

প্রত্যেক জীর্ণ ইক, প্রন্তরখণ্ড ও ধূল্কণার লঙ্গে সার্দ 

শত বতসর পূর্বের এঁতিহাসিক ঘটনাগুলি এখনও যেন. 
নজীব হইয়া, রহিয়াছে । এই শেঠভবনে নাটোর-রাজ- 
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পরিবারের যেরূপ মহাসমাদর ও সম্মান ছিল, তাহাতে 

মহারাজ রামকান্ত ও মহারাণা ভবানী রাজাচযাত হইবার 
পর স্বয়ং মুর্শিদাবাদে না আসিয়া যদি তথায় একজন 

প্রতিনিধিকে পাঠাইতেন, ও তাহার প্রমুখা নিজেদের 

বিপদের কথা জগৎশেঠকে জানাইতেন, ভাতা হইলেও, 

তাহাদের মানরক্ষার ত্রুটি হইন্চ না এবং ভাহার! এই 
বিপদ কইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু যখন 

তাহার! স্বর ন্গায় উপস্থিত হইলেন, হখন জগৎুশেঠ 

উাহাদিগকে মন্তাসমাদর করিয়। প্রাণপণে ভাঙাদের রাজা 

উদ্ধারের জন্য) চেষ্টা করিতে আর্ত কবিলেন। নবাব 

আলীবাদ্দী খা, তাহার প্রধান মন্ত্রী ও হন্যান্স, ক্ষমতাশাল' 

অমাত্যদিগকে যোগাতানুসাকে বু বন্তমুলা উপঢটৌকন- 

দানে সন্কুষ্ট করিবার নিমিভ এই কাধ্যে বনু অর্থের 

প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। মহারাজ রামকান্তের 

সঙ্গে সে সময়ে তাদৃশ অর্থ না থাকায় তিনি পুনরায় মহা 

বিপন্ন হইলেন। রাণী ভবানী তাহার বদন বিষগ্ন দেখিয়া 

বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজ তীহাকে 

বিষাদের কারণ নিবেদন করিবামাত্র রাণী ভবানী তত্ক্ষণা 

তাহার বনুমূলা সমস্ত অলঙ্কার তাহার হস্তে প্রদান করিয়া 

বলিলেন, “মহারাজ, এই অলঙ্কারগুলি শেঠজীর নিকটে 
বন্ধক রাখিয়া বা কিক্রিয়করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ 

করুন” । পতি বিপদে পড়িলেও, পতিকে, বিপদ হইতে 
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উদ্ধার করিবার জন্য অনেক সময় অনেক স্ত্রীলোক নিজের 

অলঙ্কারগুলি গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া পতিকে প্রদান 

করেন না। এইরূপ ঘটনা বনুস্থলে দৃষ্ট ও শ্রুত হুইয়াছে। 
কিন্তু পতিব্রতা পতিছুঃখকাতরা সতী নারী মহারাণী 
ভবানীর পক্ষে এরূপ করা অসন্তব। তাই তিনি স্বামীকে 

বিপদ হইতে উদ্ধারকরিবার জন্য নিজের বন্ুদুল্য অলঙ্কার 

গুলির মায়! তাগ করিতে পারিয়াছিলেন। তীহার স্বামী 

এ অলঙ্কারগুলি «দয়ারামের হস্তে প্রদান করিলেন। 

দয়ারাম এগুলি শেঠজীর নিকটে বিক্রয়করিয়া বা বন্ধক 

রাখিয়। প্রযেজনীয় অর্থ লইয়া বন্তুযুূল্য বত উপটৌকন 

সংগ্রহকরিলেন। তারপর মহারাজ রামকান্ত, দয়ারাম 

জগতশেঠের সহিত নিদ্দিষ্ট দ্দিবসে এ উপটৌকন সহ ননাব- 

দরবারে উপস্থিত হইলেন । নবাবকে যথারীতি উপটৌকন 

দিয়া ও অভিবাদন করিয়া দরবারে বসিলেন। তারপর 

ফতেচন্দ, গজৎশেঠ নবাবকে রাজসাহী জমিদারীর প্রকৃত 

অবস্থা এবং কে ইহার প্রকৃত সন্তাধিকারী, তাহা উত্তমরূপে 

প্রমাণ প্রয়োগের সহিত বুঝাইয়া দিলেন। তখন নবাব 

আলিবদ্রী খা, ফতেচন্দ, জতশেঠের বিশেষ প্রার্থনায় 
বিশেষরূপে খাতা-পত্র অনুসন্ধান করিয়া মহারাজ রাম 

কান্তকেই পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময়ে 

মহারাষ্ট্র দস্থাগণ বঙ্গদেশে আসিয়া লোকের ধনশস্যাদি লুষ্টম . 
করিয়া অকথ্য,অত্যাচার-উৎপাত করিতে আর্ত করিয়াছিল। 
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ইতিহাসে ইহা বর্গীর উৎপাত বলিয়া প্রদিদ্ধ। 

মহারাষ্রনরপতি শিবাজীর অর্থাগমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ 

করিয়া রীঘোজী ভোন্স্ল! ও তাহার মন্ত্রী ভাক্করপঞ্ডিত- 

প্রমুখ মহারাপ্দন্্দলপতিগণ, বহুদহত্র অশ্বারোহী সৈন্য 

সহ প্রতিবষেই বঙ্গে আগমনকরিয়া৷ বঙ্ঈভূমিকে শশ্মানে 

পরিণত করিত। তাহাদের ভীষণ উপদ্রবে কত সতীর 

যে, সতীহনাশ হইয়াছে এবং কত লোকের যে, ধন প্রাণ 

মান নষ্ট হইয়াছে, এবং কত লোককে যে, নিজ নিজ 

“বাস্তুভিট।” পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করিতে 

হইয়াছে, তাহার ইয়ন্ত। নাই । নদিয়ার বিখ্যাত প্রতাপী 

মহারাজ কৃ্ণচন্দ্রকেও, বর্গীর ভয়ে কৃষ্ণনগর শাগকরিয়া 

মূলাজোড়ে গিয়া বাসকরিতে হইয়াছিল। বঙ্গের রাজ 

মহারাজ ও জমিদারদিগের কথা আর কি লিখিব, টয়া 

সাহেবের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন কি, 

স্বয়ং বজ্র স্বনামধন্য নবাব আলিধন্দী খ।ও, উহার 

পরিবারনর্,ক নিরাপদে রাখিবার জন্য আতান্ত উদ্দিগ্ 

হইয়াছিলেস।  ইতিহাপ-বিখাত এই ভয়ঙ্কর উপদ্রবের 

সময় রাণ: ভথানা যেরূপ অকুতোভয়ে প্রবল প্রতাপে 
ধন-জনবলে রাজনীতি জ্ঞান-প্রভাবে তাহার রাঞজসাহী- 

রাজো শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে 

বিস্ময় জন্মে। বঙ্গ বিহার উড়িস্যার স্বনামধন্য পুরুষ 

স্বয়ং নবাব আলিবাদ্ৰা খা, যিনি ইতংপূর্ব্ব 'সহজ্ম সহস্র 
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সৈন্যের পরিচালক সৈন্যাধ্ক্ষ ছিলেন, তিনিও, নিজ- 

পরিবারবর্গকে বর্গার উপদ্রব হইতে নিরাপদে রাখিবার 

জন্য স্ান আন্বেষণ করিয়া যখন কুত্রাপি মনের মত নিরাশঙ্ক 

স্থান পাইলেন না, তখন মহারাণী ভনানার রাজধানী 

নাটোরের নিকটনন্তী রামপুরবোধালিঘার অনতিদুরস্থ 

গোদাগাড়ী গ্রামে নিজ পরিবারবর্গকে রাখিয়াছিলেন। এই 

স্বানের নাম কেল্লা বারুইপাড়া। এই শ্ান নবাব 

এক বুশ ঢর্গ নি্মমধণকরাইযাছিলেন। বঙ্গীব উপদ্রবের 

সময় এই ছুর্গে তাহার পরিবারনর্গ শির্ভয়ে বাস করিত । 

ইহা রাণী ভবানীর রাজামধো শ্থিত। এখনও, এ নবাবী 

দুর্গের ভগ্রারশেষ ও সীমাচিচ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। 

মহারাু-স্্াদিগকে শাসনকাঁরিতে গিয়া নবার হালিবাদী- 

গার কোষাগার শূন্য প্রায় হইয়া গিয়াছিল। বহুদেনাক্ষয় 

হইয়াছিল। তিনি ভীহাদের নির্যাতনে জর্জরিত হইয়া 

পড়িয়াছিলেন।  প্রতিবর্ষেই এই উপদ্রবের মাত্রাট! 

মেদিনীপুর বদ্ধমান প্রভৃতি দেশেই বৃদ্ধি পাইত। এমন 

কি, “মুতক্ষরীণ৮ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

এই মহারাষ্টু-দস্থ্যগণ বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত, 

লুনকরিয়াছিল। মিল্ সাহেবের ইতিহাসেও দেখিতে 

পাওয়া যায় যে, আলিবদ্দীর্থার পঞ্চদশবর্ষর্যাপী রাজত্বের 
মধ্যে এমন একটি বগসর অতীত, হয় নাই, যে বৎসরে 
তাহাকে বর্গীর, উপদ্রব সহা করিতে হয় নাই। বক্ষে 
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দাপি “ছেলে ঘুমল পাড়া জুড়ল বগী এল দেশে। 

বুল্বুলিতে ধান খেয়ে গেল খাজ্না দিব কিসে” ? এই 

গানটি গাইয়! শিশুগণকে নিদ্রাক্রিষট করিবার জন্য ভয় 

দেখান হইয়া থাকে! এই বর্গীর উপদ্রবে উৎগীড়িত 

হইয়া! পশ্চিম বঙ্গের সহস্র সহজ্ম অধিবাসী দক্ষিণ পুর্ব ও 

উত্তরবঙ্গে পলায়নকরিয়া বাস করিয়াছিল । রাজসাহী- 

প্রদেশ, শিল্প বাণিজা ও কৃধিকাধোর জন্য অতান্ত সমৃদ্ধি- 

শালা হইয়া উঠিয়াছিল দেখিয়া ইউরোপীয় বণিকগণ, ইহার 

স্থানে স্থানে আনকগুলি বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন? 

সেই সকল বাণিজালয় বা কুটার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি 
বন্ধমান আছে । বগীর উতপ্রাতের সমঘ এই সকল 
ইউরোপীয় বণিকদিগকে ও অত্যন্ত ভীত হইতে হইয়াছিল। 

তৎকালে জলপথেই অধিকাংশ পণাদ্রবা যাতায়াত করিত। 

কিন্তু মহারাষ্ী-দস্থাগণ সেই সকল পণাদ্রব্য লুণ্টনকরিবার 

জন্য নদী-তীরে বসিয়া! থাকিত। সে পময়ে লুণটন-ভয়ে 

কেহ কলিকাতা অঞ্চলে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিত না; 

ইহাতে অন্যদেশে বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইলেও কৃষি- 

প্রধান রাজসাহ।র তাদৃশ৷ ক্ষতি হয় নাই। এই সময়ে 

১৭৪৮ ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামকান্ত সহসা! পরলোক প্রাপ্ত 

হওয়ায় তাহার পত্বী মহারাণী তবানীই অর্ধবঙ্গের অধীশ্বরী 

হইলেন। তখন চতুর্দিকেই রাষ্ট্রবিন্লব। স্বয়ং দোর্দপ্- 
প্রতাগী নবাব আলিবদ্দীর্থা মহারাষ্র দস্থ্যাদিগের তয়ন্কর 
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দৌরাত্যে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া ক্রান্ত-শ্রান্ত হইয়া 

পড়িয়াছিলেন। কত মহাপরাক্রম রাজা মহারাজা মাঁন- 

প্রাণ্ধন-রক্ষার্থ অসমর্থ হইয়। স্বদেশ স্বরাজা ও স্বগৃহ 
পরিত্যাগকরিয়া পথে পথে হাহাকার করিয়! কেড়াইতে 

ছিলেন। ঈদৃশ সময়ে রাণী ভবানী তিন তিনটি ভয়ঙ্কর 

শোকে জঙ্জরিত হইয়াও, নির্ভয়ে অদ্ধবঙ্গব্যাগী রাজ্য রক্ষা 

করিয়াছিলেন। তাহার দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা 

জন্বিয়াঁছিল। পুত্র“ ছুইটি একের পর এক, অকালে 

মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তাহারপরই তীহার স্বামীরও 

অকাল মৃত্য হওয়ায় ঠিনি হৃদয়ে দারণ আঘাত প্রাপ্ত 

হইয়ািলেন।* একে এই তিনটি ভয়ঙ্কর শোক; তারপর 

চতুদদিকেই ভয়ঙ্কর এই রীষ্ট্রবিষ্লব; ঈদৃশ দ্ুঃদময়ে এই 
বিশাল রাজ্য-রক্ষার মহতী চিন্তা আসিয়া উপাস্থত হইল। 

কিন্তু তিনি দৈনিক' গীতাপাঠ ও গীতার্থ-আলোচনার 
প্রভাবে এই সকল শোক ও চিন্তাকে দমনকরিয়া সর্বব- 
প্রথম মহারাষ্ট্র দন্তাগণের উপদ্রব হইতে রাজ্যরক্ষার্থ উপায় 
অবলম্বনে সচেষ্ট হইলেন। এই সময় হইতেই ষে, তীহার 

প্রকৃত রাজত্বকাল আরব্ধ হইল তাহা নহে, কিন্তু তাহার, 

স্বামীর জীবিতাবস্থাতেও তাহার রাজকার্ধ্-পরিচালনার 

সুখ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি 
তাহার স্বামী অপেক্ষা রাজকার্ষ্যের সৃক্গমতত্ব বেশী বুঝি- 
তেন। যখন খয়ারাম দিওয়ান ছিলেন, তখনও মহারাজ 

৯৩৪ 
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রামকান্ত রাণীর সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য 

করিতেন না। রাণীর বুদ্ধি-প্রারধ্য দেখিয়! দয়ারামও সময়ে 

সময়ে বিস্মিত হইয়া যাইতেন। দেবীপ্রসাদের ষড়যন্ত্রে 
যখন তাহারা রাজ্যচযাত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজ্যে 
পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য যে সকল উপায় ও কৌশল 

অবলম্বনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল উপায় ও কৌশল 

রাণীর বুদ্ধির দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছিল । 

দিওয়ান্ দয়ারামের অবসর-গ্রহণের পর রাণীর বুদ্ধির 

দ্বারাই এতবড় রাজা পরিচালিত হইত । শুনিতে পাওয়া 

যায় যে, এই অদ্দবঙ্গব্যাপী সমগ্র রাজযট! রাণীর নখদর্পণে 

প্রতিফলিত ছিল। গ্র্যাণ্ট সাহেবের 'য়্যানালিশিস্ অব্ 
ফাইনান্শেস্ অব্ বেঙ্গল্” নামক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া 

যায় যে, তখন সমগ্র বঙ্গদেশ একাদশ “চাক্লাস্য বিভক্ত 

ছিল। তন্মধ্যে রাণী ভবানীর রাজ্য আট ণ্চাক্লা”য় 
বিতক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই আটনচাক্লা””ই তখন 

াষ্টরবিপ্লবে পূর্ণ । “যার লাী তার মার মাটা” এই নীতি- 
বাক্যই তখন বঙ্গের জমিদারদিগের মূলমন্ত্র ছিল। যথা- 

সময়ে নবাব-সরকারে রাজন্ব দিতে পারিলে স্বীয় অধি- 

কারের মধ্যে স্বাধীন রাজার ন্যায় তখন রাজত্ব করিতে 

পারা যাইত। এহেন ছুর্দান্ত অবশ্য জমিদারগণ বর্গীর 

'উপদ্রব-সময়ে স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগকরিয়া স্থানান্তরে গিয়া 

মহীরাষ্ট্রদস্থ্যগণের ভয়ে চোরের মত লুকাইয়া! থাকিতে 
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ঘখন বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই লময়ে অন্তঃপুরবামিনী, পতি; 

পুত্রহীনা বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণীর পক্ষে অবিচলিত চিত্তে অত. 

বড় রাজ্য শাসনকরা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। তিনি 

প্রথমতঃ বর্মীর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার্থ ও প্রজারক্ষার্থ 
মথুরা পঞ্জাব ভোজপুর প্রভৃতি দেশের বলিষ্ট যুদ্ধনিপুণ 
সাহদা লোক সংগ্রহকরিয়া একটি বড় সৈন্যদল সংগঠিত 

করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ সৈম্যদল-সংরক্ষণার্থ ভীহাকে 

বু* অর্থ ব্যয়করিতে হইয়াছিল। নাটোর-রাজবাটীর 

পার্থে ই এক প্রশস্ত সেনানিবাস নিম্মিত হইয়াছিল। উহা 

কালক্রমে *ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে । যাহা কিছু 

এবশিষ্ট চিল, তাহাও ১৮৮৫ গ্রী্টাব্দের ভূমিকম্পে ভগ্র- 
স্থুপে পরিণত হইয়া রৃহিয়াচে। এই সময়ে তীহাকে 

মুর্শিদাবাদের বড়নগরস্থ প্রাসাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া 

নাটোরেই কয়েক" বগুসর যাবত ক্রমান্বয়ে বাদ করিতে 

হইয়াছিল। শুনা যায় যে, এই সময়ে ত্রাহার এই বড়- 

নগর-প্রাসাদ মহারাষ্টর-দন্ন্যুগণকর্তৃক লুস্তিত হইয়াছিল। 

শুনা যায় যে, এই দস্থাগণ নবাব আলিবদ্দীর্থার নিকট 
হইভেও “চৌথ৮ বা বঙ্গ বিহার উড়িস্যার রাজত্বের চারি 

ংশের এক অংশ গ্রতিবর্ষে আদায় করিত। ইহা! ছাড়া 
তাহারা তাহার নিকট হইতে কখন ,দশলক্ষ কখন বা 

ৰারলক্ষ টাকা অতিরিক্তরূপে আদায়করিয়া লইত। 

আলিবদ্দাঞ' ইহাদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে অবসন্ন হইয়া 
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, অবশেষে কুটনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক ইহাদের মুলোচ্ছেদ 

করিয়াছিলেন। তিনি একদিন মহারাষ্ট্র ম্্দলপতি 

ভাক্কর পণ্ডিতকে নিজের শিবিরে বন্ধুতাবে নিমন্ত্রণকরিয়া 

আনিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই 

বঙ্গে বর্গার উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া! গিয়াছিল। এই সময়ে 

নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত “মন্হৃর্জি” ও “চৌধআরহাট্রা” 
প্রভৃতি নামে অনেক প্রকার “বাজে জমা” ব৷ অতিরিক্ত 

দেষ কর প্রচলিত হইয়াছিল। রাণী ভবানী, নির্দিষ্ট 

রাজস্ব ব্যতীত এই “বাজে জমা” অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদান 

করিয়াও, নির্বিবদ্বে রাজ্রক্ষা করিয়াছিলেন তখন ধীহারা 

রাজন্ব ও “বাজে জমা” নকল ক্রমান্থয়ে কয়েক বতমর 

বাকি ফেলিতেন, নবাব-দৈন্য উহাদের গৃহ লুনকরিয়া 

অকথা উত্পীড়ন করিয়া তীহাদিগকে ধরিয়! মুর্শিদাবাদে 

লইয়া যাইত এবং তথায় নবাবী কারাগারে বন্দী করিয়া 

রাখিত। যতদিন পর্যান্ত তাহারা তাহাদের দেয় রাজস্ব 

চুকাইয়। না দিতেন, তাবশুকাল পর্ধান্তত তাহাদিগকে নবাবী 

কারাগারের নরকযন্ত্রণা ভোগকরিতে হইত। সামান্য 

জমিদারগণের উপরই যে, এইরূপ উৎপীডুন হইত তাহ! 

নহে, কিন্তু নদিয়ার মহ[রাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্ায় বিখ্যাত প্রতাপী 

জমিদারদিগের উপরেও এইরূপ ঘোর উংপীড়ন হইত। 

মহারাজ কৃঞ্ণ১ন্দ্রকে একবার নয়, এমন কয়েকবার এইরূপ 
ভীষণ যন্ত্র ও অপমান সহা করিতে হইয়াছেন 
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মহারাণী ভবানীর ছুইটি পুত্র ও স্বামী অকালে মৃত্যু- 
মুখে পতিত হওয়ায় তাহার একমাত্র কম্যা তারাদেবীই 

তাহার একমাত্র সাস্তনাস্থল হইয়া পড়িল। তারাঁদেবীকে 

তিনি বাল্যকালে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদানকরিয়াছিলেন। 

তারাদেবী জমিদারী-কার্যোও অতিশয় শিক্ষিতা হইয়া- 

ছিলেন। রাণী ভবানী বৃদ্ধাবস্থায় তারাদেবীর মন্ত্রণা- 

সাহাযোই রাজকার্ধ্য পরিচালনকরিতেন। কারণ, দয়ারাম 

* একবার কোন কারণবশতঃ ব্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সহিত 

মহারাজ কৃষ্ণচন্ধ্ের একটু মনোযালিন্বা ঘটিয়াছিল। মঙ্তারাভ মনে- 

করিয়াছিলেন যে, জগন্নাথ সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ব্যতীত আর 

কিছুই নয়। একটা সামাল ঝরুঙ্ষণ পশ্ডিতকে ভয় করিয়া চলিলে 

জমিদারী না করাই ভাল। ক্রগম্নাথপণ্ডিত আমার কি করিবে? 

কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিয়া তিনি নিশ্চিস্ত মনে কাল- 

ষাপন করিতে ছিলেন । বিখ্যাত মেধাবী তেজস্থী বৃহম্পতিতুল্য পণ্ডিত 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, মহারাজ কর্তৃক অপমানিত হইয়া অপমানের 

প্রতিযোধ লইবার জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়। নবাবের হিন্দু পারিবদ একজন 

মহারাজকে সেই অপমানের কথ! নিবেদনকরিয়াছিলেন। তিনি জগরাথ 

তর্কপঞ্চাননকে অত্যন্ত সম্মানকরিতেন। তাহাকে কে না সন্মান 

করিত? কৃঞ্চনগরের যহারাজকে নবদ্ধীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খোবামোদ 

করিয়া আকাশে তুলিয়াদিতেন বলিয়াই মহারাজ দিন দিন গর্ষধিত হইয়! 

উঠিয়া ছিলেন। তিনি স্রগক্লাথকেও সেই শ্রেণীর *প্রধাম পণ্ডিত মনে- 

করিয়া ষ্াহার প্রতিও প্রভৃত্বভাব- দেখাইতে গিয়াছিলেন। জগয়াখ, ' 

মহারাজার বাবহারে' অসন্ধ হইয়া স্বীয় তেকজস্িতাতাব দেখাইতেও জরি 
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ইতঃপূর্ব্বেই নাটোরের দেওয়ানী-কার্ধয হইতে অবসর 

গ্রহণকরিয়াছিলেন এবং তাহার কয়েক বতসর পরে 

পরলোক" গমন করিয়াছিলেন । খাজুরা-গ্রাম-নিবাসী 

রঘুনাথ লাহিড়ীর মহিত তারাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। 

বিবাহের কয়েক বসর পরেই তারাদেবী বিধবা হইয়া- 

ছিলেন। রাণী ভবানী তারাদেবীকে নাটোর-রাজোর 

উত্তরাধিকারিণী করিবার মানসে নবাব-সরকারের কাগজ- 
রক পিল পলি 

করেন নাই! ইহাতেই পরস্পরের বিবাঁদ ঘটিয়াছিল এবং অবশেষে 

মভারাজ জগম্নাথকে অপমান করিয়াছিলেন। জগনাথু তর্কপ্ননের 

নায় অদ্ভূত মেধাবী পণ্ডিত বঙ্গে জন্মগ্রহণ করেনাই। তাহার প্রথর 
মেধার কথ। শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় ।,তৎকালে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 

উচ্চ ইংরাজ কশ্মচারিগণ তাহাকে গুরুর ন্যায় সম্মানকরিতেন। বলের 

হাইকোর্টের সর্বপ্রথম চিফ্জষ্টিশ শ্যার্ উইলিয়াম জোন্স, ও তাঁহার পত্থী 

লেডী উইলিয়াম জোন্স, হার ব্রিবেণীস্থ বাটাতে গিয়। তাহাকে দর্শন 

কৰিতে যাইতেন। লেডীজোন্স, তাহার সহিত সংস্কৃতে কথা কহিতেন। 

মগরার নিকটবত্তী আকৃনা গ্রামের একটি বৃদ্ধ ভঙ্গলোক বলেন, 

তিনি ত্তাহার বৃদ্ধপ্রপিতামহের নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, এমন কি. 

ভারতের সর্বপ্রথম বড়লাট্ ওয়ারন হোট্িংস্ সাহেব পর্যন্ত ব্রিবেণীগ্রামে 

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি দরিক্র 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন ন1। তিনি কোম্পানির জন্য “বিবাদভঙ্গার্নব- 

সেতৃ” নামক হিন্দু “আইন্” গ্রস্ব-সংকলনার্থ মাসিক সাত শত টাকা 

. পারিশ্রমিক পাইতেন। তৎকালে একজন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের পক্ষে সাত 

শত টাকার কত মূল্য ছিল, তাহা পুরাতত্ববিৎ মাত্রেই স্লিবগত আছেন। 
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পত্রে জামাতা রঘুনাথের “নামজারি” করিয়াছিলেন । কিন্তু 
তাহার অকালমৃত্যুতে রাণীর আশা ফলবতী হয় নাই। 
তারাদেবীকে সকলে “তার! ঠাকুর্বী” বলিত। 'দয়ারাম 

অবসর গ্রহণকরিয়া যে সময়ে দিঘাপভিয়ায় নিজবাটাতে 

থাকিয়া নিজের জমিদারীর উন্নতিসাধন করিতেন, সেই 

সময়ে তিনি অৰফাশ পাইলে নাটোরে আসিয়া! মহারাণী ও 

তারাদেবীর তত্ব লইতেন। দয়ারামের সহিত তাঁরাদেবীর 

এ হেন জগস্কাথ তর্কপঞ্চাননকে অপমানকরায় মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রকে 

ইহার বিলক্ষণ ফল ভোগকরিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে নবাব*সরকাৰে 

মহারাজার বহুলক্ষ* টাকা দেয় রা্স্ব বাকি পড়িয়াছিল। এইস্থত্র পাইয়া 

নবাবের পারিষদ সেই হিন্দু মহারাজ জগন্নাথের প্রতি মহারাজা কৃষ্ণচন্জ্রের- 

কৃত মেই অপমানের শোধ লইবারঞ্জন্থ নবাবকে বলিয়া মহারাজ কৃষট- 

চন্দ্রকে কৃষ্ণনগর হইতে বন্দীকরিয়া মুর্শিদাবাদে আনাইয়! নবাবের ভীষণ 

কারাগারে নিক্ষেপকরিয়াছ্িলেন। পরে মহারাজ নবাবসরকারে রাজস্ব 

চুকাইয়! দিয়া সেইবার নিষ্কৃতি লাভকরিরাছিলেন। বহুদিবদ পরে 

দীপান্বিতা কালী পুজার রাত্রে হটাৎ জগন্নাথ তর্কপঞ্ানন কৃষ্ণনগর-রাঁজ- 

বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে পূজার সময়ে পূজার দালানে উপবিষ্ট 

মহারাজ, জগন্নাথকে দেখিয়াই বলিলেন “ কিমভ্ভুতম্”! একি অদ্ভুত 
ব্যাপার? অর্থাৎ আমাকে এত নিগৃহীত করিয়া বিনা নিমগ্রণে আবার, 

আমার বাড়ীতে আসা হইল কেন ? জগন্নাথ তৎক্ষণাৎ আর তিন চরণ" 

পূরণ করিয়। এই লোকটি রচনা করিয়া তাহার উত্তর দিলেন :-- 

শিবন্ত নিন্দয়া য়াত্যজত্বপুঃ স্বকীয়কম্া 
তদংভিপন্জদ্য়ং শবে শিবে কিমদুতম্ 

অর্থাৎ দক্ষকস্া সতী: শিবের নিন্দ-শ্রবণে পাপ উৎপর হইয়াছে জানিয়া, 
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মধ্যে মধ্যে কলহ হইত। তারাদেবী জমিদারীর কাগজ- 

পত্র একবার পুংখানুপুংখরূপে অনুসন্ধান করিতে করিতে 

দেখিতে পাইলেন যে, দয়ারাম কেবলমাত্র নিজের নামটি 

স্বাক্ষর করিয়া অনেক ব্রাঙ্গণকে ব্রাঙ্োত্বর ভূমি দান 

করিয়াছেন। রাজভূত্যের কু এইরূপ কার্য কর! 

অন্যায় । যে সকল ব্রাঙ্মণকে এ দকল ব্রন্ষোত্তর ভূমি 

দেওয়া হইয়াছিল, তারাদ্েবী তীহাদিগকে রাজবাটীতে 

আহ্বান করাইয়া জানাইলেন যে, দিওয়ানের রাজককার্যয- 

পরিচালনার অধিকার থাকিলেও ভূমি-দানের অধিকাঁর 

নাই। ব্রাহ্মণগণ বিপন্ন হইয়া দয়ারামের শরণাপন্ন 

হইলেন। দয়ারাম কোন প্রতিবাদ না করিয়া ব্রাহ্ণ- 

দিগকে বলিলেন, আপনারা মাটোর-রাজবাটাতে চলুন। 
আমি কিঞ্চিৎ পরেই আসিতেছি। এই বলিয়া তিনি 

নিজদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন। যিনি পতি-নিন্দা-শ্রবণে নিজদেহ ত্যাগ, 

করিয়া পতি-নিন্দা-শ্রবণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, আজ 

তাহার চরণত্বয় শিবের বক্ষের উপরে বিরাজমান |! ইহা অপেক্ষা অদ্ভূত 

ব্যাপার আর কি হইতে পারে ? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্রোধ অগ্লকাল স্থায়ী। 

তিনি মহারাজের এতদূর অপমান ঘটাইয়া ভাল কার্য করেন নাই, 

্রা্মণ পণ্ডিতের পক্ষে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থকরা পাপ। অতএব 

মহারাজের বাটীতে উপস্থিত হইয়। মহারাজফে সন্তুষ্ট করিলে সেই পাপেক্ক 

প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, এইক্সপ বিবেচনা করিয়া তিনি হটাৎ দীপান্ধিভা- 

পূজার রাত্রে কুষ্ণনগর-রাজবাটাতে উপস্থিত বাল ৷ এভিহামিক 
রজনীকান্ত গুপ্তের নবচরিত। 



(০৪০৫ ) 

এক-খণ্ড কাগজ লইয়! কিয়শ্ুক্ষণ পরে রাজবাটীতে উপস্থিত 

হইয়া দরবারগৃহে প্রবেশকরিলেন। দরবারের এক 
প্রান্তে পর্দার অন্তরালে মহারাণী ভবানী ও তারাদেবী 

সমাসীনা ছিলেন। দয়ারাম যথারীতি দরবারে বমিলে 

তারাদেবী পর্দার ভিতর হইতে তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, ব্রন্ষেত্তর-দানপত্রে তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর 

করিবার কি অধিকার 'আাছে? দয়ারাম বলিলেন, মা, 

রাজ সব্রকার হইতে যে সকল ব্রঙ্গোত্তরভূমি ব্রাহ্মণদিগকে 

দানকরা হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্ষোত্তরভূমির দানপত্রে 

আমি মাত্র রাজভৃত্য হইয়! নিজনাম স্বাক্ষর করিয়াছি 

বলিয়৷ যদি এ ভূমিদান অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এই জীর্ণ 
পত্রে লিখিত বিষয়টিও কি* সেই নিয়ম অনুসারে অসিদ্ধ 

হইবে? ইহাতে কেবলমাত্র আমারই স্বাক্ষর আছে। এই 

বলিয়া তিনি একখানি' জীর্ণ পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, 

দেখুন, ইহা আপনার মাতাঠাকুরাণী মহারাণী মহোরদয়ার 

বিবাহের লগ্রপত্র। ইহাতে কেবল আমারই স্থাক্ষর আছে। 

দয়ারাম মহারাণী ভঝানীর বাল্যদরশায় ছাতিনগ্র।মে গরিয়া 

মহারাজ রামকান্তের সহিত তাহার বিবাহ প্রথম স্থির, 

করিয়াছিলেন । পরে এ বিবাহের লগ্রপত্রে মাত্র নিজের 

নামটি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। তার! ঠাকুরাণী দয়ারামের 

এই কথা শুনিয়! মৌনাবলম্বন করিলেন। ব্রঙ্গোত্বরদান 

অসিজ্ধঞ্ছইজ না.। রাণী ভবানীও, পর্দার অন্তরালে বসিয়া- 



(8০৬) 
ছিলেন । তিনি তারাদেবীকে বলিলেন, “তারা, দয়াদাদাীকে 

আর বিরক্ত করিও না। বিরক্ত করিলে আরও স্পষ্ট ম্প$ট 

কথ৷ শুনিতে হইবে” । স্বয়ং মহারাণী ভবানী দয়ারামকে 
দয়াদাদা বলিয়া ডাকিতেন ও স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভান্তুরের 
ন্যায় তাহাকে সম্মানকরিতেন। “দয়াদাদা”ও, তাহাদের 

জমিদারীর শ্রীবুদ্ধির জন্য দেহ মন প্রাণ সমর্পণকরিয়া- 

ছিলেন এবং নাটোর-রাজ্যের উন্নতির জন্য জীবনের প্রায় 

সমস্ত ভাগই অতিবাহিত করিয়াছিলেন । এই সময়ে 

বঙ্গের নবাব আলিবদ্দাথার মৃত্যু হয়। তীহার মৃত্যুর পর 
তাহার দৌহিত্র সর্ববলোক-বিদিত দুর্দান্ত অত্যাচারী যুবক 
নবাব সিরাজদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। 

ইহার পূর্ববতন নবাবগণের রাজত্বকালে মহারাষ্দস্া, 

গৌসাই, বগগী, রাঢদেশীয় ডাকাত, নিন্বশ্রেণীর দুষ্ট 

মুদলমান, পর্ট,গ্িজ,, মগ্ ও আরাকান্দেশীয় জলদন্থ্য ও 

স্থলদস্থ্যুদিগের ভয়ঙ্কর উৎপাত হইতে দেশরক্ষার উত্তম 

বাবস্থা না থাকিলেও রাণী ভবানী স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তির 

প্রভাবে নিজরাজ্যমধ্যে নির্বিবপ্ে শান্তিরক্ষা করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজদেদোলার রাজন্বকালে 

তাহাকেও বিচলিত হইতে হইয়াছিল। সিরাজের রাজত্ব- 

কালে সমগ্র বঙ্গ বিহার উড়িস্য। প্রদেশ মহাবিপন্ন হইয়া 

উঠিয়াছিল। হিন্দুপ্রজার ধর্ম অর্থ মান প্রাণ বজায় 

রাখিয়া দ্রিন যাপনকরা মহাকঠিন হইয়া! উঠ্ঠিয়াছিল। 



(৪5দ৭.) 

নিতান্ত দুর্দান্ত সিরাজ ও তীহার পারিষদবর্গের উপদ্রবে 

সতীর সতীত্ব রক্ষাকর! মহাকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। 
মানীর মান রক্ষাকরা অসম্ভব হইয়াছিল। ধাম্মিকের 

ধর্ম রক্ষাকরা অসাধা হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় 

ইংরাজগণ এই সিরাজ-উত্পীড়িত দেশ রক্ষা না করিলে 

দেশের যে, কি ভয়ঙ্কর শোচনীয় পরিণাম ঘটিত, তাহা 

বস্তৃতঃই অবর্ণনীয় । “যার লাঠি তার মাটি” এই নীতি 

পূর্বেও দেশে অনুস্থত হইত বটে, কিন্তু সিরাজের সময়ে 

দিলীর সম্রাট একেবারে অকর্্মণা ও শক্তিহীন হইয়া 

পড়ায় অনেকেই এ নীতিমন্ত্রসাধনায় দীক্ষিত হইতে 

লাগিল। এই,মন্ত্রের সাধক হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে 

লাগিল। দেশে পূর্ণমাত্রায়ী অরাজকত! বিরাজকরিতে 
লাগিল। দেশের অশান্তি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। 

ইদানীং কোন কোন ' পুস্তকলেখক দিরাজকে ধর্মপুত্র 
যুধিষ্িররূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেও সিরাজের 
চরিত্র সম্বন্ধে জগতের সর্বসাধারণের দৃঢ় সংস্কারটি কখনই 
ঘুচিবে না। ছুই একখানি পুস্তক লিখিলে সিরাজের 

কলঙ্ক-কালিমা কখনই বিধৌত হইতে পারে না। কারণ, 

যাহারা এ সকল পুস্তক পাঠকরিবেন তীহারাই এ দকল 

পুস্তক হইতে নৃতনতত্ব অবগতহইতে পারিবেন। কিন্ত 

ধীহারা মোটেই পুস্তক পাঠকরেন না, সিরাজের চরিত্র 

মথস্ধে কেবল প্রচলিত প্রবাদ মাত্র শ্রবণকরিয়া থাকেন, 



(৪০৮) 

সেই প্রবাদ-শ্রবণে তাহাদের হৃদয়ে যে সংস্কারটি বদ্ধমূল 
হইয়া গিয়াছে, সে সংস্কারটি বিলুপ্ত হইবে কিরপে ? কেহ 

কেহ বলেন, ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ সিরাজের চরিত্র 

বিকৃতরূপে বর্ণনা করিয়া! লোকের কুসংস্কার উৎপাদন 

করিয়াছেন। ইহাও অত্যন্ত ভুল কথা। কারণ, যাহারা 

সমগ্র জীবনে ইংরাজীর একবরণও শিক্ষা করে নাই, বা 

ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে 

সিরাজ সম্বন্ধে একবর্ণও আবণকরে"নাই) যাহারা সহর 

হইতে বন্ুদুরে অরণ্যময় পল্লীগ্রামে বাসকরে, যেখানে 

ইংরাজি-শিক্ষিত এক ব্যক্তিও নাই, ঈদৃশ মূর্খ কুষকগণও, 

কোন দুষ্ট অনিষ্টকারী উদ্ধত ব্যক্তির প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে 

বলিয়া থাকে, “ব্যাটা যেন নবাব সিরাজদ্দৌলা”। কেহ 

কেহ আবার ইতিহাসের অতি সুন্সনতত্ব বাহির করিয়। 
বিদ্যা “জাহির” করিয়া থাকেন যে, রাণী ভবানী এদেশে 

ইংরাজের রাজন্বের পক্ষপাতিনী ছিলেন না। সিরাজের 

রাজত্বের পক্ষপাতিনী ছিলেন, ব! মুসলমান রাজত্বের পক্ষ- 

পাতিনী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি এদেশে হিন্দু- 

সাআজ্যের পক্ষপাতিনী ছিলেন। এ সকল কথাও অত্যন্ত 

ভুল কথা। কারণ, যে দিরাজদ্দৌলা, তাহার কন্যা তারা- 

দেবীর অসামান্য,রূপলাবণ্যের প্রশংসা-শ্রুবণে কর্ণের তৃপ্ডি- 
সাধন করিয়! চক্ষুর তৃপ্তিসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 

'ঘবং মহারাণী ভবানীর ধর্ঘ্-প্রাণে মহাভীতিসঞ্চারকরিয়া- 



( ৩০২. ) 

ছিলেন, ধাহার ভয়ে মহারাণী' মহাবিপন্ন স্ইয়া ভীম- 

পরাক্রম বলিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণের সাহায্যে সেই মহাবিপদ 

হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাদৃশ অত্যাচারী [সিরাজের 
রাজত্বের পক্ষপাতিনী হওয়া মহারাণীর পক্ষে অত্যন্ত 

অসম্তব। তারাদেবীর প্রতি নবাৰ দিরাজের অত্যাচার 

চেষ্টা, জগতশেঠের পুত্রবধূর প্রতি নবাব সফর রাজের 
অত্যাচারের কথ! মিথ্যা হইলেও, নবাবদিগের চরিত্রের 

কথা উহার জানিতে বাকি ছিল না। এক একজন 

নবাবের বহুসংখ্ক বেগম থাকিলেও তীহাদের ইন্দ্রিয় 

লালসা চরিতার্থ হইত না। তীহারা কোন ভদ্রমহিলার 

পৌন্দধ্োর সন্ধান পাইলেই অন্ততঃ তীহাকে একবার 

দেখিবার নিমিন্ত উন্মন্ত ইইয়া উঠিতেন। প্রজাদিগের 

নিকট হইতে বাধিক রাজন্ব যথাসময়ে আদায় করিয়া স্ব স্ব 

স্থখভোগবিলাসের ব্যয়োপযোগী অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট 
অর্থ দিল্লীতে সম্্রাটসমীপে প্রেরণকরাই তীহাদের 

একমাত্র ক্লার্ধ্য ছিল এবং কোন কোন নবাক দিল্লীতে 

মোটেই রাজস্ব প্রেরণ করিতেন না, ইহা রাণী ভবানী: 
বেশ বুঝিতেন। ' নবাব সরকারে বথাসময়ে বাধিক রাজস্ব, 

দিয়। জমিদারগণ, স্ব স্ব জমিদারীর মধ্যে স্ব স্ব' প্রজার: 

প্রতি সহশ্র সহত্র প্রকার- অত্যাচার রুফ্িলেও,-সব স্ব 

অধিকারের মধ্যে প্রবলতরক্পূর্ণ -পাপ-মইনিবীর। “সি 
করিলেও: নবাবগণ ভাহার -কৌন' শক্ধানিই জন 

* ৩৫ 



(৩১) 
এখনকার মত তখন গ্রামে গ্রামে পলীতে পল্লীতে 

পুলিশের শাদন ছিল না। এত দেওয়ানি-ফৌজদারী 
আদালত ছিল না। প্রাদেশিক হাইকোর্ট ছিল না। 

ইংরাজরাজত্বের শ্তুবিচারের ন্যায় স্থবিচার ছিল না। 

ছিল কেবল অদ্ভুত “কাজীরবিচার” ও ফৌজদারের 
অত্যাচার। তীহার শ্বশুর যাহার ভৃত্য ছিলেন, এবং 

ধাহার কৃপায় তাহার শ্বশুরের নাটোর-রাজ্য-লাভ হইয়া- 

ছিল, সেই মুর্শিদিকুলীর্থাও, নিজ প্রভু 'আজিম ওশ্মানের 

কিরূপ অনুগত ভূত্য ছিলেন, প্রভুর প্রতি তিনি কেমন 

ভৃত্যোচিত ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রভুর কথায় 

--সমআট পৌত্রের কথায়_তিনি কিরূপ সহনশক্তির 

পরিচয় দিয়াছিলেন, রাণী ভবানীয্ তাহা জানিতেও বাকি 

ছিল না। নবাবীআমলে রাজ্যশীসন করিয়া রাণী তবানীকে 

অনেক র্লেশ ভোগকরিতে হইয়াছে । তিনি নবাবী চরিত্র 

ও নবাবী রাজ্যশাসনতন্ত্রের সারমন্ম্ন বুঝিয়া যেরূপ মন্ম্মাহত 

হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাবী রাজত্বের পক্ষপাতিনী হওয়া 

প্রসিদ্ধ! বুদ্ধিমতী রাজনীতিশস্ত্রপপ্ডিতা রাণী ভবানীর পক্ষে 
অত্যন্ত অসম্ভব। যে আলিবাদ্দী্। ইতিহাসে বুদ্ধিমান 
স্থবিবেচক ধার্িক প্রকৃত বিচারক প্রজাহিতৈষী ও সৃক্ষম- 
দর্শী বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত, সেই আলিবদ্াথীর রাজন্ব- 
কালে সেই আলিবদ্দীর্থার সৃক্ষমাদর্শিতা হ্ৰিবেচনা ও 
স্থবিচারের ফলে রাণী ভবানীকেও দেবীপ্রসাদ-পরিচালিত 



(৪১১) 

বিপচ্চক্রে পড়িয়া রাজবাটী হইতে বিতাড়িত হইতে হইয়াঃ 

ছিল, দেশত্যাগিনী হইতে হইয়াছিল এবং অসূর্যযস্পশ্থা* 
রাজকুলবধূ ভাবিনী অর্দবন্গেশ্বরী হইয়৷ কুষীদজীবী জগত 
শেঠের দ্বারে তাহাকে শরণ লইতে হইয়াছিল । নবাৰ- 

দিগের বুদ্ধিমত্তা, সৃন্মনদর্শিতা ও স্ুবিবেচকতার পরিচয় 
পাইয়া রাণী ভবানী বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগকরিয়াছিলেন, 

দারুণ মর্ম্মব্যঘা পাইয়াছিলেন। সেই জন্তাই স্থৃপ্রসিদ্ধ 
কধি বিদ্বান বিচারক নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার 

“পলাশীর যুদ্ধ” নামক গ্রন্থে নবাবী অত্যাচারে উৎপীড়িত৷ 

নবাবীরাজা-উচ্ছেদকামনায় জগতশেঠভবনে গুপ্ত মন্ত্রণা- 

সভায় পর্দীরঅন্তরালেউপবিষ্টা রাণী ভবানীর উক্তি নিব 

লিখিতরূপে বর্ণনা করিয়ীছেন। যথা £__ 

“ইচ্ছা করে এই দণ্ডে ভীম অ্ি করে 

নাচিতে চামুগ্ডারূপে সমর ভিতরে 
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে 

সহি কিসে মাতৃছুঃখ” | 

জগৎশেঠ ও দয়ারামের চেয় তাহার -হস্তচ্যুত রাজ্যের 
উদ্ধার সাধিত হইলেও, অব্যবস্থিতচিত্ত, যথেচ্ছাচারী, হঠ- 

কারী, চাটুভাষি-কর্ণেপদিগ্রের ক্রীড়কন্দুক, ক্ষণে তুষ্ট, 

ক্ষণে রুট, বিলানী, ব্যসনী নবাবদিগ্রে রাজ্যশাসনতন্ত্রে 

মন্ত্রের দ্বালায় রাণী ভবানী অস্থির হইয়াছিলেন। তাহার 

শ্বশুর মুর্শিদকুলীখাকে মহাবিপদ হুইতে উদ্ধারকরিয়া- 



(০১২) 

ছিলেন বলিয়া-_মুর্শিদকুলীর্থার মহা্রপকার. করিস্াছিলেন 

বলিয়া মুর্শিদকুলীর্থার নিকট হইতে প্রত্যুপকার পাইয়া- 

ছিলেন।" নতুবা বঙ্গের অন্যান্ত অনেক জমিদারকে 

মহন্মদরেজাখা-কৃত অকথ্য অপমান ও অবাচ্যন্ত্রা ভোগ- 

করিতে হইয়াছিল ও মুর্শিদাবাদের ঘোর অন্ধকার-আচ্ছন্ন 

ভীষণকারাগারে নিক্ষিগুহইয়! অবর্ণনীয় নরকভোগ 

করিতেহইয়াছিল, ইহাও বুদ্ধিমতী মহারাণী ভবানী 

বিলক্ষণরূপে, বুঝিতেন। রাণী ভৰ্বানীর ধৈর্য/শীলতা, 

নির্ভীকতা, শক্তিমন্তা, শ্রমসহিষুতা ও প্রজাবসলতার 

তুলনা নাই বলিয়া তিনি দেই ভীষণ রাষ্্রবিপ্বযুগেও স্বীয় 

বিশাল রাঙ্ রক্ষাকরিতে পারিয়াছিলেন। নতুবা অন্যের 
পক্ষে এরূপ রাজারক্ষা করা “অসম্ভব হুইত। ধাহারা 

বলেন, রাণী ভবানী হিন্দু সাত্ত্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতিনী 

ছিলেন, তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত। কারণ, রাণী ভবানী যে 

সময়ে বঙ্গে নিজ রাজ্য শামনকরিতেছিলেন, সে সময়ে 

হিন্দু্াভ্রাজ্যস্থাপনের কথা আকাশে প্রানাদনির্ম্মণের 

কথার ন্যায় অগ্রাহা। 

প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম বঙ্গে হিন্দুসাস্রাজ্স্থাপনের 

প্রয়াসী হইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন, একথাও রাণী 
ভবানী বিলক্ষণ জানিতেন। যে দেশে পিতা ও পুত্র 
,একমনাঃ হইয়া একটি কাধ্য করিতে পারে না, .যে দেশে 

আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশীদিগের মধ্যে পরস্পর মনের মিল 



(৪১৬ ) 

নাই, সে দেশে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি সাআজ্য 

স্থাপন কর! অত্যন্ত অসম্ভব, ইহাও রাণী ভবানী জানিতেন। 

বাষ্টি উত্তমরূপে প্রস্তুত না হইলে সমষ্টি উত্তমরূপে প্রস্তুত 
হইতে পারে না, ইহাও তিনি জানিতেন। গুনিতে পাওয়া 

যায় যে, প্রতাপাদিত্য বা সীতারামের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি 
দেখিয়া জশোহর জেলায় তাহাদের স্বজাতীয় পর্শ্রীকাতর 

কায়স্থজমিদারগণ পদে পদে তাহাদিগকে বিপন্ন করিবার 

জন্য ঘথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন | রাণী ভবানীর রাজত্ব 

কালেও “যার লাঠী তার মাটি,” এই নীতিমন্ত্রের সাধনায় 

অনেকেই রঞচথাকিতেন। বঙ্গের জমিদারগণ স্ব স্ব প্রাধান্য 

রক্ষার জন্যই সদা বদ্ধপরিকর হইতেন। তীহারা সময়ে 

সময়ে নবাবকেই প্রদেয় ্কাজন্ব দিতেন না। পরস্পরের 

সহিত পরস্পরের সহানুভূতি ছিল ন!। ত্যাগস্বীকার ছিল 

না। সংযম ছিল নাখ তাহার! সর্বদাই পরস্পর বিবাদমান 

হইতেন। দেশে পুর্ণ অরাজকতা বিরাজকরিত। নবাব- 
গণ তীহাদিগকে শীসনকরিৰার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া 

পড়িতেন। তীহাদিগকে সংযত .করিতে উপায়াস্তর না 

দেখিয়া! নবাবের কর্মাচারিগণ তাহাদের উপর . অকথ্য 

ঘোর উৎ্পীড়নের ব্যবস্থাকরিতৈন।.- এক জমিদার অগ্ 
জমিদারের অনিষ্টসাধনেয উপায়-উত্ভাবনে রত থাকিতেন। 

এই সকল জমিগারদিগকে - লইঘাঁ বঙ্গে একটি: ছিন্দু-. 

সান্্াজা স্থাপনের আশা. পোষণক্ষরা বুদ্ধিমতী-রাঙ্যশাসনে 



(৪১৪ ) 

অভিজ্ঞা রাজনীতিশাস্ত্রে স্থুপণ্ডিতা ধর্্মরতা পরিণামদর্শিনী 

রাণী ভবানীর পক্ষে অত্যন্ত অসস্তব ছিল। তিনি প্রতি- 

বেশী জমিদারগণের চরিত্র উত্তমরূপে বুঝিয়া ছিলেন । 

তাহার ধনবল জনবল বুদ্ধিবল ধর্ম্মবল ও চরিত্রবল ছিল 

বলিয়া প্রতিবেশী জমিদারগণ বা নবাবের কণ্মনচারিগণ 

তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। নবাবী রাজা- 

ধ্বংসের পর বঙ্গের জমিদারগণ স্ব স্ব প্রাধাম্য-রক্ষার জন্য 

সর্ববদ! বিবাদ-বিসম্বাদে প্রবৃত্ত থাকুক্, প্রবল কর্তৃক ভুর্ব্ধল 

ক্রমান্বয়ে উৎপীড়িত হউক, পরস্পরের কলহ উপলক্ষে 

দেশ সর্বদাই কুধিরধারায় রঞ্জিত হউক, খ্রশ্মীধিকরণে 

বিচারব্যবস্থার পরিবর্তে লগুড়প্রভাবে বিচার সিদ্ধান্ত 

স্থিরীকৃত হউক, এইরূপ ইচ্ছা রাণী ভবানীর ন্যায় শিক্ষিতা 

রাজনীতিজ্ঞা স্শীলা লোকহিতৈষিণী মহিলার হৃদয়ে 

উদ্দিত হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব। তির্নি ইংরাজের পরিবর্তে 

দেশীয় জমিদারগণের সম্মিলনে বঙ্গে একটি স্বাধীন হিন্দ 
সাআজাজা স্থাপনের বা পৃথক্ পৃথক্ একটি একটি জমিদারের 
অধীনে পৃথক্ পৃথক্ স্বাধীন রাজা-স্থাপনের পক্ষপাতিনী 

ছিলেন, এই কথা বলিয়া তাহার অন্যায় ও অপ্রকৃত 

প্রশংসা করা অত্যন্ত গহিত বলিয়া বিবেচিত হয়। 

কোম্পানির রাজত্বের প্রারস্তে কোম্পানীর কর্ম্মচারী অথচ 

ব্যবসায়ী ইংরাজগণ বঙ্গের কৃষক ও তস্তুরায়দিগকে দাদন 

দিয়া তাহাদের উপর ঘো'র অত্যাচার করিবেন, তাহাদের 
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.দর্ববনাশ সংসাধন করিবেন, তীহার! বঙ্গ বিহার: উড়িষ্যার 

দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিয়াও দেশের শাসনভার গ্রহণ 

করিবেন না, দিরাজদ্দৌলার সৈগ্যাধাক্ষ নৃতন নবাব 
মির্জাফর্ মালিখাকে তাহারা কলের কাষ্টপু্তলিকার ন্যায় 
সিংহাসনে বপাইয়া পুনরায় কল টিপিয়া সিংহাসন হইতে 

নামাইয়া দিবেন, আবার সিংহাসনে বসাইবেন, তীহারা 

দেশের প্রজার কাতরধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রতিকারে 

পরা্তু্খ থাকিবেন," রাণী তবানীর পক্ষে পূর্বব হইতেই 

ইত্যাদিরূপে বিবেচনা করিবার কোন কারণই ছিল না। 

ইংরাজের দেশ বিলাতে যদি সাধু, সদ্বিবেচক, রাজনীতি- 

বিশারদ, পরছুঃখকাতর উদ্ারচরিত মহাত্মা মহাপ্রভাব 

লোক সকল না থাকিতেন* তাহা হইলে ভারতের সর্বব- 

প্রথম বড়লাট ওয়রণ হেষ্টিংস্ সাহেবের অপরাধের 

বিচারের জন্য বিলীতে ইতিহাসবিখ্যাত তুমুল কাণ্ড 

ঘটিত না। বিলাতে এরূপ মহাপ্রাণ তেজস্বী স্থবিচারক 

না থাকিলে ওয়ারেণ হেষ্টিংদ সাহেব মহোদয় সহজেই 
অব্যাহতি লাত করিতে পারিতেন। তাহাকে এত লাঞ্ছিত 

হইতে হইত না। যিনি একদা বহুকোটি ভারতীয় প্রজার, 

দগুমণ্ডের কর্তা ছিলেন, তাহাকেও স্বদেশ গিয়া স্বদেশ- 

ঘাসীর নিকটে আত্মপক্ষসমর্থনের জন্যু-_বিচারালয়ে স্থীয় 

অপরাধের বিচারকার্্য ব্যয়নি্র্বাহের জগ্য কপর্দাকশুন্ 
হইতে হইয়াছিল । ইহাই বিলাতের ্থায়দিষ্ঠীর পরিচয়। 
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একটা রা্গযবিপ্নবের পর রাজার বিনাশ সাধিত হইলে 

সেই রাজা যদি বিদেশীয় রাজার হস্তগত হয়, তাহা হইলে 
এ নৃতন রাজত্বের প্রারন্তকালেই সহসা শাস্তি সংস্থাপিত 
হইতে পারে না, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত দেশে মহাঅশাস্তি 

ঘটে। এই জন্থাই নিজদেশে রাজ্যের ধ্বংস কামনা করিতে 

নাই। এরূপ কামনাকরা মহাপাপ । ইহাই পবিত্র হিন্দু 
শাস্ত্রের উপদেশ । এই তথাটুকু ইতিহাসগ্রন্থ শিক্ষা দিয়া 
থাকে । নুতন রাজত্বের প্রারন্তে শাসনবিষয়ে অব্যবস্থা 

অনিবার্ধা হইয়। উঠে। নুতন রাজা ভাল হইলেও রাজ- 

পুরুষগণ বুদ্ধিমান বিবেচক ও কাধাকুশল হইলেও, দেশে 

সহসা শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ইতিহাস-পাঠে 

এই তন্টুকু বুঝিতে পারা যাঁয়। মালিবদরার্থার মৃত্যুর 
পর তাহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা দিল্লীর সম্রাটের আজ্ঞ। 

ও সনদ্ ব্যতিরেকেই বলপুর্ববক বঙ্গের সিংহাসনে 
উপবেশনকরিয়া ঘে সকল কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা 

ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। স্থৃতরাং রাণী ভবানীর 
বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া এ সকল কথা লিখিয়া গ্রন্থকলেবর 

বিস্তৃতকরা নিশ্্রয়োজন। ' তবে,যেটুকু প্রাসঙ্গিক কথা, 

সে টুকু না লিখিলে চলেই না। সিরাজাদ্দৌলাকে ধীহারা 
অধুনা নির্দোযু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত 

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকদ্িগকে অন্যায়রূপে আক্রমণকরেন, 

তাহাদের এই টুকু বুঝা উচিত যে, সিরাজ প্রথম শ্রেণীর 
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উষ্ণপীড়ক না হইলে নংসারত্যাগী সাধু ফকির ভিক্ষোপ- 

জীরী দীন দানাশাহ তাহাকে ধরাইয়া দিল কেন? তিনি 

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া লুৎফউন্নিশানান্্ী 

তাহার প্রিয়তম! বেগমের সহিত যখন নৌকাযোগে পাটনা 
অভিমুখে গুপ্তভাবে পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময়ে 

জলপথে ক্ষুধায় কাতর হইয়! দানাশাহনামক ফকিরের 

মস্জিদে তিনি মাশ্রয়লাভ করিয়া খিচুড়ী প্রস্তুত করিতে- 

ছিলেন। এমন সমগ্থে দানাশাহ তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল 

কেন? তিনি কি নিরীহ দীন ভিক্ষেপজীবী এ ফকিরকে 

পূর্বেব একবার নিগৃহীত করেন নাই ? তিনি একবার এ 

ফকিরের একটি কর্ণ ছিন্ন করিয়! দিয়ািলেন বলিয়া তাহার 
নামে একট। অপবাদ রটে নীই কি? ব্যক্তিবশেষের নামে 

একট| অপবাদ রটে কেন? নিষ্কারণেই রটে কি? মুলে 

কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত ন| থাকিলে অকারণ একজনের নামে 

একটা অপবাদ কখনই রটে না। সিরাজদ্দৌলা রাণী 

ভবানীর মনে একট। বিষম আঘাত দিয়াছিলেন এইরূপ 

একটা প্রবাদ থাকাতেই রাণী ভবানী-প্রকরণে সিরাজ 

সম্বন্ধে এই টুকু লিখিতে হইল। সিরাজ, রাণী ভবানীর , 

কন্যা তারাদেবার অদামান্ঠ রূপলাবণ্যের প্রশংস! শুনিয়া 

তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য মহাব্যগ্র, হইয়া পড়েন। 

এই বিষয় লইয়! অনেক পুস্তকে অনেক প্ররার,বর্ণনা 

দেখিতে পাওয়া যায়. .কেছ .কেহ -রলেন মুগশি্দাবাদের 
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বড়নগরস্থ নাটোর-রাজবাটার ছাদের উপরে তারাদেবী 
তাহার সদৃশ দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি আলুলায়িত করিয়া 
'রৌসতরে শুখাইতেছিলেন। সেই সময়ে নবাব সিরাজদ্েলা 
নদীগর্ভে বজ্রায় আরোহণ করিয়া যাইতে যাইতে তারা- 
দেবীকে দেখিতে পাইয়! মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 
তারাদেবীর জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রথম তিনি 
রাণী ভবানীকে পত্রদ্ধারা নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া 
জানাইয়াছিলেন। পরে রাণী ভবানী এ পত্র:বাহককে 
যথেষ্ট অপমানকরাইয়া রাজবাটা হইতে তাড়াইয়৷ দিলে 

সিরাজ নিজেকে অপমানিত জ্ঞানকরিকা তারাদেবীকে 
বলপুর্ববক ধরিয়া আনিবার জন্য এক সেনানীকে আদেশ 
করেন। সেনানী কতিপয় সৈম্ত সহ বড়নগরস্থ রাজবাটী 
আক্রমণকরিলে রাণী ভবানী ও তারাদেবী সেই সংবাদ 
অবগত হইয়া রাজঝাটার পশ্চান্তাগস্থিত গঙ্গাতীরে যাইবার 

গুপ্ত “খিড়কিদ্বার” দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন । গঙ্গা- 

তীরের উপর দিয়! দ্রুতবেগে যাইতে যাইতে তীহার৷ মস্ত- 
রাম বাবাজীর আখড়ায় পৌছিয়৷ আশ্রয় লইলে মন্তরাম 
বাবাজী তাহাদিগকে বলিল, "মাইলোক, কুছ ডর্ নহি। 
হামূলোক্ গোসাই হায়। হাম্লোক্ নবাবী রাজত্বকো 
উড়ায়, দেগা। হামলোগোংকে পাশ্ অস্ত্রশস্ত্র সব. কুছ, 
চিজ্হায়। হিয়া নবাবকে ফৌজ আনেসে হাম্লোক্ 
টুক্ড়া টুক্ড়া করকে কাট্ডালেংগে। মাইলোক্, কুছডর্ 
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নহি হায়। হাম্লোক্, আপ্লোক্কো ঘর্মে পছায় 

দেংগে”। অনন্তর সেই সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে নির্বিক্গে 

নাটোরে পৌছাইয়া দিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া নানী্রস্থে 
নানারূপ বর্ণন৷ দেখিতে পাওয়! যায়। তবে সম্ন্যাসীদের 

সাহায্যে যে প্রকারেই হউক, রাণী ও তারাদেবী যে, এই 

বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন, এবং জন্ন্যাসীদের 

পরাক্রম সেই সময়ে যে, খুব প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল, তাহ! 

বস্কিমবারুর আনন্দমঠ ' ও অন্যান্য গ্রন্থ-পাঠেই জানিতে 
পার! যায়। হিন্দুস্থানী সন্ন্যামীরাই যে, কেবল সে সময়ে 

মহা প্রবল হইয়৷ স্উিয়াছিল তাহা নয়, বাঙ্গালী সন্যাসীরাও 

অত্যাচারপুর্ণ নবাবীরাজায ধ্বংসকরিয়! শান্তিপূর্ণ হিন্দু 

রাজত্ব-সংস্থাপনের নিমিত্ত বঙ্ধীপরিকর হইয়া উঠিয়াছিল। 

রাজসাহীর ভবানীপাঠক ইহাদের মধ্যে অন্যতম নেতা- 

ছিলেন। তাহার পঞ্চাশ হাজার সুশিক্ষিত সন্ন্যাসী সৈন্য 
ছিল। তাহার! নিবিড় জঙ্গল মধ্যে বাসকরিত। তাহারা 

নবারের খাজনা লুঠকরিয়া বায়নির্ববাহ করিত এবং 
নবাবের অত্যাচারে জর্জরিত মহাবিপন্ন জমিদার ও অন্যান্য 

প্রজাবর্গকে এ ধন দানকরিয়া সাহায্য করিত। মুদলমান, 

নবাবের ধন লুঠকরিয়! হিন্দুকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিত।' 
তৰানীপাঠক একজন মহামহোপাধ্যায় মহাপগ্ডিত ছিলেন। 

কিন্তু তিনি রাজবিদ্রোহী হইয়া পাপ আচরণ করিতেন॥ 
ইহাই তাহার একটি মহাদোষ ছিল। তিনি হিন্দুর 
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কাতরক্রন্দন শ্রবণে অস্থির, হইয়া নবাবী উৎপীড়ন 

হইতে বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি সন্ন্যাসী 

হইয়! সম্স্যাসি-সৈম্য সংগঠিতকরিয়া হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের 

জন্য মহা প্রচাসা হইয়াছিলেন। ইহ! তাহার মহাভ্রমেররই 

পরিচয়। কারণ, বিদ্রোহী হইয়া সাত্রাজাস্থাপন করা 

যায় না? ইহাই হিন্দুরাজশীতিশাস্ত্রের মর্মা। ইংরাজ 

রাজৰের প্রারস্তেও উহার প্রভাব প্রকটিত ছিল। দেবী- 

নাম্মা তাহার এক শিষ্ঠা ছিলেন। তিনিও সর্ববশীন্ত্রে ও 

যুদ্ধকার্ধে সশিক্ষিতা ছিলেন । ইহাকেই বঙ্কিম বাবু দেবী 

চৌধুরণী বলিয়া বর্ণনা, করিয়াছেন। ইহাদিগকে দমন 
করিবার ভন্য ইংরাজ সেনা কয়েকবার অকৃতকার্য হইয়া 

ছিল। কয়েকজন ইংরাজ সেনানী ও বহু ইংরাজ সৈম্যাকে 

প্রণ দিতে হইয়াছিল। পরে ভবানীপাঠর ও দেবী 

ইংরাজ-সৈম্যকে বাধা দিতে অস্্মর্থ হওয়ায় মান বাঁচবার 

জন্য ইচ্ছা করিয়া ইংরাজের নিকটে আসিয়া স্বয়ং ধরা 
দেন। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় ইহাই ইতিহাসে 
১৭৭৩ গ্রীষ্টান্দের সন্গযাসি-বিদ্রোহ নাষে খ্যাত। সন্ন্যাসীর! 

স্থানে, স্থানে কেল্লা নির্শ্মাণকরিয়া তথায় দোর্দগুপ্রভাপে 
বাস: করিত। “ তাহাদের কেল্লার চিহ্ন বু..অনুসন্ধান 

করিলে এখনও বঙ্গের স্থানে স্থানে দেখিতে - পাওয়া 

বায়? হুগলি জেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরেও, গৌসীইং- 
দের, রুটি কেল্লা ছিল।, সঙ্গ্যাসী জয়য়ামগিরি- দোর্দিগু- 
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প্রতভাপে এখানে রাজত্ব করিতেন। সন্নাদী হইলেও ' 

ত্াহাদের ধনবল ও জনবলও খুব যথেষ্ট চছল। ইংরাজ- 

রাজনের উন্নতির দঙ্গে সঙ্গে গৌঁমাইদের প্রভান কমমিতে 

আর্ত করিয়াছিল। তারকেশ্বরের ইহিহৃত্গ্রান্থ এই 

বিষয় উত্তমরূপে লিখিত হইবে। সন্যামীরা কাণী ভৃবানী 

ও তারাদেনীকে সেই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে ওক্ষা করিয়া- 

ছিল বক্িয় রাণী ভবানী এই সন্্যাসীদিগের ভন্য নাটোরে 

একটি বড় “মাথ্ড়া” নিশ্াণকরাইয় দিয়াণছলেন এবং 
তথায় তাহাদের ভরণ-পোঁষধণের বাবস্থা কবিয়া দিহাছিলেন। 

বঙ্গে পিরাত্দৌনার রাজন্বের ধ্বংসের পর ইষ্ট ইগ্ডিয়া 

কোম্পানি, শল্তিশুন্য দিল্লীর সম্াই শাহ আলমের নিকট 

হইতে বঙ্গ বিহার উড়ি্তাঁর দেওয়ানি-পদ গ্রহণকরিয়া- 

ছিলেন। শাহ আালম্ এই সময়ে এলাহাবাদেই থাকিতেন। 

মহারাই্সৈনাপতিগণ' তাঁহাকে লিল্লীতে প্রনেশ করিতে 

দিতেন না। তিনি কখন বা আহম্মরশাহ শান্দালির কখন বা 

অযোধ্যার উজির বাহাদুরের শরণ।গত হইয়। নষ্ট শক্তির 

পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছিজেন। হিনি ১৭৬৫ 
খ্রী্টা্ে ১২ই আগষ্ট তারিখে বাধিক ২৬ লক্ষ টাক! 

রাজকর লইয়! ইংরাজদিগকে বঙ্গ বিহার উড়িঘ্যার দে ওয়ানী- 

সনদূ প্রদানকরিয়াছিলেন। কোম্পানির সেনাপতি লর্ড 
ক্লাইভ্ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শুভ পুণ্যাহের নিয়ম স্যাপনকরিয়া 
বঙ্গ বিহার উড়িস্তা় ইংরাঁজ রাজনের মূলভিত্তি স্থাপন 

তত 
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করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতেই ইংরাজের রাজত্ব 

আরদ্ধ হইল। ইংরাজ, দেওয়ানী-পদ গ্রহণকরিলেন 

বটে, কিন্তু শাসনভার গ্রহ্ণকরিলেন না। শাসনভার 

শক্তিশুন্য মিরজাফরের হস্তেই স্থস্ত রহিল। স্ৃতরাং 

দেশে পূর্ণবূপে অরাঙ্গকতা বিরাজকরিতে লাগিল। 

কোম্পানির কর্মচারী অথচ ব্যবসায়ী ইংরাজদিগের 

অত্যাচারে সহজ সহ তস্থুরায় স্ব স্ব বাবসায় ও জন্মস্থান 

ত্যাগকরিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । কঝোম্পা- 

নির কর্ম্মচারিগণ রাজদাহীজেলায় রাণী ভবানীর রাজা- 

মধ্যে অধিকাংশ বাণিজ্যালয় স্থাপনকরিজে লাগিলেন । 

কিন্তু তখনও রাণী ভবানীর স্বাধীন শক্তি বিলুণ্ত হয় নাই। 

স্বতরাং “ইংরাজকুঠিয়াল্”দিগের সহিত তাহার মনো- 

মালিন্য ঘটিতে আরন্ত হইল। তাহারা রাণীর রাজাশাসন- 

পদ্ধতি বিষয়ে নানাপ্রকার দোষ উদযাটনকরিতে আরম্ত 

করিলেন। রাণী কিন্তু তাহাদের কথায় কর্ণপাত না 

করিয়া সে বিষয়ে ভ্রক্ষেপ না করিয়া যখাবিধি নিজরাজ্য 

শাসনকরিতে লাগিলেন। রাণীর রাজ্যে শিক্ষা, শিল্প, 
বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি রাজ) শ্রীবদ্ধক পদার্থ সকল উন্নতির 

পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কার্পাস, পষ্টবন্ত্র ও রেশমের 
বাণিজ্যের জন্য তণকালে রাজসাহীর বিশেষ স্বখ্যাতি 

ছিল। রাজসাহীর কৃষির উন্নতি চরমসীমায় উপ্রনীত 

হইয়াছিল। 
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সংস্কত-শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত রাণা বাধিক লক্ষ ' 

টাকা ব্যয়করিতেন। তকালে বঙ্গের এমন কেহ 

বিখ্যাত পণ্ডিতই ছিলেন না, যিনি নিজের টোলের ব্যয়- 

নির্ববাহের জন্য রাণীর সাহাষ্য না লইয়াছেন। পারসীক 

ভাষার শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত তিনি বন্থ অর্থ দরান- 

করিতেন। রাণীর সময়ে দুইটি রাজকর প্রচলিত ছিল। 

একটির নাম “আপসল্জমা” ও অপরটির নাম “আব ওয়াব”, | 

“আসল জমা” যগুসামান্য ছিল। “আব্ওয়াবে”র সংখ্যা ও 

পরিমাণ অনিদ্দিষ্ট থাকায় তাহাই অধিক ছিল। যাহারা 

কৃষিজীবী ছিল, তাহারা ষতসামান্ রাঞ্জকর দিত। যাহারা 

ব্যবসায়। ছিল, তাহাদিগকে অধিক রাজকর দিতে হইত। 

রাণীর রাজো ভূমিকর মত্ত সামান্য ছিল। তীহার রাজ্জো 

অধিকাংশ বাস্ত্ভূমির, নাণাকারণে কর না থাকায় প্রজাবর্গ 

নিরুদ্বেগে তাহার রাজ্যে বাসকরিতে পারিত। এইজন্ 

তাহার রাজ্যে স্থুখী প্রজার পরিমাণও যথেষ্ট ছিল। আর 

দেবোত্তর ব্রন্মোন্তর গীরোত্তর ও লাখেরাজ, প্রভৃতি নামে 

অধিকাংশ ভূমিই নিষ্ধর ছিল। তীহার রাজ্যে উত্তরদ্বারী 
গৃহের কর ছিল না বলিয়া অনেক প্রজাই করদান হইতে, 

নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার রাজ্যে শিল্পবাণিজ্যাদির 

লভ্যাংশের উপর “আবওয়াব্”কর ধার্য থাকায় তাহার অনেক 

টাকা আয় হইত্ব। সামাজিক পারিবারিক ও মাঙ্গলিক 

ব্যাপারের জন্তাগ, আবওয়াব্.কর দিতে হইত। বিচার- 
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, কার্যে অর্থী প্রার্থী বেগের নিকট হইতেও প্রচুর মর্থ লব্ধ 

হইত। ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী কর্ম্মচারিগণ 

রাণীর রাজ্যের এইরূপ উন্নত অবস্থা দেখিয়া রাজসাহীর 

নানাস্থানে বাণিক্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তগুকালে 

বাঙ্গ।লীরা কার্পাগবৃক্ষের কৃষিকার্ধ্যে কার্পা-সুত্রের ক্রুয়- 

বিক্রয়কার্য্যে এবং কার্পান ও পট্টবস্্ের বিনিময়কার্ষ্যে 

ইউরোপ হইতেও প্রভূত অর্থ উপার্ডজনকরিত। ইষ্ট, 
ইণ্ডিয়! কোম্পানির দিল্লীর সঞ্জাটের নিকট হইতে সর্বব- 

প্রথম বর্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম-জমিদারী-লাভ ও 

বাণিজ্যার্থ অধিকার-লাভের পর হইতেই তীহাদের কর্ম্ম- 

চারিগণের অসঙ্গত আচরণ ও অত্যাচারে ঝান্ল।লীর শিল্প- 

বাণিজ্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ উত্দন্ন হইয়াছিল। ভারত- 

সাম্াজোর মুলভিত্তিসংস্থাপক স্বনামধন্য পুরুষ মহাত্মা 

লর্ড ক্লাইভ্ দ্বিতীয়বার ভারতে আগমনকরিয়া কোম্পানির 

কর্মমচারীদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণপনে চেষ্টা 

করিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন রাজত্বের প্রারস্তে শীত্ব শাস্তি 
স্থাপনকর! তাহার পক্ষে অসাধা হইয়া উঠিয়াছিল। নৃতন 
রাজত্বের প্রারস্তে সর্ববত্র সর্ববক।লে এইরূপ অশান্তি হইয়া 

থাকে। বঙ্গের নবাব মির্জাফর্ আলিখী, প্রভু সিরাজের 

ংস-সাধনের পর নবাব হইয়! রাজশক্তির পরিচয় দিতে 

অক্ষম হইয়াছিলেন। ইউ, ইণ্ডিয়া কোম্পানি সবেমাত্র 

রাজ্যের দেওয়ানি-পদ লাভকরিয়াছিলেন। তাহারা 
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রাজের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্ে হস্তক্ষেপ করিতে 
চাহিতেন না। এই সময়ে বাহুবলই সকল তর্কের 
মীমাংসক ও সকল সমস্তার পূরক হইয়া উঠিয়াছিল। 

সিরাজদ্দৌলার মৃতার পূর্বে বঙ্গের যেরূপ অবস্থা ভীষণতর 
হইয়া! দ্াড়াইয়াছিল, এইব্ূপ ভীষণতর অবস্থায় একটি 

বঙ্গীয় বিধবা ব্রাহ্মণীর পক্ষে স্বাধীনভাবে অতবড় ঝজ্য 

প্রতিপালনকরা যে, কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা একবার 

ভাবিলে বিম্মিত হইতে হয়। এই. সময়ে বঙ্গে দশ্থ্ 

তক্করের ভয় মহাপ্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে 

বিপন্ন! বিধবার আর্তনাদ, ও অনাথ দুর্ববলের কাতর ক্রন্দন- 

ধ্বনি-শ্রবণে রাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তীহার রাজ্যে 

বিংশতি লক্ষ লোকের বাস ছিল। তীহার রাজ্যের তন্ত- 
বায়গণ এই বিংশতি লক্ষ লোকের পরিধেয় বন্তর প্রস্থত- 
করিয়। অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ বন্ধ ইউরোপীয় বণিকদিগের 
নিকটে কিক্রুয় করিত । কিন্তু তাহাদের এইরূপ ব্যবসায় 

কোম্পানির ব্যবসায়ী কর্ম্মচারিগণ সমূলে বিনষ্ট করিয়া 
দিয়াছিলেন। ততকাল হইতেই তন্তবায়গণ জাতীয় ব্যবসায় 

পরিত্যাগ করিয়া অন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছছে। 

শিল্প দ্রব্য, উত্তম উত্তম চাউল, নীল, তামা ক, খর্জঘধূর ও শর্করা 

প্রচুররূপে উত্পন্ন হইয়া দেশের ্রীনৃদ্ধি করিত। বান্গালীর! 
এই নকল দ্রব্যে বৃহ বৃহ বানিজ্য-গ্টোত পূর্ন করিয়া 

বিদেখে প্রেরপকরিত এবং কাপিজ্য ছাঝ। প্রভূত অর 
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উপার্জজনকরিত। লঙ্ সাছেবের “সিলেক্সন্স্ ফুম্দি 

 রেকর্ডদ্ অব. দি গবর্ণমেণ্ট অব্ ইপ্ডিয়া”-নামক পুস্তাকের 
: প্রথম খণ্ডের ৪৬ সংখ্যক রেকর্ডতে দেখিতে পাওয়া যায় 

যে, তশুকালে ইউরোপীয় বণিকৃগণ, বাঙ্গালী বণিকৃদিগের 
কয়েকটি বাণিজ্যপোত লুষ্টনকরায় নবাব আলিবাদ্ীথার 
আজ্ঞায় তাহাদিগকে দ্বাদশলক্ষমুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে 
হইয়াছিল। 

এই লময়ে ১১৭৭ বঙ্গাবের “সাতাত্ত,রেমন্ম্তর”- 

নামক ভীষণ ছূর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় বঙ্গে মহামারী 

উপস্থিত হইয়াছিল। চতুদ্দিক্ মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইয়া 

পড়িয়াছিল। গ্রাম ও নগর বিজনবনে পরিণত হইয়া- 

ছিল। শস্তাক্ষেত্রে তৃণশৃদ্ত, হইয়াছিল। চতুর্দিকে 
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। এই দুর্দিনে অন্নপূর্ণারূপিনী 
মহারাণী ভবানী রাজ-তাণ্তারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া! দিয়া- 

ছিলেন। বঙ্গের বহু কোটি লোক তাহার কৃপায় অল্ন-বনতর 
লাভকরিয়াছিল। এই প্রাকৃতিক ভীষণ লীলার সহিত 

যুদ্ধ করিতে গিয়! রাণী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

হস্তী, ঘোটক, অন্তর, ও সৈম্য-সামস্ত লইয়া যে যুদ্ধ হয়, 
এই যুদ্ধ তদপেক্ষা ভীষণতর হইয়! উঠিয়াছিল। রাণীর 
কোষাগার শুন্তাপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। সমগ্র রাজসাহী 

_ জেলা, বিরাট্ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। অতুল এ্বর্্য- 

শালিনী রাণী শৃন্তহত্তে উর্ধনেত্রে এই দৈবী বিপদের কথা 
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চিন্তা করিতে করিতে ভগ্রহৃদয়ে মুহমু্ছঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ত্যাগকরিতেন। অধুনা সদাশয় বৃটিশ্ গবর্ণমেপ্ট, দেশ- 
বিশেষে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় “রিলিফ্” প্রভৃতি দেশ- 

হিতকর বিপন্ন-পোষণ-কার্য্ের সথষ্টিকরিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত 

নরনারীগণকে মহামারীর ভয়ঙ্কর করাল কবল হইতে রক্ষা- 

করেন। তখন মুসলমানগবর্ণমেন্ট, তত্রপে বা কোন 
রূপেই বিপন্ন প্রজাবর্গকে রক্ষা! করিতেন না । দেশের রাজা 

মহারুজ-উপাধিধারী জমিদারগণের মধ্যে ধীহাদের হৃদয়ে 
দয়া-মায়! থাকিত, তাহারা তাহাদের স্থ স্ব প্রজাদিগকেমান্র 

অন্ন-বন্্ দানুকরিয়া সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা 
করিতেন। কেহ কেহ বা অন্যের বিপন্ন প্রজাকেও রক্ষা 

করিতেন। রাণী ভবানীর মত শক্তিশালিনী মহিলা নিজ- 
পর বিচার না.করিয়া সেইরূপ বিপদে বিপন্ন সমাগত নর- 

নারীমাত্রকেই অন্ন-রন্্ ও ওধধাদি প্রদানকরিয়া রক্ষা- 

করিতেন। রাণী তবানীর রাজত্বের শেষদশায় মাননীয় 
ওয়ারেন্ হেগ্রিংস্ সাহেব মহোদয় কোম্পানি কর্তৃক সর্বপ্রথম 

তারতের বড়লাট রূপে নিযুক্ত হুইয়াছিলেন। কোম্পানি, 

নবাব মির্জাফরকে রাজ্যশাসনকার্য্যে অত্যত্ত অক্ষম দেখিয়া 
এবং রাজ্যে দিন দিন অশান্তির মাত্রার বৃদ্ধি দেখিয়া 

অবশেষে ম্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণকরিবার জন্চ 

তাহাদের প্রতিনিধিন্বরূপ বড়লাটের পদ স্ষ্টিকরিলেন। 
মাননীয় ওয়াক্ষেন্ হেগ্টিংস, বাহাছুরের স্ভায় ভাগ্যবান ও. 
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্বনামধন্ত পুরুষ ইতিহাসে অতি ল্পাই দেখিতে পাওয়া যায়। 

রুলস” অব. ইত্ডিয়াতন্নামক পুস্তকে হেষটিংস্-মধ্যায়ে 

দেখিতে পাঁওয়া যায় যে, তীহাকে প্রথম ভারতে আমিবার 

সময় পাথেয় ব্যয়-নির্ববাহের জন্য খণগ্রহণ করিতে হইয়া- 

ছিল। তাহার পাথেয়ব্যয়-নির্ববাহ্থের সংস্থানপর্য্যস্ত ছিল না । 

তিনি ' প্রথম মুর্শিদাবাদস্থ কাসিম্বাজারের ইংরাজকুীর 
সামান্ত একজন অতিমল্পবেতনভোগী কেরাণী নিযুক্ত 

হইয়া ক্রমশঃ ভারতের বড়লাট্ হইয়াছিলেন। তিনি 

বডলাট্ হইয়া কোম্পানির “খাস্ তহসিল্”-নীতি প্রবর্তিত 
করিয়। রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যবস্থাকরিতে আরস্তকরিলেন ) 

তজ্জন্য তিনি বহু পুরাতন জমিদারকে স্ব স্ব জমিদারীর 

অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়! নৃতন নৃতন জমিদারের 
স্্টিকরিতে আরস্ত করিলেন। মিডিল্টন্, ডেকার্, 
লরেন্স, ও গ্রেহাম্-নামক চারিজন লদস্ম লইয়! তিনি একটি 

কমিটি.গঠনকরিয়াছিলেন। এই কমিটি জেলায় জেলায় 
পরিভ্রমণ করিয়া পীচ বুসরের জন্য একজন কর-সং গ্রাহক 

জমিদার মনোনীত করিতেন। সর্বপ্রথম এই কমিটি 

নদ্দিয়ার মহারাজ কৃষ্টচন্দ্রকে ধরিয়া বদিলেন। এই 
কমিটি, নদিয়া মহারাজার যে পরিমাণ রাজন্থ নির্ণয়করিয়া 

দিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ সম্মত না হইলে তাহার 
জমিদারী অস্োর' হস্তে সমর্পিতি হইবে, এই কথা তীহারা 
মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজ এই কথা শুনিয়! অত্যন্ত 
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ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পলাশী-যুদ্ধর পর 

তিনি কোম্পানির নিকট হইতে পারিতোধিকস্বরূপ একটি 

কামান ও “রাজেন্দ্র বাহাছুর” এই উপাধি পাইয়া" যে হস্ত- 

যুগল উত্তোলনকরিয়া কোম্পানিকে আশীর্বাদ করিয়া 

ছিলেন, সেই হস্তযুগল 'গক্ষণে অগ্ুলিবদ্ধ করিয়াও, 
কমিটির মত পরিবর্তনকরিতে পারিলেন না। অবশৈষে 

নিরুপায় হইয়া কমিটর প্রন্তাবেই সম্মত হইলেন, এবং 

তাহার জোস্ঠপুজ্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে কমিটির মতামু- 
সারে স্বীয় জমিদারী বন্দোবস্তকরিয়া লইলেন। কমিটির 

সদস্যগণ নদ্রিয়া হইতে কাসিম্বাজার ও কাসিম্বাজার 

হইতে রাণী ভবানীর রাজ্য রাজসাহীতে উপস্থিত হইলেন। 

রাণী ভবানী তাহাদিগকে বিশেষরূপে আদর-অভ্যর্থন। 

করিয়াছিলেন। ঠিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া কমিটির 

্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি যে, ইংরাজকে 

সম্মান করিতেন, এই ঘটনার দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া 

যায়। মানণীয় হেগ্টিংস্ সাহেবের স্বহস্ত-লিখিত কার্য্য- 
বিবরণা হইতে তীহার মন্তব্য অনুর্দত হইল। 

প্কৃষ্ণনগর প্রদেশের রাজন্ব-নিরূপণ-সময়ে যে নিয়মে 

কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল, রাজসাহী ও হুজুরি জেলাতেও 

সেই নিয়ম অনুস্থত হইল। রাজসাহী-রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন 

পরগণ! কে কত অধিক জমায় বন্দোবস্ত করিয়! লইতে, 

চাহে, তাহা 'জানিবার জন্ত প্রকাশ্য খোষণাপত্র প্রচার- 
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করিয়া নিরূপিত সময় পধ্যন্ত অপেক্ষাকর৷ হইয়াছিল। 

পশ্চিমাঞ্চলের পরগণাগুলি অন্য লোক যে টাকায় বন্দো- 

বস্ত করিয়া লইতে চাহে, তদপেক্ষ! রাণী ভবানীর প্রস্তাব- 

অনুযায়ী বন্দোবস্ত করাই লাতজনক বোধ হইল। সুতরাং 

তাহার সঙ্গেই ৫ বসরের জন্য বন্দোবস্ত করা হইল। 

তাহার ধনবল আছে। বিশ্বাসপাত্রী বলিয়া লোক- 

সমাজে তাহার সুখ্যাতি আছে। তাহার চরিত্রগুণে 

তাহার কথায় আস্থ। স্থাপনকরিবারও যথেষ্ট কারণ 

আছে। তাহার সহিত বন্দোবস্ত করায় আর এক স্থবিধা 

এই যে, তিনি কমিটির নির্দেশ অনুসারে বন্দোবস্তী মহাল-" 

গুলি চতুর্দশ ভাগে বিভক্তকরিয়া যথাকালে, রাজস্ব 

দানের অঙ্গীকারে নিজের প্রজাবর্গের “কবুলিয়ত্” “দাখিল” 

করিতে সম্মত হইয়াছেন। পূর্ববাঞ্চল মন্বন্ধে অন্য কেহ 

বন্দোবস্তের প্রস্তাৰ উত্থাপিত না করায় তাহাও তাহাকেই 

বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়। হইল। রাণী বন্ধ বসর রাজ্য- 

শাসন করিয়৷ শাসনকার্যো যেরূপ অভিজ্ঞন্গা লাভ করিয়া- 

ছেন, তাহাতে অন্য লোক তাহার অপেক্ষা অধিক জমায় 

বন্দোবস্ত করিয়। লইতে সাহস পায় নাই। রাজসাহীর 

্যায় রাণী ভবানীর বনবিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজা হইতে যে, পর্ণ 

মাত্রায় যথাসময়ে রাজন্ব সংগৃহীত হইবে; তাহাতে আর 

কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন সমৃদ্ধ রাজুবংশের সহিত 

বন্দোবস্ত করায় আমাদের রাজব্ব-সংগ্রহে ব্যু্বাহলযও 
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হইবে না। পঞ্চম রিপোর্ট । এই বন্দোবস্ত বাঙ্গালার 

জমিদার সিরেস্তায় “পঞ্চলনা বন্দোব-্ত” নামে পরিচিত। 

রাণী ভবানী ভারতের সব্বব প্রথম বড়লাট মাননীব" ওয়ারণ্ 

হেষ্টিংস্ সাহেবকে সর্ববতোভাবে সম্থুষট করিতে কোনরূপ 

ত্রুটি করেন নাই। হেষ্িংস্ সাহেব তাহাকে যে সর্তে 

রাজস্ব দিতে বলিয়াছিলেন, তিনি অগ্মানবদনে সেই 

সর্তে সম্মত হইয়াছিলেন এবং সেই সর্ত অনুযায়ী কাধ্যও 

করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি মানশীয় হেষ্টিংস্ সাহেব 

বাহাদুর রাণীর রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বাগারবন্দর- 

পরগণা-নামক* একটি স্ুবিস্তৃত উত্তম আয়ের জমিদারীর 

অধিকার হইতে রাণীকে বঞ্চিত করিয়া উক্ত জমিদারীটি 

মাননীয় সাহেবের বিপত্ফ্ালের মহাবন্ধু মহাপ্রিয়পাত্র 

মহোপকারক “কান্তবাবুগকে প্রদান করিয়াছিলেন। 

কান্তবাবু তীহার পুন্তরী লোকনাথ নন্দীর নামে ইহা 

গ্রহণরুরিয়াছিলেন। তৎকালে কোম্পানির পরমহিতৈষী 
মহোপকারক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে লোক 

কান্তবাবু বলিয়া ডাকিত। ইনিই .মুর্শিদাবাদস্থ কাসিম 

বাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি অতিসামান্ত, 

অবস্থা হইতে অদৃষটবলে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা 

করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই, বংশের, দৌহিজ্, 
মহান্নাজ মণীন্দর চন্দ্র ন্দী বাহাদুর এ জমিদারীটি ভোগ 

করিতেছেন। * আত্মপন্মানভ। মহারাণী এই দস, 
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, অধিকার হইতে শ্ঢাত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত 
* বোধ করিয়াছিলেন। তিনি দেই অপমান ও অভিমানে 

রাজ্যশাদনে বামস্পৃ্থ হইয়া তাহার দন্তকপুরর মহারাজ 
রামকূংনর হস্তে রাজ্যশাসনভার সমর্পপুরর্বক কাশীধামে 

গমনকরিয়াছিলেন। 

কাশীধামে গমনকরিরা মহারাণী ভবানী যেরূপ দান- 

শীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে 

হয়। চিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে পু-পাঠ সমাপ্ত করিয়া 

একটি প্রস্তুকনির্টিত বৃহ অট্টালিকা একটি বেদজ 

নিষ্ঠাবান সাধক ত্রাহ্মণকে দানকরিহেন। ভিনি যে 

কয়েক ব€সর কাশীতে বাস করিয়াছিলেন, -সেই কয়েক 

বগসর প্রতিদিনই প্রাঙকালে এরূপ ব্রাঙ্গণকে একটি 

এরূপ বড় বাড়ী দান করিতেন। স্ৃরাং কাশীতে মহারা্্ 

ত্ৈল, দ্রাবিড় ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ত্রাহ্মণদিগের এমন 

বাড়ী নাই, যাহ! রাণী ভাবানী কর্তৃক দত্ত হয়নাই। এ 

সকল ত্র ক্ষণগণ ও তীহাদের অধস্তন পুরুষগণ সাংসারিক 
দায়ে বিপন্ন হইয়া সেই সকল বাড়ার মধ্যে অনেক বাড়ী 

অন্যের নিকটে বিক্রয়করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। 

সুতরাং কাশীতে এমন বাড়ীই নাই, যাহা'রাণী ভবানী 

কর্তৃক দত্ত হয় নাই, এইরূপ বলিলেও অহ্যুক্তি-দোষ 

_ ঘটিবে না। রাণী ভবানী কাশীর ৬তন্পূর্ণার বর্তমান 

প্রস্তর়ময় বৃহ অট্টালিকা ও তত্মধ্যবর্তা মন্দির নিশ্মাপ- 
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করাইয়৷ ইহার গৌসাইকে সেবায়েত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। , 

অন্নপূর্ণার দৈনিক পুজা-ভোগ, ও নহবত-বাদ্য প্রভৃতির ব্যয়- 

নির্ববাহার্থ প্রটুর ভূমি দান করিয়াছিলেন । ৬বিশ্বেশ্বরের 

মন্দিরের ঠিক পরবর্তী বুহত প্রস্তরময় দেবালয়টি তিনিই 

নিশ্াণকরাইয়াছিলেন। কাশীর বর্তমান বৃহণ প্রস্তরময় 

দুর্গাবাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রস্তরময় সোপানরাজি-পরিবেষ্টিত 

দুর্গাকুপণ্তনামক বুহত সরোবরটি তিনিই নিম্গ্নাণকরাইয়া- 

ছিলেন । কতকাল অতীত হইয়াছে এবং কতকাল পর্যন্ত 

সহত্র সহত্ব বানর এই মন্দিরে বাসকরিয়া কত ভয়ঙ্কর 

উপদ্রব করিফণাছে, তাহার ইয়ন্তা নাই, কিন্তু তথাপি কাশীর 

দুর্গাবাড়ীটি যেন নূতনবত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। 
বাঁনরের উপদ্রবে কত মন্দিরের চুড়া ও কত বাড়ীর ছাদের 

ভিত্তি যে নষ্ট হইয়াছে, তাহা কাশীবাসী ভিন্ন আর কে 

জানিবে? কিন্তু কার্শীর ছুর্গাবাড়ী এতই দৃঢ়রূপে নির্মিত 

হইয়াছিল যে, তথায় সহস্র সহত্র বানরের অত্যন্ত উপদ্রব 

সত্বেও অদ্য(পি উহার অঙ্গহানি হয় নাই । মনে হয় যেন 

উহা সবেমাত্র নিন্মিত হইয়াছে । এই সকল বাড়ী প্রস্তুত 

করিতে প্রভূত ব্যয় হইয়াছিল। কাশীর বাঙ্গলীটোলার 

গোপালমন্দির, তারামন্দির, দগ্ডিভোজনছত্র ও মথুরাছত্র 

প্রভৃতি বৃহ বৃহত প্রাস্তরময় অট্রালিকাসমুহ্ব তিনিই নির্মাণ 

করাইয়াছিলেন। এ সকল দেবালয়ে দেব-দেবী মস্তি ' 
স্থাপন করিয়া * পৃজা-তোগ ও নহব-বাদ্য প্রভৃতির ব্যয়- 

৩৭ 
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নির্বাহের জন্য উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ সকল 

দেবালয়ে শত শত অতিথি সাধু ব্রাহ্মণ দণ্ডী সন্ন্যাসী ও 

কাঙ্গালীদিগের তোজনের নিমিত্ত যথাবিধি ব্যবস্থা! করিয়া- 

ছিলেন। গঙ্গামহলঘাট, সর্বেশ্বরঘাট, নারদঘাট ও 

পাঁড়েঘাট প্রভৃতি বড় বড় ঘাট তীহারই ব্যয়ে নিশ্মিত 

হইয়াছিল। এক্ষণে সংস্ক'র-অভাবে এ ঘাটগুলি জীর্ণা- 
বস্থায় পতিত হইয়াছে । কিন্তু দেবালয়গুলি নৃতনবৎ 

প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অনেক ভদ্রলোক কাশীতে 

গিয়া যে সকল বাটা ক্রয়করিয়াছেন, বহু অনুসন্ধানের 

পর ইহ! জানা গিয়াছে যে, এ সকল বাড়ী পূর্বে রাণী 
ভবানী ব্রাঙ্গণদিগকে দানকরিয়াছিলেন। . এ সকল 

বাড়ী বন্ছবার হস্তান্তরিত হইয়াছে। দেই জন্যই পূর্বে 

বল! হইয়াছে যে, কাশীতে এমন বাড়ীই নাই, যাহা পূর্বে 

রাণী ভবানী কর্তৃক দত্ত হয় নাই। ইহা অতুযুক্তি নহে, ইহা 

বাস্তবিক কথা। রাণী ভবানী কাশীতে কয়েক বশসর 

ধরিয়া বাসকরিয়াছিলেন। *এই কয়েক বশুসর যদি 

প্রতিদিনই একটি করিয়! বাড়ী দেওয়া হইয়া থাকে, তাহ 

হইলে তিনি অন্ততঃ কয়েক পহজ্ম বাড়ী দানকরিয়াছিলেন 
এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। শুনিতে পাওয়। 

ঘায় যে, কাশীর বর্তমান বিশ্বেশ্বর-মন্দিরটিও পূর্বের ভগ্না- 
বন্থায় ছিল, রাণী ভবানীর বায়েই উহা বর্তমানরূপে নির্মিত 

হইয়াছিল। কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অয্নপূর্ণাই প্রধান দেবতা । 
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স্থৃতরাং এই দুই দেবতার মন্দির নিম্মাণকরাইয়! তিনি 

বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্থিত করিয়া গিয়াছেন। তারপর 
কাশীর “পঞ্চক্রোশী”তীর্থে তাহার অনুপমা কান্তি প্রকটিত 
রহিয়াছে। পঞ্চক্রোশীর সমস্ত পথ রাণী ভবানী কর্তৃক 

নির্মিত হইয়াছিল। “পঞ্চক্রোশী”র যাত্রীরা প্রত্যেক, দিন 

পাঁচক্রোশ পরিভ্রমণকরিয়৷ পাঁচদিনে পঁচিশ ক্রোশ পথ 

পরিভ্রমণকরিয়া “পঞ্চক্রোশ”'তীথকৃত্য সম্পন্ন করিয়া 

থাকেন। যাত্রীদিগের রৌদ্রোত্তাপ-নিবারণের নিমিত্ত 

এই পঁচিশ ক্রোশ পথের দুইধারে স্সিগ্ধপল্ল বাচ্ছাদিত 

বৃক্ষরাজি স্থুশীতল চ্ছায়া বিতরণকরিতেছে। প্রত্যেক 

ক্রোশ অন্তরে একটি একটি বৃহ সরোবর ও যাত্রীদিগের 

বিশ্রামা্থ ধর্মশালা ও ততসংলগ উদ্যান আছে। যাত্রী- 
দিগের সঙ্গে যে সকল ভারবাহী গমনকরে, তাহাদের 

মন্তকস্থিত দ্রব্যসন্তার-স্থাপনের নিমিত্ত দধর্টোকা” 
নামক প্রস্তরময় স্তস্ত স্থানে স্থানে নিম্মিত রহিয়াছে। 

এই সমস্তই রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে । “পঞ্চ, 

ক্রোশী”র পথে যে সকল তীর্থ ও দেবালয় আছে, তৎ- 

সমস্তই তী!হারই ব্যয়ে নিশ্িত হইয়াছে। যাত্রীগণ স্থখে; 

স্চ্ছন্দে “পঞ্চক্রোশী”তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করে ও অদ্যাপি 

তাহার জয়গান করিয়া থাকে। তিনি অনন্ত, দিব্যধামে চলিয়ু- 

গিয়াছেন, কিন্তু কাশীতে তাহার অতুলকীন্তি অদ্যাপি 

বিদ্যমান থাকিয়া বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া 



€ ৪৩৬ | 

রাখিয়াছে। তিনি কাশীতে কয়েক বর বাস করিয়! 

নাটোরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। নাটোরে আসিয়াই 

দেখিলেন যে, তাহার দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ 

অনবধানতাবশতঃ তাহার বৃহ সম্পত্তির অনেক উত্তম 

অংশ নষ্টকরিয়৷ ফেলিয়াছেন। 

মহারাজ রামকৃষ্ণ বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া 
ভগবতীর ভজন-পুজনে জপ-হোম ও দান-ধ্যানে রত হইয়। 

পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন উচ্চশ্রেণীর সাধক ছিলেন। 

তিনি রাজকার্যে মনোযোগ দিতেন না। সম্পত্তি-রক্ষণা- 

বেক্ষণে সর্ববদাই অবহেলাকরিতেন। তাহার" কল্মচারিগণ 

এই সুযোগ লাভকরিয়া স্ব স্ব উন্নতির পথ পরিষ্কার 

করিয়া লইতে আরম্তকরিয়াছিজেন। রাজন্ব-দেনার দায়ে 

যখন একটি একটি জমিদারী নিলামে উঠিয়া বিক্রীত 

হইতে আরন্ধ হইল, তখন তাহার কর্ম্মচারিগণ এ সকল 

সম্পত্তি অল্পমুল্যে ক্রয়করিয় ক্রমে জমিদার হইয়া উঠিতে 
লাগিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ যে দিন শুনিতেন যে, 

তাহার অমুক সম্পত্তি রাজস্ব-দেনার জন্ট নিলামে চড়িয়াছে, 

অমনি তৎক্ষণাৎ কালীর ঈম্মুখে দশহাজার ছাগ বলি- 

দিবার জন্ত ও মহাসমারোহের সহিত কালীপুজার নিমিভ 

ভোলানামক ত্রাহার প্রিয় ভূৃত্যকে আদ্দেশকরিতেন। 

' ভোলা তাহার সাধনাকার্য্ের আয়োজনকারী মহাপ্রিয় ভৃত্য 

ছিল। রাণী কাশী হইতে আসিয়া দেখিলেন যে, অনেক 
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সম্পত্তি ন্ট হইয়া গিয়াছে। “ভিহি আডুপার্ডী”- 
নামক বৃহৎ সম্পত্তিটি গ্োবরডাঙ্গার জমিদার-বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা খেলারাম মুখোপাধ্যায় ক্রয় করিয়াছিলেন। 
“ডিহিকণেশপুর” ও “ডিহিস্বরূপপুর”-নামক সম্পত্তিটি 
কলিকাতার রাজা গোপীমোহন ঠাকুর ক্রয়করিয়াছিলেন। 

নড়াইলের কালীশঙ্কর রায় অনেক ভাল ভাল বৃহৎ বৃহৎ 

সম্পত্তি ক্রয়করিয়াছিলেন। দয়ারাম রায় অতি বৃদ্ধা- 

বস্থায় দেওয়ানী-কর্মা হইতে অবসরলইলে নড়াইল- 

জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় নাটোর-রাজ- 
বাটার দিওয়ুন নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাণী ভবানী কাশী 

হইতে নাটোরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুত্রের এ সকল কাগু 

দেখিয়া কোন কথা কছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 

পার্থিববস্তরকল ক্ষণিকমাত্র। ক্ষণিক এহিক বস্তুর জন্য 

চিন্তাকরিয়া মনকে প্যথিত করিবার কোন প্রয়োজন 

নাই। এই মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে পরম শ্রোয়স্ষর 
কার্য সম্পাদিত হইতে পারে। পরমেশ্বরের ধ্যান- 

ধারণায় এই মনকে নিযুক্ত করিতে পারিলে পারত্রিক 

মঙ্গল সাধিত হইবে। অতএব সম্পত্তির অনেক অংশ 

নষ্ট হইয়। গিয়াছে বলিয়া বৃথা ছুঃখ করিয়া কোন ফলোদয় 
হইবে না। তীহার শ্বশুর ও শ্বশুরের কনিষ্ঠভ্রাতা অনেক 
কষ্টে অর্থ উপার্জনকরিয়া এই বৃহ রাজ্য সংগঠিত, 

করিয়াছিলেন" রাজ্য এঁছিক ও ক্ষণিক হইলেও, রাজ্য 
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রক্ষাকরিলে অনেক. লোক. প্রতিপাঁলিত হইয়া থাকে ) 
ইহার দ্বারা বহুলোকের বহুপ্রকার উপকার সাধিত হইয়া 
থাকে বলিয়া অতি কষ্টে উপার্জিত সম্পত্তি ক্ষণিক 
হইলেও উহাকে জলে ফেলিয়৷ দিতে কোন শাস্ত্র অনুমোদন 

করেন না। ইহার দ্বারা অন্যান্ত আশ্রম উপকৃত ও রক্ষিত 
হইয়া থাকে বলিয়া ইহা অন্যান্ত আশ্রমের আশ্রয়ন্বরূপ ৷ 

জ্ঞানী যতি সন্ন্যাসীরা ইহাকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়! দেন 

না। যে মহাত! শঙ্করাচা্য অর্থকে অনর্থ বলিয়া ভাবন! 

করিতে বলিয়াছিলেন, ভীহাকেও ভারতে অদ্বৈতবাদ- 

স্থাপনের নিমিত্ত দক্ষিণদেশীয়, রাজা মহারাজাদিগের 
সাহায্য লইতে হইয়াছিল। তিনি চারিটি স্থানে যে, চারিটি 

প্রধান মঠ স্থাপনকরিয়াছিলেন এবং এ সকল মঠের বায় 
নির্বাহার্থ যে প্রচুর ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন, 

তাহা অর্থ দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। আকাশ বা শুহ্যরূপ 

উপাদানে এ সকল বৃহত বৃহ মঠ নির্মিত হয় নাই বাঁ 

সকল মঠ-সংপৃক্ত ভূলম্পত্তি অধিকৃত হয় নাই। প্রখর 
রৌদ্রের উত্তাপ নিবারণপূর্ববক শাস্তিলাতের জন্য একটি 
বৃহৎ ভারবান্ ছত্র স্বহস্তে .ধারণকরিয়া দূর পথে গমন 

ফরিলে এ ছত্রধারী ব্যক্তিকে যেমন ছত্রভার-বহনে ক্লেশ- 

ভোগ করিতে হয়, ঘর্্াক্ত কলেবর হইতে হয় এবং শাস্তি 

অপেক্ষা তাহার "অশান্তির ভাগ বাড়িয়া উঠে, তদ্রপ 

রাজারও, রাজ্যভার-গ্রহণে সর্ববদ্ধ৷ মহাদায়িত্ব-চিন্তায় ও 
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বুল রাজ-কার্য্ের -নিরীক্ষণে কষ্টই সার হইয়া গড়ে। 
রাজা অপেক্ষা রাজকর্্মচারীয়া বরং বেশী স্বখ ও ন্বচ্ছদত! 
উপভোগকরিয়! থাকেন। নিজের হিত অপেক্ষা পরের 

হিতের নিমিত্তই রাজার রাজ্যপালন অতীব প্রয়োজনীয় 

হইয়া থাকে । মহারাণী ভবানী ভাবিলেন যে, আমি সেই 

জন্যাই এতকাল রাজ্যশাসনে ক্রেশ স্বীকারকরিয়াছি। পূর্নব- 

কালে রাজার! বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হুইলে পুত্রের হস্তে 

রাজ্যন্লার সমর্পণকরিয়া কোলাহলশুম্ক পবিত্র স্থানে 

গিয়া পরমেশ্বর-চিন্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতি- 

বাহিত করিতেন। অতএব আমিও রামকৃষ্ের হস্তে 

ইতঃপূর্ব্বেই রাজার সমর্পণকরিয়াছি। আমার তীর্থ- 
যাত্রা কৃত্যও সমাপ্ত হইন্লাছে। এক্ষণে কোলাহলপূর্ণ 
নাটোরপ্রাসাদে আর থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

এইবার সকলকলুম্বনাশিনী ত্রিতাপহারিণী ভাগীরথীর 
পবিত্রতীরে মুর্শিদাবাদের বড়নগর-প্রাসাদে বাদকরিয়া 

জীবনের অবশিষ্টভাগ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণায় অতি- 

বাহিত করাই আমার পক্ষে একমাত্র শ্রোয়স্কর। এইরূপ 

বিবেচন! করিয়া মহারাণী ভবানী জীবনের শেষভাগে 

গঙ্গাতীরে বাসকরিবার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে প্রস্থানকরিয়া: 

ছিলেন। বাইবার-সময় মহারাজ রামকৃষ্ণকে এই উপদেশ 
করিলেন, “বগল, ভারতের প্রাচীন সূষধ্যবংশীয় রাজগণের 
নীতিপথ অবলম্বন করিও। 
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ই শুরধযবংশীয় রাজা রা যথাবিধি জপ পুজা ও হোম 
করিতেন।  অভিথিগণকে যথাশক্তি দাঁনকরিতেন । 
লোককে অপরাধের অনুরূপ দণ্ড প্রদানকরিতেন। 
যথাকালে ( অতিপ্রত্যুষে ) শয্যা ত্যাগকরিতেন। সত্য- 

কথনের নিমিত্ত মিতভাষী হইতেন। যশের নিমিত্ত দেশ 

জয়করিতেন। প্রজার উৎপীড়নের নিনিত্ত দেশ জয়- 

করিতেন না। তাহার! বংশরক্ষার্থ দারপরিগ্রহ করিতেন। 

ট্রাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিতেন । যৌবনে বিষয়- 

ভোগ করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় মুনিগণের বৃত্তি অবলম্বন- 

করিতেন এবং মরণকালে যোগ দ্বারা তনুত্যাগ্ব করিতেন”) 

রাণী ভবানী মহারাজ রামকৃঞ্চকে অন্যান্য অনেক হিত- 

উপদেশ প্রদানকরিয়া গঙ্গাবাচসর নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে 

চলিয়া গেলেন। কিন্তু মহারাজ রামকৃষ্ণ পুর্ববব বিপুল 

আয়োজন ও মহাআড়ম্বরের সহিত 'শক্তি-সাধনায় রত 

রহিলেন। রাজকার্ধ্য পর্য্যবেক্ষণ না করায় রাজকার্্যে 
নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। জমিদ্ারীর পর 
জমিদারী নিলামে চড়িতে লাগিল । দেবীর পুজার আড়ম্বর 

এবং দেবীর সম্মুখে ছাগ-বলিবানের সংখ্যাও ক্রমে বাড়িতে 
লীগিল। একদিন প্রাতঃকালে মহারাজ রামকৃষ্ণ পুজা- 

করিতে বসিয়াছিলেন,. এমন সময়ে এক মহাত্মা! যোগী, 

রাঁজবাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দৌবারিকগণকে 

বলিলেন, “তোমাদের মহারাজকে গিয়া! বর্প যে, তিনি 
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পুজা করিতে বমিয়! অমুক ভূসম্পত্তিটির বিক্রয়ের চিন্তা 
করিতেছেন কেন? পৃজা-সমাপ্তির পর সেই চিন্তায় মগ্ন 
হওয়াই তাহার পক্ষে উচিত। মহারাজার কর্ণে 'এই কথা 

পৌঁছিলে তিনি বিস্মিত হইয়া সেই অন্তর্যামী যোগীকে 
তাহার নিকটে লইয়া আসিতে আদেশকরিলেন। এ 

যোগী তাহার নিকটে উপস্থিত হইলে নির্জনে তাহাদের 

পরস্পর কথোপকথন হইয়াছিল শুনা যায় যে, এ যোগী 

তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার মা! মহারাণী তবানীই 

তোমার প্রকৃত গুরু। তিনি তোমার প্রতি স্থপ্রসন্না না 

হইলে লক্ষঞ্লক্ম বলিদান ও সহত্্র সহশ্র বার শব-সাধনা 

করিলেও তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে ন/”। এই কথা 

বলিয়া সেই যোগী রাজবাড়ী হইতে অন্তহিত হইয়াছিলেন। 

আর কখনও রাজবাটীতে আইসেন নাই। ইহার পর 

মহারাজ রামকৃষ্ণ তাহার মাতাঠাকুরাণী মহারাণী ভবানীকে' 

সথপ্রসন্ন করিবার নিমিত্ত মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। ত্তীঙ্হার 

প্রিয়ভূত্য ভোলা তাহার জপের মালা লইয়া তীহার সঙ্গে 

গিয়াছিল। বড়নগর-রাজবাটাতে কয়েকদিন থাকিবার 
পর তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। পরে 
তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, ইহা! তিনি 
জানিতে পারিয়! গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ, করিতে উদ্যতু. 

হইলেন এবং প্রিয়তম ভৃত্য ভোলাকে তাহার জপের মালা ' 

আনিতে বলিলেন। ভোলা! জপের মালা আনিলে তিনি' 
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গঙ্গাজলমধ্যে গলদেশ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ইঞ্টমন্ত্র জপকরিতে 

আরন্ত করিলেন। জপ শেষকরিয়া একটি অস্তিমকালীন 
সাধনাসল্গীত গাইতে মারম্তকরিলেন। গান পরিসমাপ্ত 

করিয়৷ ভোলার দ্বারা মহারাণী ভবানীকে জানাইলেন ঘে, 

তিনি (মহাঁরাণী) একবার রাজবাটীর ঘাটে আসিয়া অন্তিম- 

কালে তীহার পুত্রের ব্রহ্মতলে একবার চরণ স্থাপনকরিয়! 
পুত্রকে যেন কৃতার্থ করেন। মহারাণী ভবানী অন্তিন- 

কালে পুত্রের এই প্রার্থনা পুরণকরিয়াছিলেন। * শুনা 

যায়, তিনি মহারাজ রামকৃষ্ণের মন্তরকে চরণ স্থাপনকরিবাঁর 

পরই মহারাজার ব্রঙ্গাতল সহসা ফাটিয়া গিয়া একটা 

জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়াছিল এবং ততক্ষণাৎ তিনি পঞ্চ 

প্রাপ্ত হইয়।ছিলেন। মহারাজ রামকৃষের মৃত্যুর পর 

তাহার স্ত্রী মহারাণী জয়মণি ও তাহার পুত্র রাজা বিশ্বনাথ 

মুর্শিদাবাদে বড়নগর-রাজবাটীতে আসিয়া মহ্থারাণী ভবানীর 

সহিত বাসকরিয়াছিলেন। মহারাণী ভবানী তাহার সমস্ত 
দেবোত্তরসম্পত্তি “দানপত্র” করিয়া, তাহার পুত্রবধূকে 

অর্পণকরিয়াছিলেন। মহারাণী ভবানী বৃদ্ধাবস্থায় নানাবিধ 

'শোক-তাপ পাইয়াও কর্তৃব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই। 

তিনি বড়নগর-রাজবাটীতে থাকিয়াই যতদিন জীবিত 

ছিলেন, ততদিন নিয়মিতরূপে রাজকাধ্য সম্পাদনকরিতেন। 

৭৯ বগুসর বয়সেও রাত্রি চারিদগ্ড থাকিতে শব্যা ত্যাগ- 

করিয়া স্মানাদিকাধ্য সমাপনপূর্ববক বেলা বিগ্রহর পর্য্যন্ত 



পৃজা-পঠি করিতেন। পরে স্বহস্তে পাক করিয়া হবিত্যা্ন 
তক্ষণকরিতেন। আহারান্তে রাজকার্ষ্ে মনোনিবেশ 
করিতেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে সায়ংসন্ধা ও স্তবব- 

পাঠাদি সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও ফল খাইতেন। 
তৎপরে কুশাসনে বসিয়া পুনরায় রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত 

রাজকীয় কাগজ-পত্র দেখিতেন। পরে শয়নকরিতেন। 

্রন্মচর্যের কঠোর নিয়মসকল নিয়মিতরূপে প্রতিপালন- 

করিতেন। অর্দীবঙ্গেশ্বরী হইয়াও স্বহস্তে হবিষ্যান্ন পাক- 

করিয়া খাইতেন। বালিকারাজবধূরূপে নাট র.র।গবাটাতে 
প্রবেশকরিয়া' মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিয়মিত্তরূপে দৈনিক 

ক্রিয়াসকল * প্রতিপালনকরিয়াছিলেন। কেবল বিধবা 

হইবার পর স্বহস্তে হবিষযান্-পাক ও ভূমিশষ্যা-গ্রহণ 

প্রভৃতি তীহার ছুই একটি বেশী কার্ধ্য বাড়িয়াগিয়াছিল 

মাত্র। নতুবা রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে শব্যাত্যাগ, প্রাঙম্ান, 
ও পুজা, স্তব-পাঠ শেষ করিয়া ও শ্রীমদূতগবদূগীতা 
পাঠকরিয়৷ রাজবাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শ্রুবণকরান, তাহার 

অর্থ বুঝাইয়! দেওয়া, আহারের পর জমিদারীর খাতা 

পত্র দেখা, ইত্যাদি কার্ধ্য তিনি একরূপেই চালাইয়া, 
ছিলেন। কেবল বৈধব্যের পর তাহার এই কার্ধ্য- 

গুলি বাড়িয়াছিল। যথা £-_প্রজাগণের *সভিযোগ-শ্রবণট 

বিচার, জিজধান্তুকর! বা রায় দেওয়া, জমিদারী কার্য্য 
সম্বন্ধে কর্ণাীরিগ্পকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান, জমি- 
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দারী-সম্পূক্ত অভাব-অভিযোগ-শ্রুবণ, নিয়মাবলী-সংস্কার, 

প্রধান মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ, কাগজ-পত্রে স্বাক্ষরকরা, 

নবাবসরকারে ও অন্যান্য স্থলে পত্র-লিখন-প্রণালী-কথন, 

বিধিব্যবস্থাপ্রণয়ন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে পঞ্চাশ 

বগসর কাল অর্দধবঙ্গব্যাপী বৃহৎ রাজ্যের গুরুভার গ্রহণ 

করিয়া মহাপ্রতাপের সিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিয়া 

মহাশিক্ষিতা পুণ্যশ্লোকা আদর্শমহিলা মহারাণী ভবানী 
মুর্শিদাবাদস্থ বড়নগর-রাজবাটাতে কলুষ-নাশিনী গঞ্জ! 
দর্শনকরিতে করিতে ৭৯ বগুসর বয়সে সন্ঞ্ঞানে পরলোকে 

গমনকরিয়াছিলেন। 

অহল্যাবাই। 

মালবদেশে আহম্মদনগর জেলার অন্তর্গত পাথর্ভী- 

নামক গ্রামে ১৭৩৫ গ্রীষ্টাব্ষে অহল্যাবাই জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম আনন্দ রাও শিন্দে। 

তিনি একজন সামান্য কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু তিনি 

ধান্মিক পরোপকারক ও উদারচরিত ছিলেন। বন্কাল 

যাবৎ তাহার একটি সন্তান না হওয়ায় তিনি ও তাহার স্ত্রী 

নিষন্ন মনে দিনধাপন করিতেন। একদিন একটি সন্ন্যাসী 

ত্বাহাদের গৃহে, আদিয়াছিলেন। সে সময়ে আনন্দরাও 

বাটাতে ছিলেন,:ন!। তীহার স্ত্রী এ সঙ্গ্যাসীর প্রতি 



(৪8৪৫ ) 

সমুচিত আতিথ্য প্রদর্শনকরিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী গৃহ- 

কর্ত্ীর বদন বিষন্ন দেখিয়া বিষাদের কারণ অবগত হইলেন 
এবং বলিলেন যে, কোহলাপুরে জগাম্বা দেবীর আরাধনা- 

করিলে তীহাদের কামনা সিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া এ 

সন্যাসী প্রস্থান করিলে আনন্দরাও বাটাতে আসিয়া! সমস্ত 

বস্ান্ত অবগত হইলেন । পরদিন তীহারা কোহলাপুরে 
গমন করিয়া জগদম্বা দেবীর আরাধনায় রত হইলেন। 

এক বঁংসর কাল একাগ্রচিত্তে আরাধনার পর আনন্দরাও 

একদিন স্বপ্ন“ দেখিলেন যে, জগদম্বা দেবী তাহাকে 

বলিতেছেন €ষে, আমি তোমাদের আরাঁধনায় সন্তু 

হইয়াছি। তোমরা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে গমন কর। 

তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইাবে। আনন্দরাওর স্ত্রীও সেই 
দিন এই স্বপ্ন দেখিলেন যে, উত্তম বন্্রাঙ্কারে ভূষিত! 
একটি অসামাগ্ত স্মন্দরী নারী ট্রাহার ললাটে মিন্দুর দিয়া 

ও তীহার ক্রোড়ে একটি স্থলক্ষণা সদ্যোজাত কন্যা স্থাপন- 

করিয়া অন্তহিতা হইলেন। পতি ও পত্ী এই প্রকার 
স্বপ্ন দেখিয়া বুঝিতে পাঁরিলেন যে, তাহাদের একটি 

লক্ষণ কন্যা জদ্মিবে। পরদিন তাহারা জগদন্থা দেবীকে 

ফোড়শ উপচারে পুজাকরিয়া, এবং শ্রাঙ্মণ-ভোজনাদি ব্রত- 

কৃত্য সমাপ্ত করিয়া নবগৃহে প্রত্যাবর্তদ করিলেন। প্রায় 

এক বহদর পরে আনন্দরাওয় একটি কন্ঠারতু ভূমি 
হইল। এই ফল্ঠার নাম অহল্যাবাই-। গ্রামের একজন 

শ্ 
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অভিজ্ঞ জ্যোতিষী তাহার কোষ্টী গণনাকরিয়৷ বলিলেন, 

“এই কন্যা কালে একটা স্বাধীন রাজ্যের নির্ভয়া তেজন্থিনী 

মধীশ্বরী হইবেন এবং ইনি জগছিখ্যাতা দানশীলা হইবেন। 

হার কীর্তি ভারতের প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত হইবে এবং 
বহুকাল পরাস্ত সেই কীন্তি শ্থায়িনী হইবে” | এই জ্যোতি- 

বীর গণনা উত্তর কালে বর্ণে বর্ণ মিলিয়াছিল । পূর্ববুকালে 

এইরূপ সত্যগণনায় সমর্থ বু জ্যোতিষী ভারতে জন্দিয়া- 

দছিলেন। এক্ষণে আদল নাই, নকল আছে, প্রকৃত শিক্ষা 

কমিয়াছে, চাতুরী বাড়িয়াছে। অহল্যাবাই শৈশবে বড়ই 
স্থশীল। ও দয়াস্সেহবতী ছিলেন । তীহার পঞ্চমবর্ষ বয়সে 

তাহার বিদ্যারস্ত হইয়াছিল । পাথর্ডী গ্রামের পাঠশালার 

গুরুমহাশয় আনন্দরাওর শরমবন্ধু ছিলেন। তিনিই 

অহল্যাবাইর গৃহশিক্ষক ছিলেন। “অহল্যাবাই কালে 

রাজোশ্বরী হইবেন,” জ্যোতিষীর এই কথায় বিশ্বাম স্থাপন, 
করিয়া আননীরাওর এই ধারণা জম্মিয়াছিল যে, রাজ্রোশ্বরী 

হইতে হইলে শিক্ষিত হওয়া চাই।, রাজ্শ্বরী অশিক্ষিত 

হইলে রাজা রক্ষাকরা মহাকঠিন হইয়াপড়ে। অশিক্ষিতা 
রাজোশ্বরীকে পদে পদে বিড়ম্বনা শরিভাগকরিতে হয়। 

শিক্ষার অভাবে মন্ত্রর্গের করতলগত হইয়। থাকিতে 

হয়। অবশেষে রাজাঢাড - হইতে ভুব। অহল্যাবাই 
বাল্যকালে শিক্ষা পাইয়াছিলেম ৰলিয়াই উত্তরকালে 
রাজনীতিশাসত্র-শিক্ষা-প্রভাবে দোর্দু-প্রভাপে রাজত্ব করিতে 
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পারিয়াছিলেন এবং রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমন্তাগবত, 

শ্রীমগবদগীতা, যোগবাসিষ্ঠরামায়ণ, উপনিষৎ এবং 
অন্যান্য বহু ধর্শান্্ ও মুক্তিশান্ত্র পাঠকরিয়া শান্তচিত্তে 
কালযাপন করিতে পারিয়াছিলেন। অহল্যাবাইর নবম বর্ষ- 

বয়সে আনন্দরাও তাহার বিবাহের জন্য পাত্র অনুসন্ধান- 

করিতে লাগিলেন । 

পাত্রের ভাবনায় ভীহাকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় 
নাই। 'অহল্যাবাইর শুতাদৃষ্টের বলে অতি অল্প সময়ের “ 
মধ্যেই বিনা &চষ্টায় একটি স্তুপাত্রের সহিত সম্বন্ধ 

অযাচিতভাবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। এইপাত্র 

আবার যে সে গ্রাত্র নয়।, ইনি একজন স্বাধীন নরপতির 

পুর্ল। একজন অতি দামান্টি দরিদ্র কৃষিজীবীর নবম- 
বর্ষীয়া কন্যার সহিত একটি স্বাধীন নরপতির বিবাহ সম্বন্ধ 
অযাচিতভাবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলে কন্যার পূর্বব- 
জন্মের স্তুকৃতিবল ব| ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ স্বীকার- 

করিতেই-হইবে। যে যেমন কন্্ম করে, ঈশ্বর তাহাকে 

তত্রপ ফল প্রদ্দানকরেন। পূর্বজন্মোর স্বকর্ম্-দুক্ঘ্্ম 

অস্বীকারকরিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ, স্বীকার 

করিলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা- "দোষ ধটে। যে জময়ে 

আনন্দরাও কন্ঠার বিবাহের নিমির্ঠ পটু অনুসন্ধান-. 
করিতেছিলেন দেই সময়ে পুনাঁর বাজীরাও পেশোয়ার 
একদল সৈগ্য পাখর্ভী গ্রামে জাদিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 
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তাহার! মালবদেশের বিদ্রোহ দমনকরিয়! পুণায় যাইতে- 

ছিল। তাহার! ক্লান্ত হওয়ায় পাথরডী গ্রামে কিয়গুক্ষণ 

বিশ্রাম করিতে বাধা হইয়াছিল। তাহাদের সহিত মল্হর্ 

রাও হোল্কর্-নামক এক স্বনামধন্য সেনানী ছিলেন। 

তিনি কৃষক আনন্দরাওর গৃহের নিকটস্থ এক দেবমন্দিরে 

দেবতাকে প্রণামকরিবার জন্য উপস্থিত হইয়া অহল্যা- 

বাইকে দেখিতে পাইলেন |. অহল্যাবাই সেই সময়ে 
তথায় তাহার গুরুমহাশয়ের নিকটে বসিয়া সংস্কৃত-স্তব 

অভ্যামকরিতেছিলেন। বালিকার মুখে স্থৃস্বরে স্থুমধুর 

স্তোত্রপাঠ শ্রবণকরিয়া মল্হর্ রাও হোল্করের সেনানী- 

স্থলভ কঠিন হৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি 

আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তীহার নয়নযুগল হইতে 

আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি এরপ স্তোত্র- 

পাঠ শুনিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনেকরিলেন। 

অহল্যাবাইর শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে অহল্যাবাইর কুল- 
পরিচয় পাইয়া পরক্ষণে আনন্দরাওর সহিত পত্তিচিত 

হইলেন এবং তীহার কণ্যার' সহিত নিজের পুজ্রের 
বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। আনন্দরাও এই প্রস্তাবে 

সম্মত হইলেন। শুতদিনে গুভক্ষণে পুণানগরীতে 'মল্হর্ 

বাও হোল্করের পুত্র খ্ণ্ডরাওর সহিত সৌভ্াগ্যবভী 
শ্রীমতী অহল্যাবাইর শুভবিবাহ হুম্পন্ন হইল অতি 
সামান্য দরিদ্র কৃষকের কন্যা বধূরাণী হুইল্লেন। অহল্যা- 
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বাইর বিদ্যা-বুদ্ধি সথচরিত্র ও রাজ্য-শাসন-পদ্ধত্তির পরিচয় 
দিবার পূর্বের তীহার শ্বশুর মল্হর্রাও হোল্করের পরিচয় 

দেওয়া উচিত। মল্হর্রাও হোল্কর্ স্বনামধন্ত পুরুষ 
ছিলেন। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে নিজে একটি স্বাধীন 
রাজোর নরপতি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
পিতার নাম খওুজী। তিনি পুণা হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে 

হোল্-নামক এক পল্লীগ্রামে বাসকরিতেন। পশুপালন 

ও কৃষিকার্ধ্য তীহার জীবিকা ছিল। পুরুষানুক্রমে পশু- 

পালন দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ববাহকরায় তাহাদের বংশ 
“ধন্গর্গনাঁমে অভিহিত ছিল। ধন্গর্ শব্দের অর্থ 

পশুপালকণ হোল্নামক স্থানে বাসকরিতেন বলিয়। 

হোল্কর তাহাদের উপাধি। মহারাষ্ট্র ভাষায় নিবাদী অর্থে 
“কর” শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা-_তাগার্কর্ 

নিম্বাল্কর্ পাটন্কর্ ইত্যাদি । ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মল্হর্রাও 
হোল্কর্ জন্মিয়াছিলেন। তিনি যখন পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক বালক, 

তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তাহার পিতার মৃত্যুর পর 

ত্রাহার মাতা অনন্যোপায় হইয়া তীহার ভ্রাতা নারায়ণজীর 

শরণাগত হইয়াছিলেন। (স্যার জন্ ম্যাল্কম্, “মধ্য- 

ভারত ও মালবের ইতিহাস”-নামক ন্বীয় পুস্তকে 

নারায়ণজী এই নাম উল্লেখকরিয়ছেন। কিন্তু মহারা্রী় 
পুস্তকে ভোজরাজজ্জী এই নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে ।) 
তলোর্দে-নাক গ্রামে নারায়ণজীর নিবান ছিল। তলোর্দে 
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“একটি ক্ষুদ্র গ্রাম । উহা'খান্দেশ্ জেলার অন্তর্গত। তথায় 

তাহার সামান্য কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল। তিনি কৃষি, 

পশুপালন, ও পশুচারণ প্রভৃতি স্বজাতীয়' ব্যবসায় ত্যাগ- 

করিয়া! কোন মহারাপ্ীয় রাজার সৈস্তাদলের অধিনায়ক 
ছিলেন বলিয়া তাহাকে বিদেশেই থাকিতে হইত। সুতরাং 

নিজের ভূমিকর্ধণ, পশুপালন, পশুচারণ, ও গৃহ-রক্ষণাবেক্ষণ 

প্রভৃতি কাধের জন্য শরণাগত ভগিনী ও ভাগিনেয়কে 

বাটাতে রাখা তাহার অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। 

তিনি ভাগিনেয় মল্হর্কে গুহের এ সকল কর্মে নিযুক্ত 
করিয়া রাখিয়াছিলেন। | 

একদা এক জ্যোতিষী মল্হরের হস্তরেখা গণনাকরিয়ু। 
বলিয়াছিলেন যে, কালে এই বালক অসাধারণ যোদ্ধা 

হইবে এবং বন্যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! স্বাধীন রাজ! হইবে ॥ 

জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া মল্হরের হৃদয়ে উচ্চ আশা ও 
উৎসাহ জাগিয়৷ উঠিল। তিনি পশুচারণাদি কর্ম ত্যাগ- 

করিয়া! সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্য মাতুলের নিকটে 
আগ্রহ সহকারে প্রার্থনাকরিলেন। তাহার মাতুল তাহার 

আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া স্থীয় প্রভুর আদেশে নিজের দলে 
তাহাকে প্রবেশকরাইলেন। মল্হর্রাও সৈন্দলে 

- গ্রবিষ্ট হইয়! অনন্যাচিত্রে, শতগুণ উত্সাহ, কঠোর উদামে, 

ও অবিচ্ছিন্ন নিয়মে উচ্চ আশা! ও ঈশ্বরের জু গ্রহের উপর 

নির্ভর করিয়! যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। ,নিজগুণে 



( উই১ ) 

তিনি ক্রমে যুদ্ধবি ভাগের উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাঁতকারিয়া 
অৰশেষে উচ্চতম পদ লাভকরিয়াছিলেন। তিনি একদা 
এক ভীষণ যুদ্ধে নিজাম্ উল্মুল্কএর এক স্বৃপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা 
সেনাপতিকে নিহত করিয়া চতুদ্দিক্-ব্যাপিনী প্রশংসা লাভ- 

করিয়াছিলেন। তীহার অসীম সাহস ও বীরত্বের প্রশংস! 

শুনিয়া মহারাষ্্রীয় স্বাধীন নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ট, 
ইত্হবস-নুপ্রসিদ্ধ বাজীরাও পেশোয়া নিজের দৈন্যদলে 
তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মল্হর্রাও প্রথম 

পাঁচশত অশ্বসৈনিকের অধিনায়কত্বের পদ পাইয়া- 

ছিলেন। প্রকৃত গুণবান প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র পাইয়া ক্রমে 

[নজকাধ্যের' সাময়িক ফল লাশকরিতে লাগিলেন। 
বাজীরাও পেশোয়ার মহাশক্র নিজাম আলি তাহার' 

নিকটে পরাজিত হওয়ায় এবং পোর্টু গীজ্দস্থ-উদ্পীড়িত 

কঙ্কনদেশে তৎকর্তৃক শান্তি স্থাপিত হওয়ায় বাজীরাও 

পেশোয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া! ১৭২৮ 

শ্ী্টাব্দে নর্শ্দানদীর উত্তরকুলস্থ দ্বাদশটি জেল! 

তাহাকে জায়গীর্রূপে পুরস্কার প্রদানকরিয়াছিলেন। 
মালবদেশের আধিপত্য ও অধিকার লইয়া মহারা্ীয়গণের 
সহিত মুসলমানগণের তুমুল সংগ্রামু উপস্থিত হইয়াছিল । 
এই ভীষণ যুদ্ধে মল্হর্রাও যেরূপ যুগ্ধ'কৌশল, পরার" 
ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে: শক্রুপক্ষ 
মুসলমানগ্রণও তীহার প্রশংসাকরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 



(৮২) 
মল্হর্রাও এই যুদ্ধে জয়লাভ. করায় বাজীরাও পেশ্দোঁয়া 
তাহার কাধ্যে অত্যন্ত শ্রীত হইয়া ১৭৩১ খুষটাব্দে সত্বরটি 
জেলা এবং ইন্দোর প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীররূপে পারি- 
তোষিক প্রদানকরিয়াছিলেন এবং মালবদেশের সর্ব বিষয়ে 

কর্তৃত্ব প্রদানকরিয়াছিলেন। 'গই সময়েই মল্হর্রাও 

হোল্কর্ ইন্দোরে স্বীয় রাজধানী স্থাপনকরিলেন। এই 

সময়ে দিল্লার সম্রাটের গৌরবরবি অন্তমিত প্রায় হইয়া- 

ছিল। মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছিল। মহা" 

রষ্টীয়গণ যে সকল দেশ জয়করিয়াছিলেন” দেই গুলির 
পুনরুদ্ধার করা ক্ষীণশক্তি মুললমানসআ্রাটের পক্ষে অত্যন্ত 
অসন্তব হইয়া উঠিয়াছিল। তখন মহারাষীগণই ভারতু- 
সাগ্রাজোর হত কর্তা বিধাতা হইয়। উঠিয়াছিলেন। স্বয়ং 

স্ মহারাপ্রীযগণের নিকট অনুগ্হপ্রার্থী হইয়া তীহা- 
দিগকে কখন বা রাজ্যাংশ কখন বা তাহাদের অভীষ্ট ধন 

দানকরিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন এবং নিজের শত্রদমনের নিমিত্ত 
তীহাদিগের সাহাধ্য প্রার্থনাকরিতেন। একবার দিল্লীর 

মোগলসম্রাট তাহার শত্রু রোহিলাগণকে দমনকরিবার 

জন্য মল্হর্রাওকে আমন্ত্রকরিয়াছিলেন। মল্হর্রাও 
সম্রাটকে সাহাষ্যকরিবার জন্য রোহিলাযুদ্ধে যোগদান 

. করিয়াছিলেন ।* তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন যে, 

শক্রপক্ষীয় সৈগ্তের সংখ্যা স্বপক্ষীয় সৈনৃসংখ্যা অপেক্ষা 

অনেক বেশী। স্থৃতরাং নূতন কৌশল অবলম্বন না করিলে 



(৪৫৩) 

এ যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যন্তাবী, এইরূপ বিবেচনা করিয়া 

তিনি এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া এই যুদ্ধে জয়- 
লাভ করিয়াছিলেন । গভীর অন্ধকার রজনীতে শক্রুপক্ষ 

স্বীয় শিবিরমধ্যে নিদ্রিত হইলে তিনি বন্সংখ্যক মহিষ 
ও বৃষের শূঙ্গে প্রজ্বলিত মশালের আধার বাঁধিয়৷ দিলেন 

এবং তাহাদিগকে শক্র-শিবিরের বিপরীত দিকে ছাড়িয়া 

দিয়া শক্রশিবির আক্রমণকরিলেন। শক্রগণ গাঢ় 

অন্ধফারে সহসা আক্রান্ত হইয়৷ কর্তবাজ্ঞানণুগ্ঠ হইয়া 

পড়িল। গেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে ধাবমান পণ্ড- 
গণের ভমনাদ শ্রবণকরিয়া ও তাহাদের শৃক্গস্থিত 

অসংখা অলোকমালা অবলোকনকরিয়া শক্রগণ ভাবিল 

“যে, দু দিক হইতে ছুইটি সৈম্যদল তাহাদিগকে মাক্রমণ- 

করিতে আসিতেছে । এইরূপ ভাবিয়া তাহারা অত্যন্ত 

ভীত হইয়! পড়িল,*এবং যে যেদিকে পথ পাইল, দে সেই 

দিকে দ্রতবেগে পলায়নকরিল। শক্রশিবির শত্রশূন্ 

হইয়া পড়িল। বিজয়লক্ষমী মল্হর্রাওর অস্কশায়িণী 

হইলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় তাহার বীরত্বখ্যাতি 
চতুদ্দিকে ব্যাণ্ড হইয়া পড়িল। দিল্লীর সআাট তাহার 

প্রতি সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ 

চান্দোর্ প্রদেশ প্রদানকরিতে উধ্যত হইলে তিনি বলিয়া 

ছিলেন “আমি ইন্দোরের স্বাধীন রাজ! হইলেও মামি 

বাজীরাও পেশোয়ার অধীন একজন সামান্য সেনানী মাত্র । 



(৪8৫৪ ) 

স্থতরাং আমার প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার অজ্াত- 

সারে ও অনভিমতে উহা গ্রহণ করা আমার উচিত নয়, 

এই কথা বলিয়া তিনি এই পুরস্কার গ্রহণকরিতে সম্মত 

হয়েন নাই। কেবল চান্দোরু প্রদেশের “দেশমুখ” এই 

উপাধিমাত্র গ্রহণকরিয়া সম্রাটুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন 

ও তাহার মানরক্ষা করিয়াছিলেন । অন্যাপি ইন্দোরের 

নরপতির এই উপাধি চলিয়া মাসিতেছে। মল্হর্রাও 

হোল্কর্ পূর্ব্বোস্ত রোহিলাযুদ্ধে যেরূপ কৌশলে জয় 
লাভ করিয়াছিলেন, শায়েস্তার্থাকে পরাজয়করিবার জন্য 

'শিবাজীও এরূপ কৌশল অবলম্বনকরিয়াছিলেন এবং 

কার্থেজের ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবীর 

হাানিবল্্ও একবার এরূপ কৌশল অবলম্বনকরিয়া- 

ছিলেন। এই সময়ে আহম্মদ্ সাহ আব্দালী স্বীয় ছুর্দমা 

প্রবল পরাক্রমে আফ্গান্-সৈন্যের সাহাষ্যে পঞ্জাব প্রদেশ 

লুষ্টনকরিয়া ঘোর অশান্তি উৎপাদনকরিতেছিলেন | 
দিল্লীর হীনবল মোগলসম্াটু পূর্ব হইতে অন্তর্বরদ্রোহে 
জর্জরিত হইয়৷ মহাকষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন। 

তিনি এই নূতন বহিঃশক্রর গতি রোধকরিবার নিমিত্ত 

মহারাপ্্ীয় শক্তির শরণাপন্ন হইলেন। এই সময়ে মহা- 
রাষ্ট্যগণ যদি গৃহবিবাদ পরিত্যাগকরিয়৷ পরস্পর 

. সম্মিলিত হইয়া কার্যাকরিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, 

হিন্ুস্থান হিন্দুরই হইত। পরমেশ্বর মহারাষ্্ীয়গণকে 



(8৫৫) 

ভাগাপরীক্ষার স্রযোগ প্রাদানকরিলেন। কিন্তু তাহারা 

নিজদোষে-_গৃহবিবাদ-দোষে স্ব স্ব প্রধান্য-রক্ষার জন্য” 

অপরকে অবজ্ঞাকরারূপ দোষে তগবদ্ত্ত সেই স্বর্ণ 

স্থযোগ হারাইয়াছিলেন। মহারাহ্ীয়গণ যদি পাণিপথযুদ্ধে 
পরাজিত না হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুস্থান হিন্দুরই,.হইত | 

পাঁণিপথের ভীষণযুদ্ধে মন্যান্য মহারাষ্্ীয় বীর পুরুষের 
্যায় মল্হর্রাও নিজের দল-বল লইয়া যোগদান করিতে 

আিয়াছিলেন। 

গর্ব্বিত সদাশিবরাও শেশোয়া তাহার প্রতি সদ্যবহার 

করিলেন 'মা। তিনি মল্হর্রাও্কে তাহাদের বংশের 

ভৃত্য বলিয়! অতান্ত আবজঞাকরিতেন। মল্হররাও 

তাহাকে একটা উত্তম পরামর্শ দিতে অগ্রদর হইলে তিনি 

সর্ববসমক্ষে বলিয়া উঠিলেন, “আমি মেষপালকের পরামর্শ 
শুনিতে ঢাহি না। ইহা বীরপুরুষদিগের যুদ্ধক্ষেত্র। 
ইহা মেষপাল চরাইবার ক্ষেত্র নয়।” মল্হর্রাও এইরূপ 

অবস্াত হইয়া মন্্াহত হুইলেন। তিনি যে উত্সাহ ও 

উদ্যম হৃদয়ে ধরিয়! যুদ্ধক্ষেত্রে আদিয়াছিলেন, সে উদ্যম 

ও উৎসাহের মাত্র! কমিয়া গেল। সর্ববসমক্ষে এক্সুপ 
অপমানে তীহার. হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বীয়, 

সৈশ্য-সামন্ত সহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্েউভাহব অবস্থিতিকরিতে 
তসংকল্প হইলেন ভিনি মহারাষ্্ীয় জাতির দক্ষিণক্ল্ত- 

' স্বরূপ -ছিলেম। সেই দক্ষিণহত্ত, গর্বিত নির্বোধ 
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"সদাশিবরাও পেশোয়ার অবজ্ঞারূপ মুষ্ট্যাঘাতে বেদনা- 
' প্রাপ্ত হঈয়। মকম্্ণ। হইয়া পড়িল। পাণিপথের ভয়ঙ্কর 

যুদ্ধে মহারাষ্্রীয় জাতির শোকাবহ পরাজয় ঘটিল। এই 
যুদ্ধে অসংখ্য মহারাস্্ীয় সৈন্য নিহত হইয়াছিল। কেবল 
একমাত্র মল্হর্বাওই স্বীয় সৈন্য-সামস্তের সহিত অতি 

সাবধানে আাত্মরক্ষা করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমনকরিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণামে অন্যান্য 

মহারাষ্্ীয় রাজারা হীনবল হইয়া পড়ায় মল্হর্রাও মহা- 

রাষ্ট্রীয় জাতির নেতা হইয়াপড়িলেন। তিনি অনুরূপা পতী 

লাভকরিয়াছিলেন বলিয়া মানবজীবনের ঈদৃক্ উৎকর্ষ 
সাধনকরিহে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার"সাধবী পত্রী 
গৌতমাবাই উঠব সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিলেন। তিনি 
যেমন স্থৃশিক্ষি ' পতিত্রতা, গৃহ কর্মদক্ষ! ও ঈশ্বরে ভক্তিমতী 
ছিলেন, তদ্র” গনি বীরহ্ৃদয়া দৃটচিন্ত। উৎসাহবতী ও : 

সাহসিনী ছিলে: মল্হর্রাও কোন যুদ্ধে পরাজিত বাঁ 

অকৃতকার্যা *:-: বিষগ্ন মনে গৃছে প্রত্যাগমন করিলে 

গৌতমাবাই ত* ক নানাবিধ বচন-বিদ্াসে উৎসাহিত ও 
উত্তেজিত কি পুনরায় তাহাকে ুদ্ধার্থে প্রেরণকরিতেন। 

ুদ্ধক্ষেত্র হই". এনি যতদিন পর্য্যন্ত গৃহে না আসিতেন, 

“ততদিন পর্য « 'গীঁতমাবাই কেশসংস্কার ও উত্তম বেশ- 
ভূষণাদি পরি গ করিয়া ঈশ্বরের নিকটে সর্ববদাই পতির 

কল্যাণ প্রার্থ *খিতেন এবং যে সকল গৃহকার্ধ্যগুলি ন। 
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করিলে চলে না, তাহাই করিতেন। পতির স্ায় তাহারও, 

দনিশীলতা) আশ্রিতবাতসল্য, সাচার, সত্যবহার ও পরছুঃখ- 

কাতরতা প্রভৃতি অনেক সদ্গুণ ছিল। 'অহল্যাবাই 

শ্বশুর শ্বঠাকুরাণীর নিকট হইতেই এই সকল সদ্গুণ 

পাইয়াছিলেন। অহল্যাবাইর বিবাহের পর অল্পদিনের 

মধ্যেই তাহার পিতার ও মাতার স্ৃত্যু হইয়াছিল। তিনি 
শ্বশুরালয়ে আসিয়া শ্বশুর ও শ্বশ্রীর সেবায় মনঃ-প্রাণ অর্পণ- 

করিয়্াছিলেন। তীহারা বালিকা নববধূর ভক্তি শ্রদ্ধা ও যত্ব 

দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মল্হর্রাও ও 

গৌতমাবাইৰ অন্তর কোমল হইলেও বাহিরে স্বভাবট! 

কিছু উগ্র,ছিল। অহল্যাবাই, ভক্তি, শুশ্রীযা, সহিষুঃতা 

“আজ্ঞাপালন ও গৃহকর্মাদক্ষতা-গুণে তাহাদিগকে অতি 

অল্পদিনের মধ্যেই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। পল্লীর 
প্রতিবেশিগণ, এই 'খালিকা নববধূকে শ্বশুর ও শ্বশ্মুর উগ্র 

স্বভাব পরিবর্তিত করিতে সমর্থা দেখিয়া তীহার অত্যন্ত 

প্রশংসা করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতেই অহল্যা- 

বাইর প্রশংসা চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তীহার 

প্রশংসা শুনিয়! তাহার প্রতি তীহার শ্বশুর ও শ্বশ্বার স্মেহ 
দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিল। বালিকা যাহা বলিত, 

তাহারা তাহাই করিতেন। এমর্ন কি,,মল্হর্রাওর রুগ্রা- 

বস্থায় এই বালিকা তাঁহাকে যতটুকু জল পানকরিতে 
বলিতেন, তিনি ততটুকুই পানকরিতেন। মল্হর্রাও অত্যন্ত 

৩৯ 
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অপরিমিতবায়ী ছিলেন। অতি সামান্য কার্য্যে অত্যন্ত 

ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। অহল্যাবাই ইহা ভাল বিবেচনা 

করিতেন না। অথচ কিন্তু তজ্জন্ শ্বশুরকে কিছু বলিতেও 

সাহস করিতেন না। ক্রমে বযোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

সাংসারিক বায়ভার ্বহস্তে গ্রহণকরিয়া শ্বশুরের অমিত- 
ব্যয়িতাদোষের প্রতিকারকরিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। 

তিনি রাজকুলবধূ ছিলেন। তাহার অত্যধিকসংখ্যক 
দাস-দা্া ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহকার্ধ্য-পর্য্যবেক্ষণে 
তাহার আলস্য ছিল না। তিনি পরিশ্রমে বিরক্তি বোধ- 

করিতেন না। তিনি অতি প্রতুাষে শয্যা ত্যাগকরিয়। 

স্লানাদিকাধা ।সমাপ্তিপূর্ববক শিবপুজা করিতেন। পরে 
দাসদানীগণকে স্ব স্ব কর্ে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের 

কার্যাবলী নিরীক্ষণকরিতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালে 

শ্বশুর ও শ্বশীঠাকুরাণীকে প্রণামকরিতেন। তিনি 

বাল্যকালেই অস্বাদাস পৌরাণিক-নামক এক সদাচার, 

নিষ্ঠাবান, জ্ঞানী ব্রাহ্মণের নিকটে দীক্ষা গ্রহণকরিয়া 
প্রতিদিন নিয়মিতরূপে যথাবিধি ভক্তিপূর্ববক পুজা-স্তব- 

পাঠাদি পারলৌকিক কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠানকরিতেন। তিনি 
বাল্যকাল হইতেই ধর্মপরায়ণ! ছিলেন। রাজবধূ হইয়া 

-বিলাম কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। পৃজা-স্তব- 

"পাঠাদি কর্মে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। 

অন্বাদাম পৌরাণিকের নিকটে ভক্তি, জ্ঞান 'ও রাজনীতি- 
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শান্তর শিক্ষাকরিতেন। বালিকার এইরূপ মতি-গতি 

দেখিয়! ও শুনিয়া পল্লীর নরনারীগণ তাহাকে তক্তি 
করিত। সর্বদা পুজ্া-পাঠ করিলে পাছে শ্বশু় ও শ্বশ্ব- 
ঠাকুরাণী বিরক্ত হয়েন, এই ভয়ে তিনি অনেক বাহ পুজার 

পরিবর্তে মানসপুজ! করিতেন ।" সদাচারা৷ শ্রদ্ধাতক্তিমত্তী 

পৃজাজপপরায়ণা বালিকা! শু্রানী অহল্যাবাই অনেক তক্তি- 
শ্রদ্ধা-সদাচার-বঙ্গিতা প্রৌঢা বা বৃদ্ধা ব্রাদ্মণী অপেক্ষা 
পবিদ্্রী ছিলেন। অহল্যাবাইর পতিভক্তিও অসাধারণ 

ছিল। তিনি পতিকে দেবতা বলিয়া জ্ঞানকরিতেন, 

মানুষ বলিয় জ্ঞান করিতেন না। তীহার একটি পুত্র ও 

একটি কন্যা; জন্মিয়াছিল। পুত্রের নাম মালেরাও এবং 
কন্যার নাম মুক্তাবাই। শ্রহল্যাবাইর ভাগ্যে দাম্পত্যন্থথ 

বেশী দিন ঘটে নাই। ১৭৫৩ গ্রীষ্টান্দে ভরতপুরের 
সমীপবর্তী কুস্তেরী-নামক দুর্গ অবরোধ কালে তাহার স্বামী 
খণ্ডেরাও যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। শুখন অহল্যাবাইর 

বয়ক্রম অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া 

শোকার্তা অহল্যাবাই চিতারোহণে কৃতসম্কল্ল! হইয়াছিলেন। 

তাহার আজ্জঞায় চিতাও প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু যখন 

তাহার বৃদ্ধ শ্বশুর সাশ্রনয়নে কাততরকণে তীহাকে 

বলিলেন, “মা, খণ্ডুজী আমাকে ধৃদ্ধাবস্থায় শোকসাগ্রে 
ভাসাইয়া পলায়ন করিল। তুমি আমাদিগকে ত্যাগকরিয়া' 

ইহলোক হইত পলায়ন করিলে বৃষ্ধশ্বশুর-হত্যার পাতকিনী 
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হইবে। মা, তোমার এই বালক ও বালিকাকে বিপত- 

সাগরে ভাদাইও না। মাতৃহীন বালক-বালিকাকে কে 
দেখিবে ? আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি। আমাদের মৃত্যুকাল 
নিকটবর্তী। এ অবস্থায় তোমার এই অল্পবয়স্ক বালক- 
বালিকাকে কে রক্ষা করিবে মা”? এই বলিয়া বৃদ্ধ 

মল্হর্রাও চিতারোহণে কৃতসম্কল্প। পুত্রবধূর ক্রোড়ে মস্তক 

স্থাপনকরিয়! বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনকরিতে 

লাগিলেন।  দয়ার্রচিত্তা অহল্যাবাই গুক্জন-বাক্য 

অলঙ্ঘনীয় বিবেচনাকরিয়া ও শিশু পুত্রকন্যার প্রতি 

কর্তৃব্যতা বুঝিতেপারিয়া চিতারোহণের সঙ্কপ্প পরিত্যাগ 

করিলেন। মল্হর্রাও অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়াই 

অতি সামান্য অবস্থা হইতে তিনি আজ একটা বিস্তৃত 
প্রদেশের স্বাধীন স্বনামধন্য রাজা হইতে পারিয়াছিলেন। 

বুদ্ধিমান মল্হর্রাও এক্ষণে এই স্থির করিলেন যে, 
অহল্যাবাইর হস্তে রাজ্যের কয়েকটি কার্যের গুরুতার 

অর্পণকরিলে তিনি কিয় পরিমাণে বৈধব্য-ন্ত্রণ। ভুলিতে 
পারিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি রাজ্যের আয়- 

ব্যয়ের হিসাব-রক্ষার পর্য্যবেক্ষণ, রাজস্ব-সংগ্রহের সুব্যবস্থা 

বিধান, সৈন্যবিভাগের উন্নতিবিধান ও ব্যয়নির্ধারণ, 

“কন্্মচারিগণের নিয়োগ ও অপসারণ, ও রাজ্যের আয়ের 
'ক্ষতি-ৃদ্ধিনিদ্ধারণ প্রভৃতি কার্্যের গুরুভার বিধবা পুত্র- 
বধূর হস্তে অর্পণকরিলেন। এই সকল রার্জকীয় কার্য্যের 
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গুরুতর ভার বিধবা পুত্রবধূর হস্তে অর্পণকরায় মল্হর্- 
রাওর ছুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়'ছিল। 

অহল্যাবাইকে গুরুতর রাজকীয় কাধ্যতারে আক্রান্ত 

করিয়া রাজকীয় কাধ্য-চিন্তায় নিমগ্ন করিয়া তাহার বৈধব্য- 

বন্ত্রণা জ্বাসকরা ও তাহাকে শোক-তাপ-বিলাপাদির 
অবসর-প্রদান না করাই মল্হররাওর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। 

আর তীহার মদুরবত্তী স্বত্যুর পর অতিক্রেশে স্বীয় বাহুবলে 
উপাঞ্ডিত তাহার মালবরাজ্যের রক্ষার জন্য অহল্যাবাইকে 
রাজকার্ষো বিচক্ষণ করা তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। 

অহল্যাবাইর'হস্তে এই সকল রাজকীয় কার্যের ভার অর্পণ- 

করিয়া তিনি সন্ধি-বিগ্রহাদি কার্যের ভার স্বহস্তে রাখি- 
লেন। তিনি ইন্দোররাজধানীতে রক্ষিতবা প্রয়োজনীয় 

সৈন্য রাখিয়। অবশিষ্ট সৈগ্ভ ও কতিপয় সামন্ত সহ 
বাফ্গীও-নামক স্থানে বাসকরিতেন। অহল্যাবাই পূর্বোক্ত 
রাজকীয় কার্যে চিত্ত সমর্পণকরিয়৷ দিন দিন দক্ষতার 

পরিচয় দিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও উচ্চ রাজ- 
পুরুষগণ তাহার আজ্ঞা বাতীত কোন সামান্য কার্যও 

করিতে সমর্থ হইাতেন না। তীহারা তীহাকে প্রভু মল্হরু- 

রাওর স্টায় সম্মানকরিতেন। অহল্যাবাইর কার্য্যও বড় 

সহজ কার্ধ্য ছিল না। বড় বড় 'বিদবান্ন বুদ্ধিমান রাজ-. 

কার্ধ্যাতিজ্ঞ উচ্চবেতনতোগী উচ্চ রাজপুরুষগণের উচ্চ" 
রাজকার্ধযাবলী নিরীক্ষণকরিয়া তাহার দোষ-* বিচার- 
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করাই তাহার কার্য ছিল। -তীহার শ্বশুর রাজ্যের প্রায় 

সকল বিভাগের এইরূপ গুরুতর কার্য্যভার তাহার হস্তে 

অর্পণকরিয়াছিলেন। অহল্যাবাইর আর একটি অসাধারণ 

গুণ এই ছিল, তিনি তাহার ' শ্বশুর অপেক্ষা অল্ল ব্যয়ে 
অথচ স্তুচারুরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন ) 

তাহার শশুর বাফ্গাও হইতে . প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি 

তাহাকে সমস্ত হিসাব-নিকাশ উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেন। 

তিনি মালবের রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা 

লাভ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া উচ্চ রাজপুরুষগণও 

বিশ্মিত হইয়া যাইতেন। এই কার্যে অহল্যাবাই তাহা- 

দিগের অপেক্ষা এমন কি, তাহার শ্বশুর অপেক্ষাও 

অধিকতর দক্ষা হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্যরক্ষাকার্ধ্য 

তাহার এতই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা জম্মিয়াছিল যে, তীহার 

শ্বশুর তাহার দক্ষতার উপর নির্ভরকরিয়া--তীহার হস্তে 

রাজোর সমস্ত বিভাগের সমস্ত ভার অর্পণকরিয়া নিশ্চিন্ত- 

চিত্তে পাণিপথ-যুদ্ধে গমনকরিয়াছিলেন। উগ্রপ্রকৃতি 

মল্হর্রাও ভাল-মন্দ পরিণাম বিচার না করিয়া, হটাত কোন 

একটা কার্ধয করিতে উদ্যত হইলে অহল্যাবাই তিন্ন কেহ 

তাহাকে প্রয়োজনানুসারে প্রবুস্ত বা নিবৃত্ত করিতে পারিত 

না। সেইজন্য মল্হর্রাও রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক গুরুতর 

বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর সহিত অগ্রে পরামর্শ না করিয়া 

অহল্যাবাইর সহিত সর্বাগ্রে মন্ত্রণা.করিতেন ৭ যে কার্যে 
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প্রীধান মন্ত্রী অন্ুমোদনকরিতেন. না, কিন্ত অহল্যাবাই 
অনুমোগনকরিতেন, মল্হর্রাও সেই.কার্য্যটি রুরিতেন? 

যে কাধ্য অহল্যাবাইর অনুমোদিত হইত না, তিনি তাহা 

কখনই করিতেন না। মল্হর্রাও জীবিত থাকিতেই 

অহল্যারাই রাজ্যের সকল বিষয়েই কর্তরী হইয়। ড়াইয়া- 
ছিলেন। অহল্যাবাই প্রভুশক্তি মন্ত্রশক্তি ও উতসাহ- 
শক্তির মানবী মুর্তি ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টা- 

নির্ভরশীল লক্ষমীকৃপাপাত্র স্বনামধন্য পুরুষসিংহ মল্হর্রা ও 

হোল্কর্ বন্ধকাল রাজত্ব তোগকরিয়৷ ৭২ বংসর বয়সে-_ 

পূণ বয়সে* পূর্ণগৌরবে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন । 

তীহার মৃত্থার পর তাহার পৌত্র মালেরাও হোল্কর্ 
ইন্দোরের রাজসিংহামনে আরূঢ হইয়াছিলেন। পুত্র 
রাজসিংহাসনে আরূঢ হইলেও অহল্যাবাইকেই প্রক তরূপে 

রাজকার্ধ্য নির্ববাহকীরিতে হইত। কারণ, একে মালে- 

রাওর বয়স কম ছিল, তারপর তাহার চিত্ত অত্যন্ত অব্যব- 

স্থিত ছিল এবং তিনি রাজকীয় কর্থ্মে অতিশয় অপটু 
ছিলেন। মল্হর্রাও যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদ্দিন 

অহল্যাবাইর হস্তে রাজ্যভার স্থান্ত থাকিলেও তিনি 

এই ভার তত ছুর্ববহ বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ, 

তখন:তীহার.হস্তে-এই ভার সত্ব তিনি তাহার শ্বশুরের, 

নিকট হইতে অনেক . সাহায্য লাভকরিতে পারিতেন 4' 

তিনি মধ্যে* মধ্যে কিঞ্চিত অবসর . গ্রহণপূরর্বক পরিত্র 
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.নর্্দা নদীর তীরে রাসকরিয়া ব্রত, পুজা ও দান-ধ্যানাদি 

পারলৌকিক ধর্ম-কর্ম্নে কিয়ৎকাল -স্থখে অতিবাহিত 

করিতে সমর্থ হইতেন। এক্ষণে রাজকার্ধযা-ক্ষম অল্প- 
বয়স্ক পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরিয়া নর্্াদা- 

নদীতীরে নিশ্চিন্ত মনে ধর্্র-কর্্-অনুষ্ঠানে পূর্ববব কিয়ত- 
কাল অতিবাহিত করা তীহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়া- 

ছিল। এই সময় হইতেই তীহার প্রকৃত মহত্ব উপলব্ধ 

হইতে লাগিল। এক্ষণে তাহার মহত্ব-প্রদর্শনের স্থযোগ 
আসিয়া উপস্থিত হইল। খাঁহাদিগের গর্বক খর্বকরিয়া 

ষাহাদিগকে স্ববশে রাখিয়া মল্হরু রাও বান্্বলে রাজ্য- 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তীহাদের মধ্যে অনেকেই তীহার 
মৃত্যুর পর তাহার রাজা আত্মসাঁ করিবার জন্য উদ্প্রীৰ 

হইয়! স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। স্ুতরাং অহল্যা- 

বাই শক্রমগ্ডলীর তীক্ষু দৃষ্টির লক্ষাস্থল হইয়৷ অতি বিষম 
সময়ে রাজাভার গ্রন্থণকরিয়াছিলেন। তাহার পুত্র 

মালেরাও বাল্যকালেই অত্যন্ত উচ্ছত্খল ও দুর্বৃত্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। অহল্যাবাই মনে করিতেন যে, রাজ্যতার 

সন্ধে পড়িলেই পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে) 

কিন্তু রাজ্যভার-গ্রহণের পর মালেরাওর চরিত্র আরও মন্দ 

-হুইয়া পড়িল। যৌবন, ধনসম্পত্তি,প্রতৃত্ব ও অবিবেকিতা' 
* ই চারিটি পদার্থের একটি একটিই বিষম অনর্থ ঘটাইয়া 
থাকে । আর চারিটি একত্র অবস্থিত হইলে তাহারা 
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কিরূপ ঘোর অনর্থ ঘটাইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেই 

অনীয়াসে বুঝিতে পারেন। তিনি সিংহাদনে আরোহণের 
পরই মদ্যপান করিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। * মদ্যপান 

করিয়া উচ্চ রাজকর্ন্চারীদিগকেও বেত্রাঘাত করিতে কুষ্টিত 
হইতেন না। ভাবী ইন্দোরাধিপতি তুকোজীরাও হোল্কর্ 

নামক তাহার এক অতি নিকট জ্ঞাতি ও উচ্চপদস্থ 

রাজকম্ম্চারী তাহাকে সছ্ুপদেশ দিতে উদ্যত হইলে তিনি 

এক ভঁত্য দ্বারা তাহাকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছিলেন। 

অহল্যাবাই এনিষ্ঠাবান্ বেদবেদান্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও জ্ঞানী 
সন্ন্যাসীদিগকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া 

মালেরাও ষ্বেই সকল ব্রাক্ষণ ও সন্গ্যাসীদিগকে অত্রান্ত 
অপমান ও নির্যাতন করিতেন । তিনি পট্টবন্ত্র ও পাছুকার 

মধ্যে এবং রজতমুদরাপূর্ণস্থবর্ণকলসের মধ্যে তীক্ষুবিষধারী 
সর্প ও বৃশ্চিক গোপনে রাখিয়! দিয়৷ ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী- 

গণকে এ বন্ত্র ও পাছুক। পাঁরধানকরিতে বলিতেন এবং 

এ কলসের ভিতর হইতে যত ইচ্ছা তত মুদ্রা লইতে 
বলিতেন। তাহারা এ বস্ত্র ও পাদুকা পরিধান করিলেই 

এবং মুদ্রা-গ্রহণার্থ কলসের' মধ্যে হস্ত নিক্ষেপকরিলেই 

সর্পাঘাতে এবং বৃশ্চিকদংশনে প্রাণত্যাগ করিতেন। 

এই ব্যাপার দেখিয়া মালেরাও অসীম আনন্দ উপভোগ- 
করিতেন। পুত্রের এই সকল নৃশংসকাণ্ড দেখিয়া রক্ভী, 
অহল্যাবাইর*হদয় লজ্জায় ও দুঃখে বিদীর্ণ হইয়। যাইত। 
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পুত্রের উচ্ছঙ্ঘত! দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইতেন। তিনি 
-সর্ববদাই অশান্তচিত্তে কালযাপন করিতেন। মালেরাও 

সর্বদাই মাতার অশান্তি উৎপাদন করিতেন। মাতা, পুভ্রের 

'দৌরাত্যে ছুঃখে জর্জরিত হইয়! সর্বদাই অশ্রুবিসর্ন 
করিতেন এবং পুভ্রের চরিত্র যাহাতে সংশোধিত হয়, 

তঙ্নামত্ত পরমেশ্বরের নিকটে সর্ববদাই প্রার্থনা করিতেন। 

অতিরিক্ত মদপান ও ইন্দ্রিয়ের অসংযম-দোষ 

বশতঃ মালেরাও অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 
তরীহার দুইটি পত্তীও তাহার সহিত একচিতায় আরোহণ- 

করিয়া সহম্ৃত। হইলেন। এইবার অহল্যাবাই শোক- 

সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । প্রথম, অর্পবয়সে বৈধব্য- 

যন্ত্রণা, তারপর শ্বশুর ও শ্ব্রার মৃত্যু, তারপর একমাঞ্র 

পুত্রের বিয়োগ, এবং তণপরে পুপ্রবধূদ্ধয়ের সহমরণে 

তিনি শোকসন্তারে প্রপীড়িতা হইয়া গড়িলেন। সৌভাগা- 

সমৃদ্ধিমান্ পুরুষ বা সৌভাগাসমৃদ্ধিমতী নারীকে প্রায়ই 

সাংসারিক স্থখে বর্জিত দেখ! যায়। তাহার সাংসারিক 

বিপদের নহিত রাজ্যসংক্রান্ত এক মহাবিপদ আসিয়া উপ- 

স্থিত হইল। বিপদ একাকী আসেন! । পরম্পর সম্মিলিত 

হইয়া এক সময়ে সহস| উপস্থিত হইয়া থাকে। পুজ্র ও 

পুক্রবধুদ্ধয়ের মৃত্যুর গর শোকার্ত অহুল্যাবাইর হৃদয়ে 

'রৈরাগ্যতাব উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি তাহার শ্বশুরের 
তি নিকট আত্মীয় তুকোজীরাওহল্কর্-বামক তাহার 
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সৈল্তাধ্যক্ষের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণকরিয়৷ কিছুদিনের" 
জনয নর্শাদা-নদী-তীরে নির্জনে ঈশ্বরোপাসন। করিয়া চিত্তের 

শান্তিবিধান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার 
ইচ্ছায় তাহা হইলনা। সেই সময়ে গঙ্গাধর যশোবন্ত- 

নামক একজন মহা রাষ্টরয় ব্রাহ্মণ ইন্দোররাজোর প্রধান 
মন্ত্রী ছিলেন। মল্হর্রাওকে যুদ্ধাদি কার্ধ্য উপলক্ষে 

অধিকাং শ সময় বিদেশে থাকিতে হইত। প্রধান মন্ত্রী 

গঙ্গাধর যশোবস্তের হস্তেই সমস্ত রাজাভার অর্পিত 

থাকিত। মন্হর্রাওর মৃহ্্যর পর কুটবুদ্ধি গঙ্গাধর 

বশোবন্ত অহল্যাবাইকে সদা! ধর্্মকর্ম্রে নিরতা দেখির। 

বলিল, “মাতুন্ী, (মা) আপনি নিজের বায়োপযোগী কিঞিং 
মাসিক বৃত্তি লইয়া পুণ্যতমতীর্থ কাখীতে বাঁসকরুন। 

আপনার এরূপ অবস্থায় কাশী-বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প”। 

অহল্যাবাই গঙ্াধরের কথা শুনিয়া তাহার মনের ভাব 

বুঝিতে পারিলেন। তাহাকে অপসারিত করিয়া মালব- 

রাজ্য মাতদাৎ করাই গল্গাধরের উদ্দেশ্য, ইহা বুঝিতে 

তাহার বাকি রহিলনা । তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, কাশী- 

বাসের সময় এখনও মহীত হয় নাই। আমার পক্ষে, 

যাহা কর্তব্য তাহা আমিই বুঝিব। আমি আপনার 
উপদেশের প্রাধিনী নহি”। অহল্যারাই আপাতভঃ . 
নর্্দা-তীরে নির্ভনবাসে বিরভা রহিলেন। গঙ্গাধর ' 
যশোবন্ত.দ্বারীসিদ্ধির জন্থা একটি দল গঠিত ক্করিতে- 
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আরম্ভ করিলেন। তিনি তাহার মনের মত লোক রঘুরাও 

বা রাঘোব! দাদা! পেশোয়াকে এই দলের নায়ক করিতে 

চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । এই পাপিষ্ঠ রাঘোবা ইতিহাস- 
পাঠকের নিকটে স্ুপরিচিত। এই কুলাঙ্গারের মুর্খতা- 

দোষেই ইংরাজদিগ্রের সহিত প্রথম মহারাষ্ট্যুদ্ধ বাধিয়া- 
ছিল। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশ মানব-রুধিরে রঞ্জিত হইয়াছিল । 

গঙ্গাধর যশোবন্ত, রাঘোবাকে একখানি গুপ্তপত্র লিখিয়া 

জানাইলেন যে, “ইন্দোররাজ্য উত্তরাধিকারিশূন্য হইয়াছে। 

আপনি ইহা এক্ষণে অনায়াসে অধিকার করিতে পাদেন। 

আপনি সন্বর আফিয়া এই রাজ্য হধিকারকরুন। 

মালেরাওর মৃত্যুতে রাজ্যের সকলেই শোকার্ভ। ঈদৃশ 

উত্তম সময়েই ইন্দোররাজ্যের' সিংহাসন অধিকারকরাই 

আপনার একান্ত উচিত। এইরূপ সুযোগ ত্যাগকরা 

আপনার উচিত নহে। এইরূপ স্রযোগ আর ঘটিবে না” । 

গলাধরের পত্র পাইয়া রাঘোবার আনন্দের লীমা রহিলনা। 

কারণ, এই সময়ে যিনি পেশোয়া-রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় 

ছিলেন, তাহার নাম মাধবরাও পেশোয়৷ | রাঘোবা, মাধব- 

রাওর পিতৃব্য ছিলেন। স্থৃতরাং রাঘোবার একটা স্বাধীন- 

রাজ্যের সিংহাসনে বন্সিবার লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। 
. তিনি স্থীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসন-চযত করিয়া রাজদণগড 

ধারণকরা অপেক্ষা ইন্দোরের শুন্য সিংহাসনে বসিয়া 

রাজদ্ড ধারণকরাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তিনি 
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ইন্দোরের শুন্ত সিংহাসনে বসিবার জন্য উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর যশোবস্তের সহিত “তাহার 

ষড়যন্ত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শিবাজী গোপাল 

ও রাওজী মহাদেব-নামক অহল্যাবাইর দুইজন অতিবিশ্বস্ত 

কম্চারী তীহাদের ষড়যন্ত্রের কথা প্রথম অবগত হইয়া 

ছিলেন। অহল্যাবাই সে সময়ে অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া 

পড়িয়াছিলেন বলিয়া তীহারা নিজে এই সংবাদ তাহার 

কর্ণগোচর করিতে সাহসী হইলেননা। তীহারা হরকুবাই 

ও উদদাবাই-নান্থী মল্হররাওর দুই কন্যাকে প্রথমতঃ এই 

বিষয় অবগত“করাইলেন। হর্কুবাই ও উদাবাই অহল্যা- 

বাইকে এই বিষয় জানাইলেন। অন্যলোক হইলে ঈদৃশ 

শোকের সময়ে এইরূপ সংবাদ শ্রবণকরিয়া কর্তব্যজ্ঞান- 

শূন্য হইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িতেন, কিন্তু বীর-পুত্রবধূ 

বারপত্বী ভারতের বীরনারী অহল্যাবাই এই সংবাদ শ্রুবণ- 

করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রধান প্রধান কর্ম্মাচারীদিগকে আহ্বান- 

করাইয়া দ্বূণা দৃঢ়তা ও তেজোব্যগ্রক স্বরে বলিলেন, 

প্দুইটা পাপিষ্ঠ ব্রাহ্ণ, চণ্ডালোচিত পাপাচরণে প্রবৃত্ত 

হইয়াছে। তাহারা রাজ-পুত্রবধূকে রাজার ধর্ম্পপত্রীকে, 
পথের কাঙ্গাল করিতে উদেযাগ করিতেছে। 

একটা ব্রাহ্মণ আমার লবণতক্ষক* কৃতদ্প গঙ্গাধর 

যশোবস্ত। আরু অন্য ব্রাহ্মণটি, পেশোয়াকুলের অধম 

আত্ম-সম্মান-জ্ীনহীন দুষ্টাশয় রাঘোবা। কিন্তু আমি 
৪৪ 
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বলিতেছি, আমি ভীম অসি হস্তে রণক্ষেত্রে চামুখা- 

, রূপে দাড়াইলে পেশোয়ার সিংহাসন বিকম্পিত হইবে । 

আমরা যজ্জন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্রাহ্মণের জাতি 
নহি। আমরা পশিলেদার”। (যুদ্ধোপজীবী অশ্বসৈনিকের 
জাতি ) আমার শ্বশুর বাহুৰলে এই রাজ্য স্থাপন করিয়া- 

ছেন। কেরাণীগিরি করিয়া রাজ্য স্থাপনকরেন নাই। 

( বাজীরাও পেশোয়া প্রথমে শিবাজীর অধীনে কেরাণী- 

গিরি করিতেন, পরে বৃহৎ স্বাধীন পেশোয়া-রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। পেশোয়া শব্দের অর্থ কেরাণী ) আমার 

শ্বশুর পেশোয়ার অধীনে সৈনিকের কার্য করিয়া ভৃত্য 
হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রভুর উপকার ছাড়া কখনও 

কুতদ্বতাআচরণ করেন নাই। তাহার প্রভু এত 

সন্ত না হইলে তীহাকে এত জায়গীর দিতেন না। 

প্রভুকুলোতপন্ন হইয়া ভূত্যবংশের অনিষ্টসাধন করা 

্রাহ্মণোচিত কার্য নয়। আমার শ্বশুর শ্রীমন্তদিগের 
( পেশোয়াদিগের ) সেবক হইয়া তীহাদিগের প্রতি 

আজীবন ভূত্যোচি ত সম্মান প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। 

আমি তাহার পুত্রবধূ হইয়া তাহাদিগকে তত্রপ সম্মান 

করিতে সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু সেবিকার অনিষট- 

সাধন করা প্রভুকুলের উচিত কার্য নয়। গামার 

শ্বশুরের রাজ্যের ধ্বংস-চেষ্টা কখনই ফলবতী হইবে না”। 
অহল্যাবাই শিবাজীগোপাল ও রাওজিমহাদেবের প্রতি দৃষ্টি 
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নিক্ষেপকরিয়া বলিলেন, “আপনারা ছুইজন যে, আমার 

অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী, তাহা আমি অদ্য বুঝিতে পারিলাম।* 

আপনারা অদ্যই গাইকোয়াড় ভোন্সলে ও' সেনাপতি 

ভাদাড়ে এবং অন্যান্য মহারাষ্্রীয় মগ্ডলেশ্বর রাজাদিগের 
নিকটে শত্রুপক্ষের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া সৈন্য-দাহাযা- 

প্রেরণের নিমিত্ত গুপ্তভাবে পত্র প্রেরকরুন। পত্রে 

যাহ! লিখিতে হইবে, তাহা আমি বলিয়া দিতেছি । আমার 

বিশ্বস্ত সৈন্াধ্ক্ষ তুকোজিরাও হোল্কর্ এক্ষণে উদয়পুরে 

আছেন। *তাহার নিকটে দু প্রেরণকরিয়া তাহাকে 

এখানে ঠ্রাহ্বানকরুন। কিন্তু খুব. সাবধান। যেন 

, আমাদের রই গপতমন্ত্ণা বাহিরে প্রকাশিত হইয়া ন! পড়ে। 

মন্্গুপতি বিষয়ে খুব সাবধান হইবেন।” পূর্বেবান্ত রাজা- 
দিগের নিকটে এইরূপ এক একখানি গুগুপত্র লিখিত 

হইয়াছিল £__“আঁমার স্বর্গীয় শ্বশুর মহাশয় স্বহস্তে অসি- 
চালনাদিরূপ ইফটকপ্রস্তরখগ্াদি দ্বার! দৃঢ়রূপে বীরত্বরূপ 
ভিত্তি নির্দ্মাণকরিয়া তদুপরি একটি উচ্চ প্রশস্ত অট্রালিকার 

ন্যায় ইন্দোররাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার 

পুর্ববজন্মের কর্্মদোষে দৈব এক্ষণে আমার প্রতিকূল 
হওয়ায় আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। যে সকল আশ্রিত 
ভূত, কঠোর সেবা ও দেহরক্পাত, দ্বারা প্রতু ্রীমস্ত- 
দিকে ( গেশোয়াদিগিকে ) পূর্বের "দাহ্য করিয়া মনত 
করিয়াছিলেন বলিয়! তীঁহাদের নিকট' হইতে পাঁরিতৌধিক- 
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স্বরূপ জায়গীর সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল 

প্রভু-স!হাষ্যকারী আশ্রিত ভূত্যের সন্তানদিগকে রক্ষা করা 

এবং সেই সন্ভতানগণের নিকট হইতে বংশপরম্পরাক্রমে 

সেবা গ্রহণকরাই শ্রীমন্তদিগের ( পেশোয়াদিগের ) উচিত 

কাধ্য। কিন্তু তাহ! না করিয়া তীহারা তাহাদের ভৃত্যের 

সন্তানদিগকে বঞ্চনাকরিয়া বিপন্ন করিয়া বলপুর্ববক 

অন্যায়পর্ববক তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের প্রদত্ত 

সেই ধনসম্পত্তি গুলি মাত্ব্সা করিতে চেষ্টা করিতে- 

ছেন। নিজপ্রদত্ত ধন নিজে অপহরণকরিয়া দত্তাপহারী 

পাপী হইতে তীহার! এক্ষণে সচেউ। দত্বাপহার-পাপকে 

পাপ বলিয়াই তীহারা গণ্য করিতেছেন ন্মা। এক্ষণে 

তহারা তাদৃশ পাপানুষ্ঠানের 'জন্য ষড়ঘন্ত্র করিতেছেন । 
আমার ভাগ্যে যেরূপ ভোগ নিরূপিত আছে, তাহ আমাকে 

অবশ্যই ভূগিতে হইবে। কিন্তু অদ্য আমি যে প্রকার 

বিপদে পড়িয়াছি, কালে আপনাদেরও সেইরূপ বিপদে 

পড়িবার সম্তাবনা। কারণ, আপনারাও আমার স্বর্গীয় 

শ্বশুর মহাশয়ের ন্যায় শ্রীমন্তদিগের ( পেশোয়াদিগের ) 

ভূত্য। 

: শ্রীমন্তগণ ভূত্যবঞ্চনার অভিনয় করিবার জন্য রণ-রঙ্গ- 
মঞ্চে উপস্থিত হইতে বব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। আমার 

স্বার্থ আপনাদের স্বার্থের সহিত বিজড়িত। উভয় পক্ষেরই 

সমান স্বার্থ। সেইজন্য আমাকে বিপদ 'হুইতে রক্ষা 
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করিবার নিমিত্ত শীঘ্র সৈন্য-সাহাঘ্য প্রেরণ করুন, ইহাই. 

আপনাদের পরমবন্ধু স্থৃভেদার্ মল্হর্রাও হোঁল্করের 

বিধবা পুত্রবধূর সবিনয় নিবেদন, জানিবেন” | ' মহারাষ্্ীয় 
নরপতিগণ রাজনীতিক সুকৌশলে লিখিত এই গুগ্পত্র 

খানি অহল্যাবাইর দূতের নিকট হইতে পাইবামাত্র এই 
বিপদে তীহাকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণকরিতে 

লাগিলেন। বরোদার গাইকোয়াড়মহারাজ বিংশতি 

সহত্র সৈম্য ইন্দোরে প্রেরণকরিলেন!; মহারাজ জহ,জী 
ভোন্স্লা বন সৈন্য-সামন্ত সহ নম্ম্দানদীতীরস্থ ভুসেঙ্গা- 

বাদে কার্যোপলক্ষে বাসকরিতেছিলেন। তিনি অহল্যা- 

বাইর পত্র 'প্াপ্তিমাতর দুত প্রেরণকরিয়া জানাইলেন যে, 

“সৈন্-ামন্ত সঙ্গে লইয়া ইয়ং তিনি তাহার সাহাঘ্যা্থ শী 
আগমন করিতেছেন। অন্থান্য মণ্ডলেশ্বর নরপতিগণও, 

অহল্যাবাইকে এই বিপদে সাহাধা করিবার জন্য ব্ 

সৈন্য প্রেরণকরিতে লাগিলেন। অহল্যাবাই পেশোয়া- 

সিংহাসনে অধিরূট মাধবরাও পেশোয়া এবং তাহার ধর্ম 

নিষ্া সুম্বভাবা পত্রী রমাবাইকেও একথানি পত্র লিখিয়। 
তীহাদের পিতৃব্য রাঘোবার কাণ্ড তাহাদিগকে জানাইয়া- 

ছিলেন এবং এই বিপদে তাহাকে রক্ষা করিবার 
জন্য তাহাদের সাহায্য প্রার্থনাকরিয়াছিলেন। মাধবরাও, 
পেশোয়া অহল্যাবাইর এই পত্র পাইয়া নিম্বলিখিচ উত্তর 
প্রেরণ করিয়াছিলেন £-ষে ব্যক্তি আপনার শ্বঞুরের 
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রাজ্য ও ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতেনউদ্যত' হইবে, 'এমন 

কি, যে'পাপী উহা আত্মসাৎ করিবার জগ্য পাপ প্রবৃত্তিকে 
মনে স্থান দিবে, আপনি তাহাকে অতি অবশ্ঠ দণ্ড-দিবেন। 

আপনি এ বিষয়ে কোন সংকোচ বোধকরিবেন না। এ 

বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই জানিবেন। আপনি 

আপনার শ্বশুরের মৃত্যুর পর যে, স্বহস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত জানিবেন। 

আমি যে, উহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তাহার প্রমাণ 

এই যে, অতঃপর আপনি অন্যান্য স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় 

আপনার ছুইজন দূতকে আমার রাজধানীতে পাঠাইয়া 
দিবেন। দৃতদ্য় আমার রাজধানীতে থাকিয়া আমার 
রাজসভায় যথাবিধি গতায়াত করিতে পারিবেন। অদ্য 
হইতে আমি আপনাকে আমার রাজসভায় দূত রাখিবার 

অধিকার প্রদান করিলাম” । মাধবরাঁও পেশোয়া তাহার 

পিতৃব্য রাঘোবা পেশোয়ার দুঃষ্ট স্বভাব অবগত ছিলেন । 

শ্বশুর-পতি-পুত্র-বিহীনা অহল্যাবাইর প্রতি তাহার এরূপ 

কুতমিত আচরণে তিনি বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। ভূৃত্যবংশের 

প্রতি পেশোয়াকুলোতপন্ন ব্যক্তির এইরূপ কুৎসিত আচরণ 
অত্যন্ত ঘৃণাজনক বোধকরিয়া তিনি বড়ই লজ্জিত হইয়া- 

.ছিলেন। মাধব রাও পৈশোয়ার পত্বী রমাবাইর সহিত 

'অহল্যাবাইর ঘনিষ্ঠ সখ্যতাৰ ছিল। তাহাদের সর্ববদ। 

পরস্পর সাক্ষাৎকার ধটিত না বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাদের 



( 8থ€ ) 

পরস্পরের মধ্যে প্জের' আদান প্রদান চলিত। একদা 

মাধব রাঁও যখন যক্ষমারোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখন 

অহলটাৰাই তীহাকে দেখিবার জগ্য পুণাঁয় গিয়াছিলেন। 
সেই দময়ে অহল্যাবাইর সহিত রমাবাইর নানাবিষয়ে 

কথোপকথন হইয়াছিল। সেই সময়ে রমাবাই অহল্যা- 

বাইকে বলিয়াছিলেন যে, রাঘোবা ও তীহার পতী আনন্দী- 

বাইর কুটবুদ্ধি ও অপরিণামদর্শিতা দোষে শেষে পেশোয়া- 

কুলের গৌরব নষ্ট হইবে এবং মহারাষ্্ীয় শক্তিপুঞ্জের 
স্বাধীনতা চিরকালের জন্য সমূলে বিধ্বস্ত হইবে। পেশোয়া- 

বংশ উৎসন্ন হইবে। পেশোয়াবংশের এই ভয়ঙ্কর 

শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিবার পূর্বেবেই যেন তীহার মৃত্যু 
ঘটে। ঈশ্বরের নিকটে তিনি সর্বদাই এই প্রার্থন৷ করিয়া 
থাকেন। আর তাহার মৃত্যুর পূর্বেবে যদি তাহার স্বামীর 

মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পাছে এই ভয়ঙ্কয় শোচনীয় পরিণাম 
দর্শনকরিতে হয়, 'এই আশঙ্কায় তিনি স্বামীর সঙ্গে 

সহমৃতা হইবেন । ইহা। তিনি পূর্বব হইতেই স্থির করিয়া 

রাখিয়াছেন। তুকোজী রাও হোল্কর্ দূতমুখে অহল্যাবাইর 

আজ্ঞা শ্রবণকরিবামাত্র ইন্দোরে আসিয়। উপস্থিত 

হুইলেন। অহল্যাবাই তাহার হস্তে সৈন্যবিভাগ্ন ও. 
রাজ্যের অন্যাগ্ত বু বিভাগের ভাঁর অর্পণকরিলেন এবং 

“গাড়র! খেরী”নামক স্থানে শিবির স্থাপনপূর্ববক তথায় 

বছ সৈগ্ত সহ অবস্থিতি করিয়া শক্রপক্ষের গতি-বিধি লুকষ্য 



(৪৭৬.). 

“রাখিবার জন্য আঙ্ঞা প্রদানকরিলেন। মগুলেশ্বর গায় 

কোয়াড় ও ভারাড়ে তাহার: সাহায্যার্থ ষে সকল সৈন্য 

ইন্দোরে প্রেরণকরিয়াছিলেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত রসদ 
প্রদানকরিতে ও শক্রসৈম্কে বাধা দিবার জন্য তাহা- 

দিগকে যথোপযুক্ত স্থানে স্থাপিতকরিতে আজ্ঞা দিলেন। 
কোথায় কোন সৈন্যদল কিপ্রকারে অবস্থিতি করিলে 

শত্রুপক্ষের গতি রোধকরিতে পার! যাইবে, কিপ্রকার 
উপায় অবলম্বন করিলে শক্রুপক্ষকে পরাজয়করিতে পারা 
যাইবে, তদ্বিষয়ে রাজনীতিশাস্ত্স্থপণ্ডিতা ' অহল্যাবাই 

কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজেই অতি অল্প 

সময়ের মধ্যে অতি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া সুব্যবস্থা 

করিয়া ফেলিলেন। তীহার নিজ সৈম্তগণকেও যুদধার্থ 
সজ্জিত হইতে আদেশকরিলেন। রাজামধ্যে চতুদ্দিকেই 
সমরায়োজন এবং সাজ, সাজ. রব পড়িয়া গেল। অহল্যা- 

বাইর স্সেহ দয়া ও স্ৃবিবেচনা গুণে রাজ্যের প্রজাবর্গ 

তাহাকে মাতৃবশ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। যে 

সকল প্রজা যৃদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে নাই, তাহারাও তাহার 

রাজ্যের রক্ষার জন্য উৎসাহে ও কর্তৃব্-বিবেচনায় উন্মত্ত 

হইয়া উঠিল। এদিকে গঙ্গাধর যশোবন্ত এত অল্প 

, সময়ের মধ্যে অহলাবাইকে এইরূপ সতর্ক হইতে দেখিয়া 

' রাঘোবাকে গ্প্ততাবে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইতে লাগিল । 

রালোবা প্রথমতঃ মনে করিয়াছিলেন যে, একটা. বিধবার 
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রাজা আক্রমণকরিয়া আত্মলাৎ করা ধন-জন-সম্পন্ন 

দেশোয়াকুলোতপন্ন পরাক্রমী দুর্দান্ত রাঘোবার পক্ষে 

অতি সামান্য কথা । তারপর তিনি গঙ্গাধরের নিকট 

হইতে যখন গুনিলেন যে, ব্যাপারটি বড়ই গুরুতর হইয়া 

দাড়াইয়াছে, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ বিধবা 

নারী সামান্য বিধবা নারী নয় । এই বিধবা নারীর ক্ষমত! 

সম্বন্ধে পুর্বে তাহার যেরূপ ধারণ| ছিল, এক্ষণে তাহা 

পরিবন্তিত হইল। সেই ভ্রান্ত ধারণ! তাহার হৃদয় হইতে 

অন্তহিত হইল। কিন্তু এইরূপ সময়ে তিনি যদি যুদ্ধার্থ 

অগ্রসর না* হয়েন, তাহা হইলে পেশোয়া-কুল কলঙ্কিত 

হইবে। একটা ভৃত্যবংশীয় সামান্য বিধবার সহিত যুদ্ধ- 

ঘোষণা করিয়া পম্চাৎ *যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে 
লোকসমাজে তিনি মুখ দেখাইবেন কিরূপে? এইরূপ 

বিবেচনা করিয়া তিনি সৈন্য-সামন্ত সহ একটি বিধবা 

অবলার সহিত যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন। 

অহল্যাবাই এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থীয় সৈন্য- 

সামন্তগণের নেত্রীসবগ্রহণপূর্ববক হস্তিপৃষ্ঠে আবূ হইয়া 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন তিনি ইতপূ্বের হস্তিপৃষ্ঠে 
আরোহণ, অশ্বারোহণ, অস্ত্রশস্্রসঞ্চালনাদি যুদ্ধবিদ্যা যে, 

শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । কারণ, 
তাহা না শরিখিলে একেবারে হটাৎ যুদ্ধের দিন হস্তিপৃষ্ঠ 
আরোহণকরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া . অন্তষ্ঠ 
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অসম্ভব। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সমরাঙ্গনে যে, 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা এঁতিহাসিক সত্য। স্বৃতরাং 

তিনি বাল্যকালে বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে আসিয়া রাজস্ব- 

আদায়, রাজারক্ষা-বায় প্রভৃতি রাজকীয় কার্য্যসমূহের 

শিক্ষার সহিত যুদ্ধবিদ্যাও, শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয়ই 

বুঝিতে পারা যায়। তীহাকে সমরাঙ্গনৈ সৈম্যবেশে 
উপস্থিত দেখিয়া ও তীহার সাহস বিক্রম ও কঠোর 

প্রতিজ্ঞা সন্দর্শনকরিয়া তাহার শক্রবর্গ বিস্মিত হইয়া 

গেল। রাঘোবা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিন্দেন যে, এ যুদ্ধে 

তিনি কোন প্রকারেই বিজয়ী হইতে পারিবেন না। কিন্তু 

তথাপি তিনি স্বীয় প্রতিপত্তির রক্ষার জন্য পঞ্চাশ সহস্র 

সৈম্ভ সহ ইন্দোর-মাক্রমনার্থ সিপ্রা-নদীর দক্ষিণ তীরে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গীধর যশোবন্ত তীহাকে 

নানী কথায় যুদ্ধার্থ উত্দাহিত করিতে লাগিল। অহল্যা- 

বাইর সৈন্াধ্যক্ষ তুঁকোজী রাও হোল্কর্ এই সংবাদ 
অবগত হইয়া অহল্যাবাইর চরণে প্রণামকরিয়া রাঘোবার 

অভিযানে বাধা দিবার নিমিত্ত সিপ্রা-নদীর দক্ষিণতীরা- 

ভিমুখে সৈন্য সহ যাত্রা করিলেন। কোন স্থানে এক 

মুহুর্ত বিশ্রাম না করিয়া সমস্ত রাত্রি স্দূর পথ উল্লজ্বন 
করিয়া পরদিন প্রত্যুষে দিপ্রা-নদীতীরস্থ উজ্জয়িনী-নগরীর 

_ সমীপস্থ একটি গিরিসঙ্কটে আসিয়া তথায় শিবির স্থাপন- 

করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাঘোবার সৈশ্ঠদিগকে 
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সিপ্রা-নদী উত্তীর্ণ হইফার জন্য উদেষাগ করিতে দেখিয়া 
তুকৌজী রাঘোবাকে দূত্তমুখে জানাইলেন যে, রাঁঘোবা' 

মিপ্রা-নদী উত্তীর্ণ হইলেই তুকোজী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে, 

ত্তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ সাক্ষা্ড করিবেন। রাঘোবা যেন 

তীহার উদ্ঘোগের পরিণাম বিবেচনা করিয়৷ অগ্রসর 

হয়েন। তীহার উদেষাগের পরিণাম কিন্তু বড়ই মন্দ। 

রাঘোবা, তুকোজীর তেজস্থিতাব্যগ্তক ও দৃ়তাসুচক 

বাক্য শ্রবণকরিয়া ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 

এক্ষণে তিনি *এই যুদ্ধের পরিণামই বিশেষভাবে চিন্তা" 

করিতে আরন্তকরিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, যদি এই যুদ্ধে 

প্রথম বারে ত্রীহার পরাজয়ই ঘটে, তাহা হইলে দ্বিতীয় 
বাঁরে পুনরায় যুদ্ধ-বযয়-নির্ব্বীের জন্য তাহাকে পেশোয়া- 
সিংহাসনে অধিরূট তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র মাধবরাওর শরণাপন্ন 

হইতে হইবে । অথচ মাধবরাও কিন্ত এ যুদ্ধে সম্মতি দান- 

করেন নাই। অধিকন্তু তিনি পিতৃব্যকে বলিয়াছেন যে, 

আপনার এই কার্যের জন্ত আপনি নিজেই দায়ী। মাধব- 

রাওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠিনি নিজেই নিজব্যয়ে সৈল্ত সংগ্রহ- 

করিয়া এই যুদ্ধ চালাইতে উদ্যত হইয়াছেন। যুদ্ধের 

সমস্ত ব্যয়ভার তিনি নিজন্ষন্ধেই গ্রহণকরিয়াছেন। অহল্যা- 

বাইর পক্ষে সমস্ত মহারাষ্্রশক্তি ধোগণ্চান করিয়াছেন, . 
সকলে একদিকে, আর তিনি একাকী একদিকে । এ 

অবস্থায় যুদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ। যুদ্ধ চালাইলে শেষরক্ষ 
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করিতে পার! যাইবে না। ইত্যাদিরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত 

চারিদিকে চিন্তা করিয়া স্বীয় সৈন্যদদিগকে সিপ্রানদী উত্তীর্ণ 
হইতে নিষেধকরিলেন। তুকোজীর সাময়িক শাসনবাণী 

মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্ধ্য করিয়া রাঘোবার হৃদয়ের ভাব 

পরিবর্তন করিয়া! দিল। রাঘোবা দূতমুখে তুকোজীকে 

জানাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করিবার জন্য এখানে আসেন 

নাই। মালেরাও পরলোকে গমন করিয়াছেন শুনিয়া 

পুত্রশোকার্তা অহল্যাবাইকে সান্তনা দিবার জন্য কেবল 

. তিনি পুণা হইতে ইন্দোর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন 

মাত্র । তুকোজীা রাও রাঘোবার দূতমুখে এই কথা শুনিয়া 

দুতকে বলিলেন, “তোমার প্রভু যদি “্মাতুত্রী”কে 
( অহ্ল্যাবাইকে ) সান্ত্বনা দিবার জন্াই ইন্দোরে আসিতে- 

ছেন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে এত সৈন্য-সামন্ত কেন” ? 

রাঘোবার দূত রাঘোবাকে এই কথা নিবেদন করিলে তিনি 

তুকোজীর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তুকোজীর সন্দেহ 
দুর করাই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করিলেন । তিনি কতিপয় 

সামন্ত ( সর্দার ) ও দুইজন মাত্র দেহরক্ষক সঙ্গে লইয়! 

তাম্জামে আরোহণকরিয়া তুঁকোজীর শিবিরে গমন- 

করিলেন। তুকোজী দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন ও যথোচিত 

অত্যর্থনা করিয়! তাহার তাম্জামের পার্খে পদক্রজে শিবির- 

দ্বার পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে যথাবিধি তাম্জাম্ হইতে 
নামাইলেন এবং ভৃত্যবংশোচিত সন্মান প্রদর্শন করিয়! 
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তাহাকে উচ্চাসনে বসাইলেন এবং নিজে নীচাসনে বসিয়া 

তাহার আজ্ঞা প্রার্থনাকরিলেন। রাঘোবা বলিলেন, “আমি 

আমার সমস্ত সৈ্য-সামন্ত উজ্জরিনীতে রাখিয়া কতিপ 

মাত্র অবশ্য প্রয়োজনীয় ভৃত্য সঙ্গে লইয়া আপনার সহিত 

ইন্দৌরে গিয়া পুত্রশোকার্তী অহল্যাবাইকে সাম্বনা দিতে 

ইচ্ছা করিযাডি। তুকোজী বলিলেন, “আপনি আজ্ঞা 
করিলে এ ত্য অদ্যই আপনাকে সঙ্গে লইয়া ইনোরে 

যাইতে রা আছে” । তুকোজী দেই দিনই রাঘোবাকে 

সঙ্গে লইয়া ইান্দোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । এক দুশ্ত 

অগ্রেই ইন্দোরে গিয়া তাহাদের আগমনবার্তা অহল্যা- 

বাইকে নিবেদনকরিল ,অহল্যাবাই তুঁকোজীর কার্ধ্য- 
দক্ষতা অবগত হইয়া মতান্ত সন্তু হইলেন। সৈন্য- 

সামন্তদিগকে যুদ্ধসজ্জা পরিত্)াগকরিয়া স্ব স্ব স্থানে 

প্রত্যাবর্তন করিতে 'আদেশ প্রদ্ানকরিলেন। যে সকল 

রাজা তীহাদের সৈম্গণকে প্রেরণকরিয়াছিলেন, সেই 
সকল সৈগ্তকে যথোপযুক্ত পারিতোষিক প্রনান্করিয়া 
স্ব স্থ স্থানে প্রেরকরিলেন। দৈবকৃপায় বিন! রক্ত- 
পাতেই যুদ্ধের সফল ফলিল দেখিয়! ও রাঘোবা করায় 

হইল দেখিয়া সকলেই আনন্দিত ,হইল। রাজামধ্যে 

সর্বত্র আনন্দের স্রোত বহিতে "লাগিল। তুকোজীর 

সহিত রাঘোবা যথাসময়ে ইন্দোরে আসিয়া পৌছিলেন। 

তাহার বাসের নিমিগ্ত অহল্যাবাই নিজ প্রাসাদের সমীপস্থ 
3১ 
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একটি বৃহ অট্টালিকা স্থুসভ্জিত করিয়া! রাখিবার জন্য 

আশ্রেই আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। রাঘোবা তখায় 

আসিয়া প্রায় মাসাবধি কাল বাসকরিয়াছিলেন। তাহার 

এতদিন বাদকরিবার একটি রাজনীতিক গুঢ উদ্দেশ্য 
ছিল। যদি কোন প্রকারে তিনি ইন্দোররাজা-সংক্রান্ত 
সমস্ত বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার ব্যব- 

স্থাপিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আপাততঃ তিনি 

ইন্দোররাজ্যের উপর কর্তৃত্ব করিয়া অভিলফিভ ধন 

আত্মসাৎ করিতে পারেন। পরে, অহল্যাবাইর ম্বৃত্যুর পর 

উত্তরাধিকারি-শন্য ইন্দোররাজ্য তাহার হস্তগত হইতে 

পারে। কিম্বা যদি কোন প্রকারে অহল্যারাইকে একটি 

দত্তকপুত্র গ্রহণ করাইতে পারা শ্বায়, এবং এ দত্তকপুত্রের 

রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার যদি তিনি লাভ করিতে পারেন, 

তাহা হইলে সেই দত্তকপুত্রকে জ্রীড়াপুত্তলী করিয়া 

তিনি স্বীয় অভিসন্ধি দিদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু এই সকল 

বিষয় হটাত অহল্যাবাইর নিকটে প্রস্তাবকরিলে বুদ্ধিমতী 

অহল্যাবাই ত্ক্ষণাতড বুঝিতে পারিবেন। সমস্ত উদ্দেশ্য 

ব্যর্থ হইয়! যাইবে । অতএর একদিনে এই সকল বিষয় 

উত্থাপন করা রাজনীতি শান্ত্রানুমোদিত নহে। সেইজন্য 

এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে অন্ততঃ মাসাবধিকাল 
, এখানে থাকা অতি প্রয়োজনীয়। এইরূপ বিবেচনা করিয়া 
রাঘোবা প্রায় মাঙগাবধি কাল ইন্দোরে অবশ্থিতি করিয়া- 
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ছিলেন। এই এক মাসের মধ্যে “সেবা দেবকের কর্তব্য 

ও ঈ্বনথ” এবং রাজ্য-সংক্রান্ত অনেক বিষয় লইয়া শহল্যা- 

বাইর সহিত রাঘোবার সাত আট বার ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক 

হইয়াছিল। রাঘোবা, বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা অহল্যাবাইর 

নিকটে এই সকল তর্কে পরাজিত হইয়াছিলেন। অহল্যা- 

বাই নবদ্বীপের বাঙ্গালী নৈযায়িকের নিকটে তর্কবহুল ন্যায়- 

শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন কি, না, তাহা এক্ষণে জানিবার কোন 

উপায়ই নাই। কিন্তু তাহাকে রাজনীতিক তর্কে কেহ ষে, 

পরাভূত করিতে পারিত না, ইহা বখর-নামক মহারাষ্ীয় 
ভাষায় লিখিত ইতিহাদ হইতে জানিতে পারা যায় । 

রাঘোবা অহলাবাইর নিকটে তর্কে পরাভূত হওয়ায় ও 
তাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় তিনি ইন্দোর ত্যাগকরিয়। 

পুণায় চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে তুকোজীকে বনু- 

মূলা বন্ত্র উ্ধীষ ও আভরণাদি বন্থ পারিতোধিক প্রদান- 

করিয়াছিলেন। গঙ্গাধর যশোবন্ত অহল্যাবাইর চরণে 

সাষটাঙ্গ প্রণিপাতপুর্ববক নিজকৃত মহাপরাধের জন্য 

অনুতপ্ত চিত্তে বালকের স্থায় ক্রন্দনকরিয়! শত বার ক্ষমা 
প্রার্থনাকরিতে লাগিলেন । তীহাকে অত্যন্ত অনুত্ড 

দেখিয়া স্েহদয়ারচিত্ত! অহল্যাবাই তীহাকে ক্ষমাকরিয়া- 

ছিলেন এবং পরে তাহাকে পুনরায় "স্বপদে প্রতিষ্ঠিত - 

করিয়াছিলেন | শুনা যায় যে, গঙ্গাধর যশোবন্ত নিজের" 
অকৃতজ্ঞুতা ও বিরুদ্ধাচরণ স্মরণকরিয়া মধ্যে মধ্যে এতই 
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অনুতপ্ত হইতেন যে, রাজকাধ্য করিতে করিতে সময়ে 

' সময়ে ভহার নয়নযুগল হইতে জশ্রুধারা বিনির্গত হইতে। 
সেই অনু্াপের ফলে তাহার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিয়া- 
চিল, এবং অবশেষে তিনি প্রধান মন্ত্রিত্ব ত্যাগকরিয়। 

গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ববক সন্গ্যাস-মাশ্রম গ্রহণকরিয়া- 
ডিলেন। আহল্যাবাই সৈন্যাধ্ক্ষ তুকোজীকে প্রধান 
দৌত্যপদ প্রদানকরিয়! পুণায় পেশোয়া-দরবারে থাকিতে 
আদেশ করিলেন। বুদ্ধিমতী অহল্যাবাই ইহা উত্তমরূপে 

বুঝিয়াছিলেন যে, তুকোজীর স্তায় বুদ্ধিমান শক্তিমান 

রাজনীতি-চস্ুর ব্যক্তিই পেশোয়া-দরবারের :মত দরবারে 

থাকিয়া সকল বিষয়ে তীক্ষু দৃষ্টি রাখিতে একমাত্র সমর্থ। 
তুকোজীর এক কথায় রাঘোনার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার 
হওয়ায় যুদ্ধ আরব্ধ হয় নাই এবং ধরাতল অনর্থক নর- 

শোণিত-ক্রোতে গ্লাবিত হয় নাই । * 
বিনা রক্তপাতে ইন্দোররাজ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপিত 

হইল । তুকোজী পুণায় গিয়া পেশোয়া-দরবারে অহল্যা- 

বাইর প্রধানদূতরূপে নিযুক্ত হইলে অংল্যাবাই, বিপদে 
উপকারক গাইকোয়াড়, সিন্ধিয়া, ও ভোন্সল৷ প্রভৃতি 

স্বাধীন মহারাষ্্রীয় নরপতিদিগকে ইন্দোরে নিমন্ত্রণকরিয়া 
মহাসমাদর ও যত্রের সছিত ভোজন করাইয়াছিলেন এবং 

ভোজনাস্তে তাহাদিগকে মূল্যবান বস্তা, উত্তরীয়, উদ্জীষ ও 

নানাবিধ রত্বালঙ্ক।র প্রদানকরিয়া৷ কৃতজ্ঞতী ' মিত্রতা ও 
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সন্তাব-সুচক বচনে সবিনয় নিবেদন করিলেন, “আপনারা 

আমাকে বিপদে সাহায্য করিয়া যেরূপ হৃদয়ের মহত্ব 
ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনকরিয়াছেন, তাহা! আমি কোন 
ভাষার দ্বারা বর্ণনা করিতে নিতান্ত অক্ষম, জানিবেন। 

আমি আপনাদের নিকটে আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে, বদ্ধ 

রহিলাম। আপনাদের দয়ার তুলনা নাই। আমি ও 
আমার পরবন্তী উত্তরাধিকারিগণ আপনাদের নিকটে 
চিরকাল খণী রহিল, জানিবেন।” নৃপতিগণ অহল্যাবাইর 
আদর যত্ব ৪ সদ্বাবহারে পরম আপ্যায়িত হইয়া স্ব স্ব 

রাজধানীতে * চলিয়া গেলেন। যখন অহল্যাবাই পুপ্র- 

শোকে শধ্যাগত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়ছিলেন, শুখন 
গঙ্গাধর যশোবন্ত ও রাঘোঁবা পেশোয়া তাহার অন্য আর 

একটি ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটাইয় তাহার মৃতপ্রায় শরীরে খড়গ- 

প্রহারবৎ অমানুষিক' ব৷ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিলেন। 

সেই বিপদের উপর বিপদে পড়িয়া অহল্যাবাই যেরূপ 

ধৈর্যা, সাহস, কর্তব/জ্্কান, রাজনীতিশান্্রে দক্ষতা, এবং 

মানসিক ও শারীরিক বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, 

তাহা শুনিয়৷ উদয়পুর যোধপুর জয়পুর প্রভৃতি দেশের 

ব্বাধীন নরপতিগণ বিস্মিত হইয়৷ তাহার বহু প্রশংসা 

করিয়]ছিলেন, এবং তিনি এই হৃদয়বিদারক পুত্রশোকের - 

সময়ে বুদ্ধিবলে পূর্বেবান্ত বিপদ হইতে শীঘ্র উত্তীর্ণ 

হওয়াতে তাহারা সহানুভূতি ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া 



( ৪৮৬) 
ও তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়। তাহার সহিত মিত্রতা- 
লাভের জন্য তাহার নিকটে বনুমূল্য উপহারসকল প্রেরণ- 

করিয়াছিলেন । অহল্যাবাই তাহাদিগকে সহজ্ম ধন্যবাদ 

প্রদান করিয়! তাহাদের নিকটে প্রত্যুপহার প্রেরণকরিয়া- 
ছিলেন ও তাহাদের সহিত মিত্রতা-বন্ধনে বদ্ধ হইয়! তহা- 

দিগের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন। তুঁকোজী, পেশোয়া- 
দরবারে অহল্যাবাইর প্রধান দূত হইয়া যখন পুণায় গমন- 

করিয়াছিলেন, দেই দময়ে অহল্যাবাই নারোগণেশ 

! নারায়ণগণেশ ) ও শিবাজীগোপাল-নামক দুই জন অতি 

বিশ্বস্ত কর্মচারীকে তাহার সহিত তথাম পাঠাইয়া 
ছিলেন। তাহারা তিন জন পেশোয়া-দরবারে উপস্থিত 

হইলে মাধব রাও পেশোয়া, তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে 
বসিতে আদেশ দিয়া অহল্যাবাইর ও তুকোজীর প্রশংসায় 
রাজন! প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন পেশোয়ার পক্ষ 
হইতে মহারাণী অহল্যাবাইর দরবারে একজন বিশ্বস্ত 
রাজনীতিজ্ঞ দত রাখিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মাধব 
রাও বলিলেন, “আমার দরবারের কোন লোক তথায় 

নিযুক্ত হইলে তাহার মতের ও মনের সহিত তোমাদের 
মতের ও মনের একা সংসাধিত হইতে বহুদিন লাগিবে। 
অত এব আমার ইচ্ছা এই যে, মহারাণীর নিজের দরবারের 
একজন বিশ্বস্ত রাজনীতিজ্ঞ লোক তথায় আমার দুতরূপে 
নিযুক্ত হইলে আমি তাহাকে নিয়োগপত্র ও. যথোপযুক্ত 



(৪৮৭, ), 
মাসিক বেতন প্রদানকরিব। ইন্দোরের লোক ইন্দোরে 

থুকিয়া পেশোয়া-দরবারের কার্য্য করিলে তাহার যথেষ্ট 

স্থবিধ! ও পরম লাভ হইবে। মহারাণী যাহাকে মনোনীত 

করিবেন, তাহাকেই আমি আমার দৃতরূপে তথায় নিযুক্ত 

করিব। অহল্যাবাইর ইচ্ছামুসারে নারোজীগণেশ এই 

পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

অহল্যাবাই প্রতিদিন রাজোচিত বেশ পরিধানকরিয়া' 

রাজসিংহাসনে বিয়া দরবার করিতেন। তাহার শ্বশুরের 

ও পুত্রের মৃত্যুর পর রাজ্যের সকল বিভাগের সমস্ত কার্য্য- 

ভার তাহার হস্তে পঠিত হওয়ায় পূর্ববাপেক্ষা তাহার 

পরিশ্রম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি অকাতরে 

সেই সমস্ত ভার বহনকৰিয়া নির্বিদ্বে রাজকার্ধ্য সম্পাদন-. 
করিতেন। ততকালে তীহাকে সর্ববপ্রধান বিচারালয়ের 

সর্ববপ্রধান বিচারকের কা্য করিতে হইত। মহারাণী 

'অহল্যাবাই প্রাণদণ্ডের বিচার হইতে আরম্ত করিয়। ক্ষুদ্র 

কষুত্র অপরাধের বিচার পর্যান্ত করিতেন। তীহার কোন 

প্রজা দরিদ্রতম হইলেও তীহার সম্মুখে আসিয়। নিজের 

অভাব-অভিযোগ জ্ভাপনকরিতে পারিত এবং উহা! জ্ভাপন- 

করিলে তিনি পুষ্থানুপুখনুরূপে অনুসন্ধান লইয়া উহার 
স্থৃবিচার করিতেন। তুচ্ছ ও গুরুত্তর সকল বিষয়েই.তিনি, 
সমভাবে বিচার করিতেন তিনি স্বকর্ণে প্রজার মাবেদন 
শুনিতেন। *্হন্থান্য বিচারকগণ যে দকল রিচার করিতেন, 



(৪৮৮) 

তিনি সেই সকল বিচারের দোধ-গুণ স্বয়ং পরীক্ষা 

করিতেনা। তাহা'র রাজকার্ধ্য-সম্পাদনের অসাধারণ ক্ষমতা 

শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মালব ও মধ্য-ভারতের 

ইতিহাসপ্রণেত। স্যার জন্ ম্যাল্কম্ সাহেব একস্থলে 

এইরূপ লিখিয়াছেন যে, “হোল্কর্বংশীয় ব্যক্তিগণের 

নিকটে অহল্যাবাইর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে পাছে 

তীহারা অহল্যাবাইর পক্ষপাতী হইয়া তীহার অতিরিক্ত 

প্রশংসা করেন, এবং অতিরিক্ত প্রশংসায় পাছে এঁতিহাসিক 

তত্বের সতাতার হানি হয়, এই বিবেচনায় আমি তাহার 

নিঃসম্পর্ক পক্ষপাতশুন্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তীহার 

ইতিবৃত্ত সংগ্রহকরিতে চেষ্টা করিয়াছি । তাহার বিষয় 
যতই অনুসন্ধান করিয়াছি ততই'আমার বিল্ময় ও তীহার 

প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান বদ্ধিত হইয়াছে” । অহল্যা- 

বাই স্বহস্তে রাজাভার গ্রহণের পরই রাজোর সমগ্র কৃষি- 

ক্ষেত্রের পরিমাণ গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রের পুনঃ- 

পরিমাণ-নিরূপণ করিতে গেলেই সাধারণতঃ সর্বত্রই 

পুরববাপেক্ষা পরিমাণের বৃদ্ধিই সম্পাদিত হইয়া পড়ে। 

ইহাতে তূম্বামিগণেরই যথেষ্ট লাভ-রৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
এই পরিমাণনিরূপণচ্ছলে অনেক ভূম্বামী প্রজাদিগকে 
ছলে বলে কৌশলে প্রবঞ্চিত করিয়া নিজ নিজ বাধিক 
আয়ের পথ স্বৃপ্রশস্ত করেন। কিন্তু অহল্যাবাই এইরূপ 
কার্য দ্বার প্রজা্দিগকে বঞ্চিত না করিয়া তাহাদের স্থৃখ- 



(৪৮৯ ) 

শান্তি বন্ধিত করিয়া দিরাছিলেন। তাহাদের কোন ক্ষতি, 

ঝররেন নাই। শ্রাহার শ্বশুরের, সময় হইতে ঘেঃ যেরূপ 
প্রজাস্বত্ব উপভোগ করিয়া আপিতেছিল, তিনি তাহাকে 

সেস্বত্বে বঞ্চিত করেন নাই। এবং সেই স্থানের উপর 

ূরধবাপেক্ষা অতিরিক্ত কর দিঝার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য 
করেন নাই। অহল্যাবাইর রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম 
স্থখ-শান্তিতে কালযাপন করিত। তিনি প্রজাগণকে এতই 
ভাল বািতেন যে, প্রজা ছুষ্টই হউক আর শিট হউক, 

তীহার নিকটে দুইজনই স্নেহের ও দয়ার পাত্র ছিল। 
উচ্চতম বিছ্বারালয়ে বিচারকরিয়া কোন অপরাধীর প্রতি 
প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদানের সময় অহল্যাবাই ধিচারাসনে 

বসিয়া সর্ববসমক্ষে এই কথ। বলিতেন, যে, “ঈশ্বরের স্থ্ট 
অন্য কোন মানুষকে বধকরিবার পূর্বে পুঙ্থানুপুঙ্মরূপে 

বিশেষভাবে তাহার অপরাধের বিচারকরিয়া ও দণ্ড 

নীতি-শযান্্রর মন্ত্ার্থ বিশেষভাবে চিন্ত। করিয়া তাহাকে 

বধকরাই মরণশীল মানবের একান্ত উচিত কার্য? । 
সাধারণতঃ মাহলাজাতির মধ্যে অনেকেই আলস্য, গুদাস্থা, 

তানুলাদিচর্বণ, “তাস্” ও “দশ পঁচিশ” প্রভৃতি ক্রীড়া, 
নিদ্রা, তন্দ্রা, পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরচ্চ। বন্ত্রাল্কা চর্চা, 
নাটক-“লভেল”-পাঠ, শিশু পুক্র-কষ্ঠারা রোদনকরিলেই 
তাহাদিগকে প্রহার, এবং ননদ, যা, শব্ধ, শ্বশুর, দেবর 

ও ভাসুর প্রস্তুতি একান্বর্তী লোকদিগের সহিত বিবাদ- 



(৪৯* ) 

ধর্বসম্বাদেই অনেক সময় বৃথা নষ্ট করেন। ধাহাদের 

পারিবারিক অবস্থা মন্দ, ধাহাদের দাস-দাসী নাই, তাহারা 
প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত গুহকর্থ্ের পর মধ্যান্ছে ভোজনাদি 

কার্ধ্য সমান্ত করিয়া অপরাহ্নে একটু নিদ্রা যান্। তারপর 

উত্থিত হইয় পুনরায় অদ্ধরাত্রি পর্যান্ত গৃহকর্্ে নিযুক্ত 

থাকিয়া ভোজনান্তে ক্রান্ত-শ্রান্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয়েন। 

পুনরায় প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ করিয়া পূর্বববৎ গৃহকর্ম্ে 

নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তীহারা ঈশ্বরোপাসনার সময়ও 

, পান্ না। রন্ধন, ভোজন, গৃহমার্জন, ও তোজনপাত্র ধৌত 

কর! প্রভৃতি কাধের জন্যই যেন তীহারা এ গতে জন্ম- 

গ্রহণ করিয়াছেন। স্থৃতরাং তাহাদের বিষয়" আলোচ না, 

করা নিশ্প্রয়োজন। কিন্তু ধীহারা এশবধ্ের অভিমান 

করেন, ধাঁহাদের যথেষ্ট দাস-দাসী আছে, পাচক-পাচিক। 

আছে, যীহাদিগকে গৃহের কোন করাই করিতে হয় না, 

তাহারা কেবল ভোজনে, পানে, উত্তম উত্তম বেশভূষা- 

পরিধানে, আলশ্তে, নিদ্রায়, সদা শয়নে, ও নিষ্কণ্্মন উপ- 

বেশনে'শরীরের মেদ বৃদ্ধিকরিয়৷ নিজেরাই ইচ্ছাপূর্ববক 

নিজেদের বাতব্যাধি উৎপাদনকরেন ও কষ্ট পাইয়া 
থাকেন। অহল্যাবাই কিন্তু এই শ্রেণীর মহিলা! ছিলেন 

না তিনি একটা স্থাধীন রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন। 

' ভাহার এশ্বর্য্ের মত এশ্বযযের ভোগ এ জগতে অতি অল্প 
মহিলার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। কিন্তু তিনি ঈদৃশ 'শবর্ষোর 



( ৪৯১) 

অধীশ্বরী হইয়াও পূর্বেরাক্ত এষ্বর্যাভিমানিনী মহিলাগণের, 
্থৰুয় সদা পান-ভোজনে বেশ-তৃষা-পরিধানে। শ্বয়নে ও ৭ 

নিষ্বত্্ী উপবেশনে অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতেন না। 
তাহার দৈননিন কার্য্যের নিয়মাবলী ছিল। ভিনি সেই 
নিয়মের সহিত প্রাত্যহিক কার্ধ্য সম্পাদনকরিতেন। তিনি 

কখনই নিপ্দিষ্ট সময় উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্ধ্য করিতেন 

না। তিনি অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ করিয়া প্রাতকৃত্য, 

স্নান সন্ধ্যা, পৃজা ও স্তবপাঠের পর কোন দিন রামায়ণের 

কয়েক অধ্যায়, কোন দিন শ্রীমগ্তাগবতের, কোন দিন 

শমন্তগদ্বগীতার ও কোন দিন মহাভারতের কয়েক অধ্যায় 

স্বয়ং পাঠকুরিতেন। কোন কোন দিন নিত্যপুরাণ- 

স্পাঠক ব্রাহ্মণ যেখানে » বসিয়! পাঠকরিতেন, সেখানে 

গিয়াও কিয়ৎক্ষণ তাহার পুরাণপাঠ শুনিতেন এবং 
রাজবাটীর অন্যান্ত" মহিলাদিগকে এই সকল ধর্ম্রস্থের 
অর্থ বুঝাইয়া দ্রিতেন। তৎপরে রাজবাটার দারদেশে 
সমাগত ভিক্ষুকগণকে স্বহস্তে ভিক্ষা প্রদানকরিয়! 

প্রতিদিন নিদ্দিষ্টসংখ্যক নিমান্্রত ব্রাঙ্মণগণকে তোজন- 
করাইয়া স্বয়ং ভোজনকরিতেন। তাহার তোজন বিষয়ে 
রাজোচিত কোন আড়ম্বর ছিল না। বিধবা হইবার 

পর ভিনি কোন উত্তম. মিই্রত্য ভক্ষণকরেন নাই, 
এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। বৈধব্যদশায় শয়ন, অশন, 

বদন, ও ভূষাদি নন্বদ্ধে শাস্ত্রে যে লকল কঠোর ক্রহাচ্য/- 



(৪৯২ ) 

বিধি আছে, তিনি সম্যকরূপে সেই সকল বিধি পালন- 

'করিতেন। ভোজনের পর নির্দিষ্ট রাজকীয় কাধ্যালয়ৈ 
গিয়৷ সায়ংকাল পধ্যন্ত রাজকার্ধ্য সম্পন্ন করিতেন। 

তৎপরে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ববক পটবন্ত্র পরিধান- 

করিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনা ও স্তোত্রপাঠাদি সমাপ্ত করিতেন 
ও পুনরায় রাজকাধ্য করিতে বদিতেন। প্রায় রাত্রি 

দবিপ্রহর পর্যান্ত রাজকার্ধা করিয়া কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান 
ও ফলভক্ষণের পর দাসীগণ ভূমিতে শয্যা পাতিয়া 

দিলে তাহার উপর শয়ন করিতেন। বৈধবে।র পর তিনি 

পল্াক্কোপরি শয়ন করিতেন না। ইহাও বেধব্যদশায় 
রক্ষচধ্যের অন্যতম অবশ্য পালনীয় কঠোর বিধি। তিনি 

বৈধবাদশায় মস্তরকে কেশ উদগত হইলেই মুণ্ডনকরিয়া 

কে লতেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিধবারা মস্তুকে কেশ 
রক্ষা করেন না। বঙ্গদেশেও, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ত্রাঙ্মাণ- 
কুলের বিধবা মহিলাগণ মন্তরকে কেশ রক্ষা করেন না। 
অহল্যাবাইর পূর্বেবান্ত দৈনন্দিন কার্ধ্যাবলীতে কখনও 

আলম্য.বা গুঁদাস্য ছিল না। তীহার দৈনন্দিন কার্যগুলি 

নিয়মিতুরূপে প্রতিপালিত হইত। নিয়মিতরূপে' দৈনন্দিন 
কাধ্যানুষ্টানের রীতি ইউরোপীয় নর-নারীর মধ্যে প্রায় দৃষট 
হইয়! থাকে। অধুনা ভারতের নর-নারীগণের মধ্যে এই- 
রূপ রীতি নাই বলিলেই চলে। কিন্তু পূর্ববৃকালে ছিল । 
এক্ষণে বৃটিশ রাজত্বকালে যেরূপ মহান্ুখশ্থচ্ছন্দে ভারতের 



(৯৩) 
নর-নারী বাম করিতেছেন, তাহা অপক্ষপাতে সম্/কু 

উঠালন্ধিকরিয়া এই রাজত্বকে রামরাজত্ব বলিলেও*অতুযুক্তি » 

বা চাটুবাক্য হয় না। কারণ, এক্ষণে কোন প্রবল ছর্বলকে 

বধকরিয়া জেলাকোটের বিচারে নিষ্কৃতি পাইলেও হাই- 

কোর্টের ব্যয়সাধ্য মহাসুক্ষা স্বিচারে বধের উপযুক্ত দণ্ড- 
লাভ করিয়া থাকে । কিম্বা জেলাকোটের বিচারে কোন 

নির্দোষ বাক্তি প্রাণদপ্তাদেশ প্রাপ্ত হইয়। হাইকোর্টে 
আগীল্ করিলে হাইকোটের মহাপ্রশংসনীয় সুন্গন স্তুবিচারে 

সে বাক্তি একেবারে নিদ্কৃতিলাভ করে, কিন্ব! যাবজ্জীবন 

বা নিদ্দিষ্ট কয়েক বগসর পর্যীন্ত দ্বীপান্তর-বাসের আদেশ 

প্রাপ্ত হইয়া, 'খাকে। দৈশিক হংরাজি সংবাদপত্র-পাঠে 

"প্রায় নিত্যই এইরূপ ঘটন। অবগত হওয়া যায়। আবার 

এহেন উত্তম হাইকোর্টের বিচারে কোন বাক্কির প্রকৃত- 

রূপে কাধ্যসিদ্ধি না হইলে সর্ববপ্রধান বুটিশরাজধানী 

লগুন-মহানগরীর এপ্রিভি কাউন্সিল্্”-নামক উচ্চতম 

উত্তমোত্তম বিচারালয়ের সর্ব্বোত্তম সূক্গন স্তবিচারে সফল 

ফলিয়। থাকে । প্রকৃত দোষী দণ্ড পায়, ও প্রকৃত নির্দোষ 

নিষ্কৃতি পাইয়া থাকে। ধাঁহারা ভারতের “পুলিশ” 

শাসনের নিন্দা না করিয়া জলপান করেন না, তীহারাও 

শপথ করিলে ইহা বলিতে বাধা হইবেন যে, ভারতীয়. 

পুলিশের কঠোর শাসন না থাকিলে “গুপ্তা” ও “্বদ্মান্”, 

নামক দুবৃর্তগণৈর দৌরাঝ্ে কিম্বা অনিষ্টচেউক ছদুবেশী 
৪২ 
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তদ্রের উত্পীড়নে এতদিন বাস করা অসম্ভব হইত । পুলিশ 

বা গুপ্তষরবিভাগীয় সুদক্ষ কর্ম্নচারীর বিস্ময়জনক, শিক্ষা প্রাদ, 
ওতস্বক্বদ্ধীক অনুসন্ধানপদ্ধতির প্রভাবে দোষী ব্যক্তি ধু 
হইয়! হাইকোর্টের স্থবিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়! থাকে । কচি 

কোন পুলিশ-কর্ম্চারী ভ্রমবশতঃ কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে 

ধরিয়া অভিযুক্ত করিলে এ অভিযুক্ত ব্যক্তি স্থুবিচারকের 
সুন্ষন সবিচারে নিষ্কৃতিলাভ করিলেও, সাধারণতঃ পুলিশকে 

দোষ দেওয়া কখনই উচিত নয়। ব্যক্তিবিশেষের দোষে 
সমগ্র বিভাগটা দোষাস্পদ হইতে পারে না& পৃথিবীতে 
ভাল মন্দ লোক সকল বিভাগেই আছে ।* যে সময়ে 

মোগলসাস্রাজ্য ধ্বংসোম্মুখ হইয়াছিল, সেই সময়ে ভারতের 

সর্বত্রই যেরূপ অশান্তি ও অরার্জকতা বদ্ধিত হইয়াছিল, 
এমন কি, মোগলসাত্রাজ্র পূর্ণ উন্নতির সময়েও, দিল্লী 

হইতে স্থদুর দেশে যেরূপ অশান্তি'ও বিশৃঙ্খল শাসন- 

পদ্ধতি ছিল, তাহা একবার চিন্ত| করিলে সমপ্রাণ সম- 

বেদন ব্যক্তির হৃত্কম্প উপস্থিত হয় নাকি? উহার 

একটা চিত্র মনে অঙ্কিত করিয়া লইলে আধুনিক ভারতীয় 

পুলিশের দোষদর্শী ব্যক্তিকে সত্যের অনুরোধে বাধ্য 
হইয়৷ ইহা বলিতে হইবে যে, আধুনিক শাসনপদ্ধতি বা 

বি্বারপদ্ধতি বাদসাহী সকল শাসনপদ্ধতি ও সকল বিচার- 
“পদ্ধতি অপেক্ষা কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ট সেই জন্যই 
রামক্জত্বের সহিত বৃটিশরাজত্বের তুলনা দেওয়া হইয়া 



(৪৯৫ ) 

থাকে । ফাঁহারা ইহা অস্বীকার করেন, তাহারা প্রকারান্তরে” 

রাঁজদ্রোহী ব। অকৃতজ্ঞ বা কৃতদ্ব, কিম্বা তাহাদের রাজকীয় 

অনুগ্রহলাভের ক্ষুধা! এতই প্রবল যে, তাহারা ক্ষুধুর 

জ্বালায় অস্থিয় হইয়! দুষ্ট কাঙ্গালের ম্যায় চিৎকার করিয়া 

দাতার প্রতি কটুবাক্য-বাণ নণকরেন। যিনি ঈদৃশ 

সত্যকথনকে ইংরাজের চাটুবাদ বলিয়া মনে করেন, তিনি 

কৃতদ্ব বা ভ্রান্ত কিম্বা নীচচেতাঃ। চিৎকার করিয়া ভিক্ষা 

করিলে কিন্া কটুক্তি বর্ষণকরিলে উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত 

হয় না। নিজের চরণের উপর ভর দিয়৷ ঈড়াইতে না 

পারিলে স্বীষ্ী অতীফ পথে কেহ অগ্রদর হইতে পারে না। 

“আমি খঞ্জধ্যক্তি। আমাকে গাড়ী দাও, পাঙ্থী দাও”, 

'বলিয়া উচ্ৈস্বরে ভিক্ষা করিলে বা উম্মতের স্তায় প্রলাপ 

বকিলে কেহ গাড়ী পাল্কী দিবে না। কিম্বা “ঘোড়া 

দিলায়দে রাম্,” বলিয়া ঘোড়। প্রার্থনা করিলে রাম সদয় 

হইয়া ঘোড়। দিলেও বিচিত্র ঘটনাচক্র বশতঃ সেই ঘোড়! 

উল্টে যদি বহনীয় হইয়া উঠে, তাহা হইলে “উল্টা বুঝলি 

রাম”, এই কথ বলিয়া! রামকে দোষ দেওয়া কি ভাল? 

অহল্যাবাই যে সময়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, সে সময 

একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করা যে, 

কিরূপ কঠিন কার্ধ্য ছিল, তাহা ইতিহা'সপাঠকের নিকটে 

অবিদিত নহে॥ তখন ভারতের সর্বত্রই রাজা মহারাজা ও 

জমিদারগণ “পরস্পরের স্বাধীনতারক্ষার নিমিত্ত পরস্পর 
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করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। ভীল-উপদ্রব তিরোছিত 

হইল।' উপ্রত প্রদেশে অচিরে শান্তি স্থাপিত হইল । 

ভীলদিগের এই এক নিয়ম ছিল যে, তাহাদের অধিকৃত 
প্রদেশের মধ্য দিয়! অন্য রাজোর লোক সকল গমনাগমন, 

করিলেই তাহারা ইহাদের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞিং€ 

কর আদায় করিত। এই করের নাম “ভীলকড়ি”। 

স্থানভেদে এই “ভীলকড়ি'*র পরিমাণ ভিন্নভিন্নরূপ 

ছিল। একটি বৃষ যত পরিমাণ জিনিষ বহিয়া লইয়া 
যাইতে পারে, এ পরিমাণ জিনিষের উপর আধ্ পয়সা কর 

নির্দিষ্ট ছিল। অহল্যাবাই তাহাদিগের পুরুষানুক্রমে 

প্রচলিত এই কর-আদায়-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধন না করায় 

তাহারা তাহার প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। তিনি 

তাহাদিগকে দন্থ্যবুত্তি পরিত্যাগকরিয়া কৃষিকার্ধ্য শু. 

বাবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ববাহকরিতে উপদেশ দিয়া- 

ছিলেন। প্রত্যেক ভীল সার্দীরকে তীহার রাজ্যের প্রজা 

পথিকগণের ধন-প্রাণ রক্ষার্থ দায়ী হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

করিয়াছিলেন। অহল্যাবাইর রাজ্যে পরম স্ৃখ-শান্তি ও 

উৎকৃষ্ট শাসননীতির প্রশংসায় আকৃষ্ট হইয়৷ অনেক ধনবান 

বণিক নানাম্থান হইতে ইন্দোরে আয়! বাদকরায় 

ইন্দোর, ক্রমশঃ একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরীতে পরিণত 
'হুইয়াছিল। পূর্বে ইন্দোর একটি সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র 
ছিল। অহল্যাবাইর রাজত্বকাল হইতেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি, 
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হইতে আরম্ত হয়। নাগরিকগণের প্রতি কেহ অভ্যাচার 

করিলে তিনি তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদ্ানকরিতেন।- 
অত্যাচারী ব্যক্তি অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ন্চারী হইলেও 
তিনি কখনই তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। একদা রাজ্যের 

প্রধান সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী তুকোজী রাজবিধি 

অনুসারে কোন উত্তরাধিকারি-বিহীন বণিকের প্রচুর 

সম্পত্তি রাজকোষাগার-ভুক্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। 
এ ৰণিকের পত্তী পিত্রালয়েই বাস করিতেন । এ বণিক্- 

পত্তী এই মংবাদ অবগত হইয়া অহল্যাবাইর শরণাপন্ন 

হইলেন এবং তীহাকে স্বীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। 

অহল্যাবাই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এ বণিক্পত্তীকে 
" অভয় প্রদান করিলেন এবং তাহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ 
প্রদান করিয়া তীহাকে বলিলেন, «আপনি আপনার স্বামীর 

সম্পত্তি নিরাপদে" তোগকরুন এবং জীরনাস্তে যাহাতে 
উহা! কোন ধর্মমকার্য্ে ব্যয়িত হয়) তাঙ্থার ব্যবস্থা করিবেন । 

আপনার সম্পত্তি লইয়া আমার কোষাগার পূর্ণ করিবার 

প্রয়োজন এখনও উপস্থিত হয় নাই । আম্গার, কোষা- 

গারের এখনও এমন ঢুরবস্থা উপাস্থিত হুয় নাই যে, 
আপনার সম্পত্তি লইয়া উহ্া পুর্ণ করিতে হইবে”। 

তুকোজীরাওকে এই বণিকৃপত্রীর' সপ্পাত্তি লইতে নিষেধ 
করিলেন। , খণ্ডেরোও-নামক তাহার রাজগ্ববিভীগেক 
একজন প্রধান কর্মচারী একজন ইজার্দার্রে উণপীড়দ 
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ব্লরিয়াছিলেন বলিয়া অহল্যাবাই তীহাকে লিখিয়াছিলেন, 

“আপনি'ম্মরণ রাখিবেন, যথাসময়ে কর সংগ্রহকর! অপেক্ষা 

প্রজাগণকে সুখী করাই আপনার প্রধান কার্য । আপনি, 

প্রজাগণকে সুখী করিতে পারিয়াছেন, ইহা জানিতে 

পারিলেই আমি অধিকতর সন্তোষ লাভ করিব।” অহল্যা- 

বাইর রাজ্যের কোন নিঃসন্তান প্রজা মৃত্যুর পূর্বের স্বীয় 

ধর্ম্ঘপত্রীকে দত্তকপুত্র-গ্রহণের আদেশ প্রদান না করিয়া 

মরিয়া গেলে দত্তকপুত্র-গ্রহণের জন্য এ মৃত প্রজার পত্তীকে 
অহল্যাবাইর নিকটে অনুমতি গ্রহণকরিতে হইত। দত্তক- 

পুত্র না লইয়া এ প্রজার পত্বী মরিয়া গেলে এঁ এজার সমস্ত 

সম্পত্তি রাজনীতি অনুসারে রাজকোষাগারভুক্ত হইত। 
অহুল্যাবাই কিন্তু এই বিধি অনুসাঁরে কার্ধা করিতে ইচ্ছুক 

হইতেন না। তিনি বলিলেন, “ষে ব্যক্তি বহু কষ্টে 

অর্থ উপার্জনকরিয়! উত্তরাধিকারি-বিহীন হইয়া মরিয়া 
যায়, তাহার উপাঙ্ডিত সম্পত্তির রক্ষার নিমিত্ত দণ্তকপুত্র 

গ্রহণকরাই তাহার স্ত্রীর পক্ষে উচিত কার্য্য । যদি তাহার 

স্ত্রী দত্তকপুত্র গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ধর্মার্থে তাহার 

স্বামীর কফটোপার্জিত অর্থের সদ্ধায় হওয়াই উচিত। 
ধর্মার্থে এ অর্থের সদ্বায় হইলে এঁহিক ও পারত্রিক' এই 

উভয়বিধ, কল্যাণই সাধিত হইতে পারে”। একদা তাহার 

রাজের অধিবাসী 'এক নিঃসন্তান ধনবান বণিক্, স্ত্রীকে 

দত্তকপুত্-গ্রহণের অনুমতি দিয়া. পরলোক গ্রাপ্ত হইয়া- 
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ছিল। .তাহার স্ত্রী, স্বামীর আদেশ অনুারে দত্তকপুত্র 

গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু অহল্যাবাইর এক উচ্চপদস্থ 

রাজকন্মরচারী এ বণিকৃপত্রীকে এই বলিয়া তয় দেখাইয়া 

ছিলেন যে, যদি তুমি তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান না 
কর, তাহা হইলে তোমার সমস্ত সম্পত্তি রাজকোধাগারভুক্ত 

হইবে। আর তোমার এই দত্তকপুত্র-গ্রহণ অসিদ্ধ করিয়া 

দিব। নিরুপায়া বিপন্না বণিকৃপত্বী সেই দত্তক পুত্রকে 

সঙ্গে'লইয়া অহলাবাইর শরণাগত হইলেন, ও সেই কর্ম 
চারীর উত্গীড়নের কথা তীহাকে নিবেদনকরিলেন। 

অহল্যাই সে কর্মচারীকে তৎক্ষণাৎ কর্মচ্যুত করিলেন, 

এবং বণিকৃপত্ীর সেই দত্তক পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া 
'মাতৃবৎ আদর করিতে লাঁগিলেন। আদর করিবার সময় 

তাহার নয়নযুগল মস্্রপূর্ণ হইল। বণিক্পত্বী রাজ্ঞার 

এইরূপ দয়া-স্সেহ-দর্শনে আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং 
তাহারও নেত্রদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রুধারা নির্গত হইতে 

লাগিল। অহল্যাবাই সেই বালককে বনুমূল্য জরীর 

জামা, পাজামা, টুপী ও হার-বলয়াদি স্ৃবর্ণালঙ্কারে, ভূষিত 

করিয়া তাহাকে ও তাহার মাতাকে সুন্দর হুসজ্জিত 

বুমূল্য শিবিকায় আরোহণকরাইয়া গৃহে প্রেরণ 

করিলেন। এ বণিক্পত্বী অহল্াবাইকে অনেক মুলা- 

বান্ উপচৌকন দিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন 
নাই। তিমি বলিয়াছিলেন যে, অগ্ত কোন অবসর হুইলে 
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ততিনি উহা লইতে পারিতেন, কিন্তু এরূপ অবস্থায় তিনি 

উপটৌকন-গ্রহণে অক্ষম। এ বালক কোন এক সম্মার্নিত 

ধনী বণিকের দত্তকপুত্র বলিয়৷ তাহার সম্মানার্থ তিনি 

তাহাকে এ শিবিকাটি প্রদান করিয়াছিলেন। তশুকালে 
ভারতে অনেক রাজার রাজ্যে উচ্চ মট্রালিকা নির্মাণ, 

শিবিকারোহণ, ও গৃহে বা দেবালয়ে প্রহরে প্রহরে নহবত- 

বাদ প্রভৃতি প্রজার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। এখনও কোন কোন 

স্বাধীন রাজার দুর্গমধ্স্থিত প্রাসাদের স্বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে 

রৌদ্র ঝা বৃষ্টির সময়েও ছত্র ব্যবহারকরা «প্রজার পক্ষে 

নিষিদ্ধ। রাজার বাড়ীর ভিতরে অন্য বাক্তি ভুত্র ব্যবহার 

করিলে রাজার একছত্রত্বের ব্যাঘাত হয়, মানহানি হয়। 

স্থৃতরাং কর্ম্মচারীদিগকে বাধা হইয়। রৌদ্র পুড়িতে হয় 
এবং বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। অহল্যাবাইর রাজো এইরূপ 

অদ্ভুত নিয়মের বন্ধনে বন্ধ হইয়া প্রজার্গণকে কখনও কষ্ট 
ভোগ করিতে হইত না। তাহার রাজ্যের কোন প্রজা উচ্চ 

উত্তম অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছে, কিন্ব। কোন প্রজ। বহু অর্থ 

উপার্জন করে ও উত্তম যান-বাহনে আরোহণ করিয়া থাকে, 

এই কথা শুনিলে অহল্যাবাই ' অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন 

এবং এইরূপ ধনী ও সম্মানিত প্রজা তীহার রাজ্যে বাস 

.করে, বলিয়। তিনি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগাবতী বলিয়া 

বিবেচন! করিতেন। তগুকালে অনেক রাজার রাজ্যে 

প্রজার পক্ষে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করা মহাবিপঞ্জনক ছিল। 
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রাজার ভয়ে প্রজার! প্রভৃত অর্থ সঞ্চিত করিয়া তৃগর্ভে 

প্রোথিত করিয়া রাখিত। অনেক রাজা প্রজার প্রভূত 
অর্থ-সঞ্চয়ের সংবাদ অবগত হইয়া, লুণ্টন করিয়া লইতেন,। 

একদা অহল্যাঁবাইর রাজ্যের প্রজা নিঃসন্তান ধনবান দুই 

ভ্রাতা প্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমনকরিলে 

তাহাদের বিধবা! পত্বী দুইটি অহল্যাবাইকে তীহাদের সমস্ত 

সম্পত্তি প্রদদানকরিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অহল্যা- 
বাই 'উাহাদিগকে বলিলেন, “মাপনারা এই অর্থ ধর্মার্থে 
ব্যয়করুন। *তাহ! হইলেই আমি পরিতৃপ্ত হইব। 

আপনাদের *অর্থেরও সদগতি হইবে”। বিধবাদয় তাহার 

অনুমতি ক্রমে তাহাই করিয়াছিলেন। কোন মৃত প্রজার 
'পত্বী তাহার নিকটে দত্তক-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনার 

ময় উপঢৌকন দিতে চাহিলে তিনি তাহা লইতেন না। 

ইহাতে তীহার প্রধান প্রধান কর্মচারিগণ তীহাকে 

বলিতেন, পপ্রজা রাজকীয় বিধি অনুসারে রাজ-প্রাপ্য 

উপচৌকন দিতে বাধা। আপনি তাহা লইবেন না কেন” ? 
তাহাতে তিনি এই উত্তর করিতেন যে, “প্রজাকে দত্তকপুত্র- 

গ্রহণের জন্ত রাজার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয় 

এবং রাজাকেও অনুমতি দিতে হয়, ইহাই ধর্মশান্ত্ে 

আদেশ। কিন্তু ত্জন্য তাহার নিকট,হইতে অর্থ গ্রহণ- 

করিতে শাস্ত্র আদেশ করেন নাই। ইহা স্বেচ্ছাচারী, 'ে 
কোন উপায়ে ধন-বৃদ্ধিৎকামী রাজার রাজাতন্ের নিজ- 
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রচিত বিধি মাত্র । ইহা! প্রাচীন শান্্রবিধি নহে । অহল্যা- 

বাইর দরয়া-ন্সেহের তুলন! দৃষ্ট হয় না। ১৭৯৫ শ্রীষটীবে 
উত্তর ভারতে ভীষণ দুতিক্ষ উপস্থিত হইলে তথ! হইতে 

দক্তিক্ষক্লিষ্ট বছ সহজ লোক দলে দলে অহল্যাবাইর 
রাজ্যে আশ্রয় প্রার্থী হইয়। আগমন করিয়াছিল। অহল্যা- 
বাই তাহাদের জন্য নিজের অন্নভাগ্ারের দ্বার সদা 

উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধাদি ধর্মমকম্্ন অনুষ্ঠান 
সময়ে দাধারণঠঃ লোক ব্রাহ্মণ ও স্বজাতীয় আতায় বা 

অন্য জাতীয় মিত্রগণকে ভোজন করাইয়া থাকে। কিন্ত 

দরিদ্র চণ্ডালাদি ইতর জাতিকে প্রচুররূপে চর্বব্য চোষ্য লেহা 

পেয়-প্রদানে পরিতৃপ্ত করে না। সেইজন্য অহল্যাবাই 

 ইহাদিগকে মধো মধ্যে নানাবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য ভোজন- 

করাইতেন ও উত্তম উত্তম বস্তু প্রদানকরিতেন। মনুষ্যজাতির 

প্রতি তাহার দয়া-ন্সেহের কথা ছাড়িয়৷ দিয়া পশু-পক্ষী 

প্রভৃতি জীবের প্রতি তীহার দয়া-স্েহের কথা শুনিলে 

বিস্মিত হইতে হয়। পক্ষিগণ ক্ষেত্রের শহ্য ভক্ষণকরিয়া 

কৃষকের ক্ষতি করে বলিয়া তাহারা সর্বত্রই কৃষক কর্তৃক 

বিতাড়িত হইয়া থাকে । অহল্যাবাইর প্রাণে ইহা সহিত 

না।. তিনি পতঙ্গগণের ভক্ষণের নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র 

শসাক্ষেত্র নির্দি করিয়া রাখিয়াছিলেন। পতঙ্গগণ 
'নানাস্থান হইতে বিতাড়িত হইয়! তথায় নির্ভয়ে আনন্দে 

শন্ত, ভক্ষণকরিত। মতস্তের প্রতি তীহার দয়ার কথা 



(৫০৫ ) 

শুনিলে চমত্কৃত হইতে হয়। মতস্থগণের তক্ষণেরু 

নিমিত্ত নর্মদানদীর জলে প্রতিদিন তূরি ভূরি খাদা্রব্য * 
নিক্ষিপ্ত হইত। তিনি যখন যে তীর্ঘে গমনকরিয়াছেন, 

তথায় এত অন্ন-বন্ত্র ও ধন বিতরণকরিয়াছেন যে, তাহার 

ইয়ন্তাই হয় না। ভারতে এমন তীর্থ ই নাই, যেখানে 

অহল্যাবাইর কীর্তি নাই। কাশীতে “অহল্যাবাই- 

্রহ্মপুরী”তে তীহার বৃহৎ -অন্নসত্রে অদ্যাপি বহুলোক 

ভোঁজনকরিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকে। কাশীর “অহল্যাবাইর 

ঘাটে”র উপ্নর উচ্চছুর্গতুল্য বৃহৎ প্রস্তরময় প্রাসাদের 

মাধো এ জন্নসত্র এখনও চলিতেছে “অহল্যাবাইর ঘাটে”র 

, উপরিস্থ এ মন্নসত্রের একটি কক্ষে এখনও প্রহরে প্রহরে 

* স্থমধুর দ্নহবৎ»-বাদা-ধর্বনি শ্রোতার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত- 

করিছেছে। "অহল্যাবাইর ঘাটে”র মত অমন হ্থন্দর 

সদুঢ় পরিচ্ছন্ন " ্রস্তরনির্টিত প্রশস্ত ঘাট কুত্রাপি 
নাই বলিলেই চলে। কতকাল পূর্বে ইহা নির্মিত 

হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি নৃষ্ধনবৎ প্রতীয়মান হইয়া 
থাকে । কাশীতে ইছাই সান্ধ্য সমীরণ-সেবনের ,একমাত্র 

স্থান। 

কাশীর “অহল্যাবাই ঘাট”, ৬বিশ্বেশ্বরের মন্দির, “মনি 

কণিকাধাট” প্রভৃতি, এবং গয়ায বিষ্যাও প্র্তুর শিল্পের, 
নিদর্শন বিষুপাদমন্দির প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ ন্যাপ তীহার় 

পবিত্র কা ঘোষণ্যকরিতেছে। তিনি গি্লী হইতে 
৪2 
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পুরী পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ স্বপ্রশস্ত পথ নির্্মাণকরাইয়া 

পথিকগণের যে, কি মহান উপকার করিয়াছিলেন, ডাহা 

বস্ততঃই, অবর্ণনীয়। পথিকগণ ব্রান্তশ্রান্ত হইয়া ফল- 
সম্তারবিশিষ্ট বৃক্ষের স্থশীতল ছায়ায় বসিয়া বিশ্রীম করিবে, 

এবং উহাদের ফল ভক্ষণকরিবে, এবং পক্ষিগণ এ সকল 

বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্্মাণকরিয়া বাসপকরিবে, এই 

উদ্দেশে তিনি এই বিখ্যাত সুদীর্ঘ স্প্রশস্ত পথের ছুই 
পার্থ নানাবিধ ফলবৃক্ষ রোপণকরাইয়াছিলেন। ইহাতে 

তাহার প্রভূত অর্থ বায়িত হইয়াছিল। তাহার শশুর 
মল্হর্রাও মৃত্যুর সময় ৭০ লক্ষ টাকা বাধিক আয়ের 
সম্পন্তি এবং ১৬ কোটি টাকা নগদ ও বন্তুসংখ্যক মণি- 
রত্বাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাণিয়াগিয়াছিলেন। শুনিভে 

পাওয়া যায় যে, অহল্যাবাই এই ১৬ কোটি টাকাই পুণ্য- 

কার্য্যার্থে ব্যয় করিয়াছিলেন । মল্হর্রাওর মৃত্যুর পর 

তাহার কোষাগারে ১৬ লক্ষ টাকা সঞ্চিত আছে, এই 

সংবাদ অবগত হইয়া রাঘোবা পেশোয়া উহ! আত্মসাৎ 

করিবার জন্য অহল্যাইকে দূতমুখে জানাইয়াছিলেন যে, 

“আপনার হ্ব্গয় শ্বশুর মহাশয় আমাদেরই বংশের ভূত্য 
হইয়া অনেক কোটি টাকা উপার্ভনকরিতে সমর্থ হইয়া- 

ছিলেন। ইহা! আমান্েরই গৌরবের কথা, তাহাতে আর 

, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সৈন্যাপোষণ- 
ব্যয়ের নিমিত্ত আমাদের কোষাগারে অর্থাতার ঘটিয়াছে। 
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আপুনি আমাদের ভৃত্যের পুত্রবধূ। অতএব এ সময়ে ' 
আর্পনার শ্বশুরের প্রভুবংশের উপকার সুাধনকরা 
আপনার একান্ত কর্তব্য কম্্ম। আপনার শ্বশুরের অর্থ- 

'্বারা আমাদিগকে সাহায্যকরা আপনার উচিত” । 
অহল্যাবাই রাঘোবার ছুষ্ট অভিপ্রায় অবগত হইয়া দূত- 
মুখে তাহাকে জানাইলেন, “মামি আমার কোষাগারে 

সঞ্চিত, অর্থগুলি দানাদি ধর্্মকর্ার্থে বায়করিবার জন্য 
রাখিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ । স্থতরাং আপনি প্রতিগ্রাহী 

ত্রা্মণের ল্যায়* উহা গ্রহণকরিতে পারেন। আমি এ 
অর্থগুলির উপ্র তুলসীপত্র রাখিয়া ও উহাতে গঙ্জাজল 
সিঞ্চনকরিয়া * দানমন্ত্রপাঠপুর্বক উহা উৎসর্গকরিয়া 
একাদশী সংক্রান্তি বা পুর্ণিমা পুণ্যতিথিতে উহা আপনাকে 
দ্রানকরিতে পারি। ,আপনি এইরূপে এই দান গ্রহণ- 

করিতে পারেন” । রাজত্বাভিমানী মহাদান্তিক রাঘোব। 

অহল্যাবাইর এইরূপ কথা শুনিয়া অহল্যাবাইকে লিখিয়৷ 

জানাইলেন যে, তিনি যাজনাদি-উপজীবী প্রতিগ্রাহী 

ব্রাহ্মণ নহেন। সুতরাং তিনি এরূপে দান গ্রহণকরিতে 

প্রস্তুত নহেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এ টাকা" 
লইতে প্রস্তুত আছেন। তাহাকে, আপাততঃ যুদ্ধদান 

করিলে তিনি সাদরে উহা গ্রহণকরিতে প্রস্তুত আছেন। 
অহল্যাবাই রাঘোবার এই কথার এই উত্তর দিলেন যে, 
“যুদ্ধে মি, সেও ভাল, তথাপি দানি ধর্কর্ণের জন্য' যে 
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অর্থ বায়করিব বলিয়! সংকল্পকরিয়াছি, তাহা অন্য 

“কর্মের "নিমিত্ত কখনই ব্যয়করিব না”। রাঘোবা 

আহল্যাবাই কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ত্রাহার 

বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ। করিলেন ও যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তত 

হইতে লাগিলেন । নিরূপিত দিবসে তিনি সৈন্য-সামস্তে 

পরিবৃত হইয়া নিরূপিত যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হুইলেন। 
অহল্যাবাইও, যুদ্ধবেশে সভ্জিতা পাঁচশত দাপীর সহিত 

তথায় উপস্থিত হইলেন । রাঘোবা, অহল্যাবাইর স্ত্রী 

সৈম্তকে আক্রমণকরিবার জন্য নিঞ্জের 'সৈন্যাধ্ক্ষকে 

আজ্ঞ। দিলেন। দৈগ্তাধাক্ষ বলিল, “মহারাষ্্ীয় সৈম্ত- 

সেনাপতিগণ স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক” । 

তখন রাঘোব! অহলাবাইর নিকটে উপস্থিত হইয়া 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার পুরুষ সৈন্য-দামন্ত সকল. 

যুদ্ধকরিতে আসে নাই কেন”? অহল্যাবাই বলিলেন, 
“আমরা পেশোয়ার ভৃত্য । প্রভুর সহিত যুদ্ধকরিয়া 

কৃতদ্র প্রভুত্রোহী হইতে চাহি না। পক্ষান্তরে ভৃত্য বধ- 

কর! যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি 

আমাদিগকে বধকরিয়া আমার ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানার্থে 
রক্ষিত মর্থগুলি অনায়াসেই লইতে পারেন । পারলৌকি ক 

ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাঘাত উৎপাদনকরা ও ভূতা বধকর! যদি 

আপনার ধর্ম হয়, তাহা হইলে আপনি অনায়াসেই এ 
ধর্দর অনুষ্ঠান করিতে পারেন। , ইহাতে আমি অপুমাত্র 
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ভীত-চকিত নহি”। কর্তবযজ্ঞানসম্পন্া প্রকৃত মহারাষীয 
মুহিলা ধর্মার্থে প্রাণের মমতাকে তুচ্ছ জ্ঞানকরেন,। তাহার 

নিকটে প্রাণ অপেকা ধর্ম বড়। ব্রাহ্মণ পুরুষ রাঘোবা 

শুদ্রা মহিলা অহল্যাবাইর এই প্রকার ধর্মাবুদ্ধি ও তে: 
সূচক রাজনীতি-কৌশল-পুর্ণ কথা শুনিয়া লজ্জিতবৎ 
প্রতীয়মান হইলেন। তীহার প্রকৃত লজ্জাবোধ 'হইয়া- 

ছিল কিনা, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। যখন 

তিনি দেখিলেন যে, তাহার সৈন্য-সামন্তগণই নারীদিগের 

সহিত যুদ্ধক্রিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ত্টাহার অভিলাষ পুর্ণ 

হইল না, তখন সেস্থলে অহল্যাবাইর নিকট হইতে মানে 

মানে বিদায় লওয়াই তিনি বুদ্ধিমানের কার্ধা বলিয়া 

বিবেচনা করিলেন। ত্রাহার নিজের সৈন্য-সামন্ত সকল 

নারীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছে না, এ কথা 

আহল্যাবাইর নিকষ্টে প্রকাশ করিতে লজ্জ| বোধ করিয়া_ 

প্রকৃত কথ! বাক্ত না করিয়৷ অহল্যাবাইকে বলিলেন, 

“তোমার শ্বশুর আমাদের অনেক লবণ ভক্ষণকরিয়াছে, তুমি 

তাহারই পুত্রবধূ। একে তাহার পুত্রবধূ, তায় আবার বিধবা, 

তাহাতে আবার একটিও পুরুষ-সৈম্য তোমার সঙ্গে নাই। 
স্বৃতরাং তুমি আমাদের ক্ষমা ও দয়ারই পাত্রী। অনএব 

এ যাত্রা তোমার সহিত যুদ্ধ করিলাম না। পাঁচশত মাত্র 

অবলার সহিত আমার প্রবলা বাহিনী যুদ্ধকরিয় জয়লুভ 
করিলেও*লোকে বলিবে, “ওরূপ জয় জয়ই নয়”। এরূপ 
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জয়ে কোন “বাহাছুরী” নাই। তাই এ যাত্রা" তোমার 

সহিত যুদ্ধ করা হইল না”, এই কথ। বলিয়া! রার্থোবা 

স্বকীয় সৈম্যমগ্ডলীর দিকে চলিয়া গেলেন। অহল্যা- 
বাইও পাঁচশত স্ত্রী-সৈন্ঠ সহ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগকরিয়া স্বস্থানে 
প্রস্থানকরিলেন। রাঘোব| যেরূপ কুটিল প্রকৃতির লোক 
ছিলেন, তাহার স্ত্রীও, তন্রপাই ছিলেন। অহল্যাবাইর 

অন্তঃকরণটি থুব নির্্দল স্থন্দর ছিল। কিন্তু তিনি স্বপ্রী 

নদী রমণী ছিলেননা। একদা! রাখোবার স্ত্রী অহল্যাবাই 

সুন্দরী কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত ইন্দোর-রাজবাটাতে 

একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। দাসী, অগ্ল্যাবাইকে 

দেখিরা রাখোবার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলিয়াছিল, “অহল্যা- 

“বাই দেখিতে তেমন সুন্দরী ন! হইলেও, তাহার মুখমগুল- 
হইতে যেন একটা অসাধারণ জ্যোতিঃ বা তেজ নির্গত, 

হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়”। রাখোবার স্ত্রী বলিলেন, 
“দে যাহা হয় হউক, তজ্জন্য আমি তাবিত নহি। অহল্যা- 

বাই স্থন্দমরী না হইলেই হইল। সে তন্থন্দরী নয়, তাহা 

হইলেই ,হইল”। রাঘোবার স্ত্রী খুব স্তন্দরী ছিলেন।, 
একদা জয়পুরের মছারাজার নিকটে হোল্করু-দরকারের 
প্রাপা প্রায় চারি লক্ষ টাকা বাকি গড়িয়াছিল। 
তুকোজিরাও হোল্কার্ 'তখন ইন্দোর-রাজ্যের প্রধান মন্ত্র 
হইয়াছিলেন। তিনি জয়পুররাজের তদানীন্তন প্রধান 
মন্ত্রী দিওয়ান্ দৌলতরামের নিকটে সেই প্রাপ্য টাকার 
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জন্ত কয়েকবার “তাগাদা” করিয়! সেই টাকা আদায় 

করিতে পারেন নাই। তুকোজিরাওর সহিত গোয়ালিয়রের' 
মহারাজ মহদাজী সিঙ্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ জিউব! দাদা বক্সির 

সহিত কোন কারণবশতঃ বিবাদ ঘটিয়াছিল। জিউবাদাদ। 

দিওয়ান্ দৌলতরামকে লিখিলেন, “আপনি তুকোজ্জিকে এ 
টাকাটা দিবেন না। যদি তুকোজি এ টাকার জন্য 

আপনাদের সহিত বিবাঁদকরিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে 

আমি আপনাদিগকে সাহায্যকরিতে প্রস্তুত আছি, 

জানিবেন। * দিওয়ান্ দৌলতরাম তুঁকোজীকে লিখিলেন, , 

“আপনাদের প্রাপ্য টাকা বিনা আপত্বিতে আমর! চুকাইয়া 
দিতে প্রপ্তত আছি। কিন্তু জিউবা দাদা বক্সি 
বলিতেছেন, এ টাকাটা! ভীহারই প্রাপ্য। অতএব 

আপনাদের ছুইঞ্জনের মধ্যে ধিনি প্রবল হইবেন, তিনিই 
আমাদের নিকট 'হইতে এ টাকা লইতে পারেন”। 

তুকোজি, দিওয়ান দৌলতরামের অভি প্রায় বুঝিতে পারিয়া 

যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। 
কিন্তু জিব! দাদা তুকোজির প্রস্তত হওয়ার *পূর্বে্ই 

তুঁকোজ্গীকে সহসা আক্রমণকরিলেন। যুদ্ধের নিষিস্ত 

সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত না হওয়ায় তুকোজি সে যাত্রায় পরাজিত : 

হইলেন। তুকোজির অনেক সৈন্য *ও কয়েকজন" দক্ষ" 
সেনাপতি সে যুদ্ধে হুত হওয়ায় তিনি যুদধক্েত্র হইতে 
পলায়ন, করিয়াছিলেন তিনি জয়পুর হইতে দ্বাবিংশতি 
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ক্রোশ দুরে “ব্রাহ্মণ গাও”-লামক স্থানে অবস্থিত, একটি 
দুর্গের মধ্যে পলায়নকরিয়া নিজের প্রাণ রক্ষাকরিয়াছিলেন্। 

তুকোজি রাও এইরূপ বিপন্ন হইয়৷ তাহার বিপত্তি-বার্তা 

জানাইবার জন্য ও শীঘ্র উপযুক্ত অর্থ ও সৈম্-প্রেরণের 
নিমিত্ত অহল্যাবাইর নিকটে গোপনে একটি লোককে 

প্রেরধকরিয়াছিলেন। অহল্যাবাই সে সময়ে নর্্মদানদী- 

তীরস্থ মহেশ্বরক্ষেত্রনামক তীর্থে ধর্ানুষ্টানার্থ অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। রাজকার্যধা করিতে করিতে ক্ান্ত-শ্রান্ত 

হইয়া! পড়িলে তিনি এইখানেই কয়েকদিন ধর্ানুষ্ঠানে রত 

হইয়া শান্তিলাভ করিতেন । ঠিনি তুঁকোজির* পরাজয় ও : 

পলায়নবার্তা শুনিয়৷ মহাক্রোধসূচক স্বরে বলিলেন, “কি! 

তুকোজি পলায়ন করিয়! প্রাণরক্ষা করিয়াছে? মানরক্ষা 

না করিয়া প্রাণরক্ষার্থ পলায়নকরা কাপুরুষের কার্ধয। 

সে যুদ্ধে মরিল না কেন? এরূপ লোক' মরিয়া গেলে কোন 

ক্ষতি ছিল না। ওঃ, শেষটা এই বৃদ্ধাবস্থায় তুঁকোজির 

কাপুরুষঠার দরুণ সিঙ্থিয়ার একট। ভূত্যের হস্তে-_জিউ- 

বার হস্তে আমার এত অপমান !! ইহ! কখনই সহা হয়, 

না”। এইরূপ মাক্ষেপ প্রকাশকরিয়৷ অহল্যাবাই সেই 
বার্তাবাহককে বলিলেন, “যা, তুকোজির নিকটে গিয়া 

বল.ধে, পে যেন তপুমাত্র ভীত চিন্তিত ও হতাশ না হয়। 

টা আক্রমণকারী, কুটবুদ্ধি, কাপুরুষোচিতব্যবহারকারী 

জিউরাকে যেন সে উপযুক্ত শিক্ষা, দেয়। আমি তুকোজির 
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সাহাযোর ভস্থা সমুদ্রের তরজের ন্যায় যুদ্ধকষেত্র সৈন্- 
সমুহে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছি এবং সৈশ্য-সমুদ্রের উপরে 
অর্থের সেতু নিশ্মাণকরিয়া দিতেছি। আর" যুদ্ধক্ষেত্র 

হইতে পলায়নকরিয়া তুকোজির সামর্থা ও উৎসাহ যদি নষ্ট 
হইয়! গিয়। থাকে, সে যদি যুদ্ধ করিতে অক্ষম হয়, তাহা 

হইলে তাহাকে বলিও যে, আমি স্বয়ং শীঘ্রই যুদ্ধার্থ প্রস্তত 

হইয়। যুদ্ধক্ষেতে উপস্থিত হইতেছি” | এই বলিয়া তিনি 

তুকৌজির নিকটে বন্দংখ্যক সৈশ্য ও কয়েক লক্ষ টাকা 
পাঠাইয়৷ দিলেন। তুঁকোজি উপযুক্ত দৈম্য ও অর্থ পাইয়া 

জিউবা দাদ বল্সির সহিত তৃমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । 

প্রায় তিন মীস পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। অবশেষে 

“জিউবাদাদা তুকোজির নিকটে পরাজিত হইয়! ক্ষমা প্রার্থনা, 
করায় এই যুদ্ধের অবসান হুইয়াছিল। এই যুদ্ধ সম্মন্ধে 

স্যার্জন্ ম্যাল্কম্ এই কথ লিখিয়াছেন. যে, “তুকোজি ও 

জিউবাদাদার মধ্যেই পরম্পর কলহ উপস্থিত হওয়াতেই 

এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়ািল। নতুবা দিন্ধিয়। ও ছোল্কর্ 

এই ছুই বংশের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য বশতঃ এ যুদ্ধ 
ঘটে নাই। উভয়ের দুই কর্মচারীর দোষেই ইহা ঘটিযা- 
ছিল। অহল্যাবাই যুন্ধপ্রিয়া ছিলেন ন|। তিনি দর্দীই 
শাস্তিপ্রিয়া ছিলেন। তীহার রাজ্যে হিন্দু মুদলমান, 
প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধধধ্মা বলম্বী প্রজাগ্ণ তুলা 'স্থখ- 

শাস্তি উপভোগকরিয়া বাঁপকরিত। রাঙ্কীয় কার্য 
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হিন্দুর ন্যায় মুদলমানকেও তিনি নিযুক্ত করিতেন। 'তিনি, 
মুসলমান প্রজা বা কর্ম্মচারীর প্রতি বিদ্বেষ বা পক্ষপাত” 

প্রদর্শন করিতেন না। সমান অধিকার প্রদান করিতেন। 
তিনি কাহারও খোসামোদ ভালবাসিতেন না। তিনি 

চাটুভাষীকে অত্যন্ত দ্বণাকরিতেন । কেহ কেহ তাহাকে 

্রাহ্মণ ও সন্নাসীর পক্ষপাতিনী বলিতেও কুণ্টিত হয়েন 
নাই। কিন্তুতিনি ব্রাক্মাণের কোন দোষ দেখিলে ত৫্- 

ক্ষণাত তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিতেন | 

তিনি বড়ই স্পষ্টবন্তণী ছিলেন। একদা এক ব্রাহ্মণ 

কিঞ্চিৎ নর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় তীহার অতিরিক্ত প্রশংসা 

বর্ণনাকরিয়া বনুশ্রোকপূর্ণ একখানি গ্রন্থ র্টনাকরিয়া 

-ভীহাকে গুনাইয়াছিলেন। অহল্যাবাই এই গ্রন্থখানি 

আদ্যোপান্ত শুনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে গ্রন্থকার 

আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 

এইরূপ গ্রন্থ অহল্যাবাইর মনের মত ন। হইলে তিনি ইহা 
কখনই আদ্যোপান্ত শুনিতে চাহিতেন না। কারণ, রাজ- 

কার্যে তিনি এতই ব্যস্ত যে, অন্য কার্যের জন্য তাহার এক 

ুহু্ূ মাত্র সময়ও ঘটিয়া উঠে নাঁ। তাঁহাকে একটা বা 
দুইটা শ্লোক শুনাইবার অবসরলাত অন্য কবির ভাগ্যে ঘটিয়া 

উঠে ন।। আর তিনি যুখন আমার এতগুলি কবিতা শুনিতে 

“ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন নিশ্চই এইবার আমার 
সৌনাগ্নের চক্র শীঘ্রই ঘুরিতে আরম্ভ করিবে । * এইরূপ 
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আশান্িত হইয়া এ ব্রাহ্মণ স্বরচিত গ্রস্থখানি অহল্যাবাইকে 
আদ্যোপান্ত শুনাইয়াছিলেন। গুনাইবার পর অহল্যা্ 

বাই তহার নিকট হইতে এ গ্রন্থখানি লইয়া একজন 

ভূত্াকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য 

নিকটে আসিলে তাহার হস্তে এ গ্রন্থখানি অর্পণকরিয়া' 

বলিলেন, “এই গ্রন্থখানিতে একটি প্রস্তর বাধিয়। নর্ম্মাদা 

নদীর জলে নিক্ষেপকরিয়া আইস। যেন এখানি ভাসিয়া 

না'উঠে। ভাসিয়া উঠিলে ইহা পুনরায় লোকের নেত্রগোচর' 

হইবে” । কবি ব্রাহ্মণটিকে বলিলেন, “মহাশয়, আমি অতি 
দীনা হীনা.নারী। আমি এত অতিরিক্ত প্রশংসার যোগ্যা * 

নহি। নি্জে নিজের অত অতিরিক্ত প্রশংসা শুনিলে 
পাপ হয়। ঠাকুর, আমাকে পাপগ্রস্ত করিবেন না” 

এই কথা বলিয়া অহল্যাবাই সেম্থান ত্যাগকরিয়া চলিয়া 

গেলেন। এ ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদই লইলেন না । 

একদা অনস্ত.ফন্দী-নামক এক স্থুপ্রসিদ্ধ কবি ও স্ুপপ্ডিত 

্রাঙ্মণ অর্থপ্রার্থী হইয়৷ তাহার নিকটে আসিয়াছিলেন। 
অনন্ত-ফন্দী মহারাষ্ট্রের “লাওনীকার” (শী পদ্ভরচয়িতা ) 

কবিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। তীহার 
কবিতা শুনিবার জন্য লোকপকল কুড়ি ক্রোশ দূর হইতে 

সমাগত হইত। তিনি চিন্তা না“করিয়া ুহূ্তমধ্যে অতি 

উত্তম উত্তম কবিতা রচনা ও পাদ- পূরণ করিতে পারিড়েনণ 
কিন্তু তিনি' এত বড়, প্রসিদ্ধ কবি ও ব্রাক্ষমণ হ্ইয়াও, 
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'্রাহ্মণবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক ইন্দ্রজালবিৎ কোন মুসল- 
_ মানের সংসর্গে থাকিয়া ইন্দ্রজাল দেখাইয়া জীবিকা! নির্ববাহ- 

করিতেন। একদা রাজ্ভ্রী অহল্যাবাই কোন কারণবশতঃ 

কোন ব্যক্তির উপরে অত্যন্ত কুপিতা হইয়াছিলেন। সেই 

ক্রোধ তাহার মনে তখন অতিশয় অশান্তি উৎপাদ্ন- 

করিয়াছিল। সেই সময়ে হটাত অনন্ত ফন্দী ইন্দোরের 

রাজবাটাতে উপস্থিত হইয়া রাজ্জীর দর্শনলাভের জন্য 

প্রার্থনা জানাইলে রাজী এইরূপ মনের অশান্তির সময় 

তাহার দুইটী কবিতা শুনিয়া আমোদ উপভোগকরিবার 

নিমিত্ত তাহাকে দর্শন দিতে সম্মতা হইলেন। অনন্ত ফন্দী 

রাজ্ৰীর সম্মুখে বসিবা মাত্রই এমন একটি উৎকৃষ্ট কবিতা 

' রচনাকরিয়া রাঙ্রীকে শুনাইয়াছিলেন, যে, এ কবিতাটি 

শুনিবা মাত্রই রাজ্জীর চিত্ত মহাপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়৷ তৎক্ষণাৎ একজোড়া মূল্যবান 

অতি উৎকৃষ্ট কাশ্মিরী পাল্লাদার শাল'অন্ত ফন্দীকে 

পারিতোধিক প্রদান করিলেও তিনি ব্রাঙ্মণ হইয়া মুসল- 
মানের সহিত ইন্দ্রজাল দেখাইয়া জীবিকা নির্বাহকরেন 

বলিয়া তীহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিতে ক্রি করেন 

নাই। 

রাবীর তিরস্কারে অনন্ত ফন্দীর মতি-গতি পরিবর্তিত 

হইয়াছিল। তিনি এনদ্রজালিক বৃত্তি পরিত্যাগকরিয়া 
্রাঙ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজী, অহল্যা- 
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বাই ব্রাহ্মণের ভক্ত হইলেও ত্রান্মণের দোষ দেখিলে ' 

তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি অশিক্ষিত, 

ব্রাহ্মণ দেখিলে বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ব্রাহ্মণ 

সন্তানের বেদা দিশাস্ত্রে সুশিক্ষার জন্ তিনি অনেক সংস্কৃত- 

বিদ্যামন্দির স্থাপনকরিয়াছিলেন। এই বিদ্যামন্দির 

গুলির কাধ্যপরিচালনের নিমিত্ত তিনি বন অর্থ ব্যয়- 

করিতেন। অদ্যা পি তীহার কাশীষ্থ অন্নসত্র-বাটাতে ব্রাহ্মণ 

ছাত্রগণ অবৈতনিক সংস্কৃতশিক্ষা পাইয়া থাকে। তিনি 

অশিক্ষিত নরনারীকে ভয়াবহ জীব বলিয়! মনে করিতেন। 

কথিত আছে যে, মল্হর্রাওর দুই কন্যা তাহার ননন্দী 

হর্কুবাই ও' উদাবাইকে তিনি নিজে গুরুতর রাজকার্যা- 

ভার সত্তেও লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। অস্কশান্ত্রে তাহার 
বিদ্যাবত্তা, দেখিয়া রাজস্কবিভাগের' প্রধান প্রধান, কর্ম 

চারিগণ বিস্মিত হইয়া যাইঠেন। রাজন্বসংগ্রহ ও রা্জন্থ- 

বিধির নৃতন ও' সহ প্রণালী প্রগয়নকরিয়া।তিনি তীহার 

শ্বশুরেরও বিগ্মায়. মহাসম্তোষ উৎপাদনকরিয়াছিলেন:। 

রাজাশাসন সম্ান্ধেও, নৃতন ও অনায়াফো কার্ধীকর উত্তম, 

বিধিমক্ছল প্রণয়নকরিয়া' তঙানীন্তম 'বহু' স্বাধীন রাজার 

প্রধান ম্ত্রীদিগেরও জ্ঞাননেত্র উচ্ীলিত করিয়াণি তি 

ছিলেন" তাহার মৃত্যুর স্পক: বু -বইসরঅবীপ্ ঠাছা় 

পরবর্তী এবহরাজোর রাজা 'রাজ্যসংক্রান্ত কোন লবিধির' 

পরিবর্তন-বা সুজনের প্রয়োজনসউপস্থিত হইলে: 
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দে*বিষয়ে অহল্যাবাই কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন: 

ত্হি' ম্ুন্ধান করিয়। তীহার মতই মম্মুসরণ করিতেন ! 

রাজনমতিশান্ত্রে তীহার এইরূপ অসাধারণ বু[শপত্তি 

অবগত হইয়াই শ্যার্জন্ মাল্কম্ বলিয়াছেন যে, “অহল্যা- 

বাইর ম্যায় সথশিক্ষিতা সদক্ষা রাজ্ভী পৃথিবীর ইতিহাসে 

বিরল" । অহল্যাবাইর গুণাবলী সম্বন্ধে মহারাষ্ীয় ভাষায় 
অনেক গাথা প্রচলিত আছে । বোম্বাই য্যান্থোপলজি- 

ক্যাল্ সোসাইটির সভাপতি (1০০ চ১76১105171) মিষ্টার 

এইচ. এ, ফ্যাক্ওয়ার্থ-নামক গুণগ্রাহীর জাতি* একজন 

ইংরাক্ত দেই সকল গাথ! পরিশ্রমপূর্ববক সংগ্রইকরিয়। 

পুন্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন । আমাদের "দেশেও 

পগীলীর যুদ্ধ, মহারাজ নন্দকুমারের ফাসি, ও তিতুমিরের 

লড়াই সম্বন্ধে বঙ্গভাঘায় অনেক গাগা প্রচলিত আছে। 

নেইন্ছুল সংগ্রহকরিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলে 

ইতিহাস লিখিবার জন্য উত্তম উপাদানসকল সংগৃহীত 

হইঞ্চে পারে । অহল্যাবাই শেষ দশায় তুকোজির হস্তে 

রাজোর ন্দমন্ত কার্যাভার অর্পণকরিয়া কোলা হলশুন্ 

শান্তিপূর্ণ নর্মদানদীভীরপ্থ মহেশ্বরক্ষেত্রে বাস করিয়া 

পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণায়- নিযুক্ত: থাঁকিতেম । রাজনীতি- 

শানে রাজার জিদটি শক্তির উল্লেধ আছে, বথা-_ প্রভুশক্তি 

“উতঙাহপ্তি-ও মন্তরশত্তি। : এই-জিশক্তিসম্পক্স 'রাজারই 
রাকোরম্ভরীবদ্ধি-হইয়ামথাকে | "তুকোজিয়” হন্তে রাজের, 
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সমস্ত কার্যাভার অপিত হইলেও, তাহাতে উৎসাহশন্ভ্্র ও 

মন্ত্রশক্তি নিহিত হইলেও, ' অহল্যাবাই স্বীয়” প্রভুশক্ফি- 
রক্ষণে কখনই উদাসীন হয়েন নাই । যিনি তাহার এই 

প্রভুশক্তির ব্যা্থাত ঘটাইতে চেষ্টাকরিতেন, অহলাবাই 

তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহার ভ্াননেত্র উম্মীলিত 

করিয়া দিতেন। একদা পুণাব পেশোয়া-দরবারের,প্রাতি- 

নিধি ও দু, ইন্দোর-দরবারে নিযুক্ত, শিবা্জি গোপালের 
কন্ম্মপটুতা-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া! মাধবরাও পেশোয়। তাহাকে 
একটি উচ্চপদ প্রদান করিয়া পুণায় নিজদরবারে রাখিতে 

ইচ্ছুক *হ্ইয়াছিলেন। তুঁকোর্জিরাও, পেশোয়ার মান- 

রক্ষার্থ শিবাজী গোপালকে পুণায় পেশোয়া দরবারে 

কার্ধ গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই বৃত্ত 

অবগত হইয়া রাজ্ভী অহল্যাবাই তুকোজিকে নিকটে 

ডাকাইয়। বলিয়াছিলেন যে, “তোমাদের ব্যবহারে ইহা 
স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইন্দোররাজ্যের সহিত আমার 

কোন সম্পর্কই নাই। ইহাতে আমার কোন অধিকারই 

নাই”। তুঁকোজি এই ক্ৃথা শুনিয়া বিস্ময়ের চিহ্ু প্রকাশ 

করিলে তিনি বলিলেন, “এরাজ্যে ঘদি আমার ,কোন 
অধিকার থাকিত,. তাহা হইলে আমার আজ্ঞা না লইয়! 

শিবাজী গোপাল পুণায় পেশোয়/দরবারে ,শিয় কখনই 

কর গ্রইণ্ করিতে পারিত না। পেশোয়া, শিবাজী গোঁপা্ীকে 
যখনু ' নির্জ দরবাঁরে* রাখিতে ইচ্ছা গ্রকাশ কৰিন্মাছিলেন, 
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খন সে কথাটা আমাকে একবার জ্ঞাপন করাও কি-উচিত 

ছিল ন্রা? শিবাজী গোপাল ইন্দোরে আমার. দরবারেই 

থাকিয়া পেশোয়া-দরবাবের দৌত্াকার্য। করিবে, এইবূপ 
একটা নিয়ম পূর্বের ধার্ধা হয় নাই কি? যাহার দরবারে 

সে এতদিন ছিল, অন্য দরবারে যাইবার সময় .তাহাকে 

একবার সেই কথাটা জানান, কি তাহার উচিত কন্ম নয়? 

তুমি বা শিবাজী গোপাল আমার ' অনুমতি ব্যতিরেকে 

কোন কার্য করিলেও আমি অণুমাত্র ছুঃখিত নহি | কারণ, 

আমি এক্ষণে গীতার সার কথ প্রতিপালনের শিমিস্ত সমস্ত 

আগ করিয়। মহেশ্বরক্ষেত্রে বাস করিতেছি । লাত, ক্ষতি, 

মান, অপমান, জয় পরাজয়, ও নিন্দা-স্তৃতিতে সম'জ্ঞান 

“ক্করাই গীতার উপদেশ । এ অবস্থায় এইরূপ সমজঞানের 

সাধনাই আমার ব্রত হইয়া] দ্রাড়াইয়াছে। তোমার 

হস্তে রাজাভার প্রদ্ধান করিয়াছি।” তৃমি' এক্ষণে উৎসাহ- 

শক্তি ও মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন হইয়াছ। প্রভূশক্তিসম্পন্ন 

হইতে যাহা একটু তোমার বাকি ছিল, তাহাও হুইয়াছে। 

যাহাই হউক, তজ্জগ্ত আমি অপুমাত্র চিন্তিত নহি। কিন্তু 

বাপু, আমার এই শেষ কথা, ,আদার শ্বশুর মহাশয়ের 
কীন্তি ৷ বজায় রাখিয়া যাহাতে পেশোয়ার অনুগ্রহপাত্র 

হইতে" পর, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাধিও | আমি মরি কি 

(বাঁচি, দে সংবাদ তুমি যেরূপ রাখিবে, তাহার পূর্বব 
লক্ষণ এখন হইতেই প্রকাশ পাইভেছে”। উুফোনরিযও 
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রাজ্ীর এইরূপ কথ শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। 

এরং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ্ঞগণ্ডে 

নিজে চপ্রেটাঘাত করিয়৷ বালকের ন্যায় রোদুন করিতে 

করিতে রাজ্ীর চরণে মস্তক স্থাপনকরিলেন এবং 

অনুতপ্তচিত্তে .বলিতে লাগিলেন, “মা, অপরাধ হইয়াছে। 

মার্জনা করুন। “কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও 

নয়”। আমার কুল-দেবতা স্বয়ং মার্তগুদেব মানবীমৃত্তি 
ধরিয়া আমাকে আজ্ঞা করিলেও আপনার অনুমতি 

বিনা আমি আর কোন কার্যযই করিব না! আপনি 

আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, মা, ইহাই আমার একান্তিক 

প্রার্থনা । 

*. রাজী 'অহল্যাবাই * তুকোজীকে অত্যন্ত অনুতপ্ত 

দেখিয়া বলিলেন, প্ষাও। আর একূপ যেন না হয়। 

নিজের কথার মত্ত কার্য্য করিও। লৌকিক মর্যাদা 

রক্ষাকরিয়া ..কার্ধ্য করিলে পরমেশ্বরের পরম অনুগ্রহ 

লাভকরিতে পারা যায়। এহিক ও পারত্রিক মঙ্গল 

সাধিত হয়”। জউশ্বরের অনুগ্রহ লাভকরিয়া ধাহার! 

বড়লোক হইয়াছেন, তীহাদ্দের মধ্যে অনেকেই সাংমারিক 

স্থখে বঞ্চিত। :আনেকেই পারিবারিক দুঃখে জঙ্ভভরিভ। 

অহল্যারাই স্ত্রীলোক হইয়া যেরুপ রাজশক্তির পরিচয় 

দিয়াছিলেন, তাহার -.দৃষীন্ত': ইততিছালে অভিবিয়ল।' 

কিন্তু তিনি, লাংসারিক স্তুখে ন্ৃধিবী : ছিলেন, "না? 
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অল্পবয়সে তাহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছিল। তাহার 

পর অষ্টাদশ বধ বয়সে তিনি বিধবা হইয়াছিলেন্চু। 
তাহার পরু তাহার একমাত্র পুত্র মালেরা ৫র. অকাল 

মৃত্যুতে তীশ্ছার হৃদয় ভাঙ্গিয়াগিয়াছিল। তাহার পর 

মালেরাওর ছুইটি পত্রীও সহম্ৃতা হইয়াছিলেন। তাহার পর 

তাহার একমাত্র কন্যা মুক্তাবাই তীহার একমাত্র 

সাত্তনার স্থল হইয়া দাডাইয়াছিল। কিন্তু 'সেই মুক্তা- 

বাইও অকালে বৈধবাঘন্ত্রণা পাওয়ায় অহল্যাবাই *য, 

কিরূপ কষ্ট অনুভবকরিয়াছিলেন, তাহা অবর্ণনীয় । 

মুক্তাবাইর একটি পুত্র হইয়াছিল। অভল্যাবাই, তাহাকেই 

রাজোর উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া নিজের কাছে 

রাখিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিঘ্রাছিলেন। “কিন্ত সেই 

দৌহিত্রটিও যৌবনাবস্থায় উপনীত হইয়া অকালে মুত্রা- 
মুধে পতিত হইলে অহল্যাবাই শোকের সাগরে নিমগ্ন 

হইযাছিলেন। বিধবা কন্যা, মুক্তাবাইও বৈধব্যন্ত্রণ 
হইতে মুক্তিলাভের নিমিন্ত স্বামীর সহিত এক চিনায় 

আরোহণ করিয়া এঁহিক লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। 
অহল্যাবাঁই তাহাকে সহমুতা হইতে বার বার নিষেধ 

কদ্দিয়াছিলেন, কিন্ত মুক্তা বাই*বলিয়াছিলেন, “মা, তোমার 
মৃত্রার পর তোমার ঝজ্যের প্রজাদিগকে প্রতিপালন: 

করিবার জন্য আমাকে সহমৃতা হইতে নিষেধ করিতেছ্ধ। 

কিন্তু মা, তুমি একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না "যু, তোমার' 
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মৃত্যুর পর আমার স্যার সামান্য বিধবার' পক্ষে এত বড় 

স্কাধীন রাজা সসম্মানে রক্ষাকরা কিরূপ ভয়াবহ ন্যাপার ?, 

আমি ক্রি ম, তোমার ন্যায় শক্কিশালিনী* প্রতাপিনী 

হইতে পারিব? কর্তবাজ্ঞানহীন রাজা-লোলুপ দুশ্চরিত্র 

রাজাদিগের হস্তে তখন নিগৃহীত হওয়া অপেক্ষা এক্ষণে 

মানে মানে পতির সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়। ধর্ন্ম 

রক্ষাকরাই শ্রেয়?” | অহলাবাইর তানেক অনুনয় ও নিষৈধ 

সন্ত মুক্তাবাই॥পতির সহিত এক.চিতায় আরোহণকরিয়! 

প্রাণতাগ করিয়াছিজেন। যেস্থলে এই চিতা সজ্জিত 

হইয়াছিল, ,মহলা।বাই তথায় জামাতা ও কন্যার স্মৃতিরক্ষার 

নিমিত্ত একটি উত্তম স্মতিমন্দির নিশ্মাণকরাইয়াছিলেন। 

'উপধু্ণপরি কয়েকটি শেক্কক পাইয়' অহল্যাবাই জীবন্মূতা, 

হইয়াছিলেন। তিনি গীতা ও যোগবাসিষ্ঠ-রামায়ণ প্রভৃতি 
পবিত্র গ্রন্থ অধায়নকরিতেন বলিয়া এই সকল শোকে 

উন্মত্তা ও অধীরা হয়েন নাই) এই সকল গ্রন্থ 

শিক্ষা-প্রভাবেই ঠিনি নিজ কর্তৃব্পালনে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন । ফলাকাঙক্ষা-বর্জিত হুইয়া নিজকর্তৃব্যমাত্র পাঁলন- 

করিতেন । তিনি কর্তৃবাপথ হইতে কখনই ভ্রষ্ট 'হয়েন 

নাই। শোকসস্তারে প্রপী্ড়িত হওয়ায় ক্রমেই তীহীর 

শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতে" লঙিল। কিন্তু তথাপি 

তিনি এ অবস্থাতেও, পারলৌকি কশান্-পাঠ. 'ও ক 

উপবাসাদি হইতে নিবৃত্ব হয়েন নাই। তীহার প্রজাগণ 
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ত্রাহাকে কেবলমাত্র প্রতিপালিকা রাঁজ্ঞী বলিয়া মনে 

করিত না তাহার! তাহাকে তাহাদের সাক্ষাৎ জনন 

বলিয়া মনেকরিত। সেই জন্য তাহারা সময়ে, সময়ে 

ত্বাহীকে দেখিবার জন্য অতান্ত বাগ্র হইয়' পড়িত। 

তিনি তাহাদের অতিশয় আগ্রহ হেতু মাহশ্বরক্ষেত্র 

ত্যাগকরিয়া ইন্দোরে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বাস 

করিয়াছিলেন ভীহার মৃত্ঠা যতই নিকটস্থ হইতে লাগিল, 

তিনি ততই পুণাকাধোর মাত্রা ঝাড়াইতে ফ্াগিলেন। শ্রই 

সময়ে তিনি “মুক্তদ্বারঅন্নসত্র”-নামক একাট দীন-ভোজনা- 

* লয় স্থাপন করিয়া প্রতিদিন এক সহত্র রঙ্গের, ভোজনের 
বাবস্থা করিয়াছিলেন । এই সত্রে কেবলমাত্র বে, ব্রাহ্মণ- 

. .ভোজনেরই বাবস্থা হইয়াছিল, তাহ নহে, কিন্তু এই সত্রে 

যেকোন জাতীয় ও ষে কোন ধর্মাবলম্বী দরিদ্র, অন্ধ, খণ্ড, 

আতুর প্রভৃতি আসিয়। যাহাতে খাদা ও*্বন্ক্ পাইতে পারে, 

তিনি তাঙ্নারও বাবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাদের একটা 

সংখ্যা'বিধিবদ্ধ করেন নাই। তাহার প্রজাগণ তাহাকে 

দেখিতে ইচ্ছা করিত বলিয়া তিনি তাহাদের বাসনা 

: পরিপুরণের জন্য তাহার শেষ অবস্থাতে ও অন্তঃপুর 
হইতে দরবার-গৃহে আসিয়া বাঁদতেন। এরপ প্রজারঞ্তিকা 

কোন রাজ্ঞী এ পৃথিবীতে জন্মিয়াছে কিনা সন্দেহ। 

» ইদৃম স্ুশিক্ষিতা 'ধর্নিষ্ঠা রাজ্জী ভারতে জন্মিয়াছেন 
বলিয়াই ভারত গৌরবাম্বিত। পুণ্যঙ্লোকা প্রৃতঃস্মরণীয়! 
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রাজ্জী অহল্যাবাই ১৭৯৫ শ্রীষ্টান্সে শ্রাবণ-মানে কৃষ্ণ! 

চতুর্দশী তিথিতে ষাট্ বত্সর বয়সে তীহার প্রজাবর্গকে 

শোকসাগরে ভানাইয়। অনন্ত দিব্য ধামে গমন করিয়া- 

ছিলেন। তাহার পরলোকপ্রাপ্তির পর তীহার পরম- 

স্নেহাস্পদ, পুত্রসম, নিজগুণে উন্নতির চরম সীমায় আবু, 

মহারাজ তুকোজীরাও হোল্কর্ বাহাদুর ইন্দোররাজ্মের 

সিংহাসনে অধিজ্ঞট হইয়াছিলেন। তুকোজীর বংশধরই 

এক্ষণে ইন্দোরেন্ব অধিপতি । 

সমাপ্ত। 






